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ভূমিক৷ 


মানুষের ভাব চিন্তা কর্মে আচরণে ষা কিছু অভিবাক্ত, তার কিছুট। প্রাশিস্থলভ 
সহজাত, ম্সার কিছুটা মননলব্ধ তথ। অজিত । এই ছুই-এর সংমিশ্রণে অবয়ব পায় 
মানুষের চবিত্রঃ পরিশ্ফুট হয় জীবনাঁচরণ। কাল প্রবাহে এবং জীবন জীবিকাৰ প্রত্যক্ষ 
প্রয়োজনে অনুশীলনের স্তরভেদে বিশেষ স্থানে ও বিশেষ কালে ব্যহি ও সমহির 
আচার-আচরণ আবতিত হয়। নান। পারস্পরিক প্রভাবে মাহুষের শান্ত, সমাজ, 
শস্কার, সংস্কৃতি ও চিন্তা চেতন] বৃহ্মুখী, বিচিত্রধর্মী, হূর্লভ ও জটিল হয়ে ওঠে। তখন, 

কার! কাদের প্রভাবে কি হয়েছে, কতোটুকু পেয়েছে, কতোট। হারিয়েছে, তা পরবর্তা 
কালে নিঃসংশয়ে বলা এবং বোবঝা। অনভ্ভব হয়ে ওঠে । তবু, আমাদের জিজ্ঞাসার 
উত্তর খু'জতে হয় । এবং সন্ধানে, নিপর্শনে, বিশ্লেষণে, প্রমাণে ও অন্ুমানে যা! হেলে, তা 
দিয়েই মনমতো। উত্তর তৈরী করে আমাদের কৌতুহল মেটাই এবং বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের কোনে! কোনে। মানবিক সমস্যার মূলাহ্থন্ধানে, কারণ নিরূপণে ও লমাধান 
চিন্তায় সে জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত কাজে লাগাই । 

নিরবচ্ছিন্ন কালের' পরিপ্রেক্ষিতে জীৰন প্রবাহের এই বিশ্লেষণের সমক্ে, আমরা 
স্ববিধার জন্যে কালের পর্ব ব বিভাগ কল্পনা কৰি । “শতাব্'' এই জাতায় বিভাগের 
একটি একক মাত্র। এই একান্ত কৃত্রিম অথচ অত্যন্ত স্থনিদ্দি্ই ও স্ৃস্পষ্ট এককের 
মাধামে নিরবধি কালের একটি খগ্ডাংশকে আমবা তার প্রকৃত পরিমাণে উপলক্ধি করতে 
পারি। তাই, কোনো দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক 
ইতিহাপ রচনার সময়ে শতাব্বগত হিনাবই একমাক্ বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় হয়ে ওঠে। 

আমাদের বর্তমান গ্রস্থটিও এই রকম একটি বিশেষ শতাব্বকে আশ্রয় করে রচিত । 
সতেরো! শতকের বাঢ়-বাংলার সমাজ ও পাহিত্যের একটি অনতি-বিষ্তার্িত অথচ 
নামগ্রিক সমীক্ষাই আমাদের মূল আলোচনার বিষয় । 

এই আলোচনার পরিসর হিসেবে বিশেষভাবে বাঢ় দেশকে নির্বাচন কর! হয়েছে । 
কারণ রাঢ হলে! বিশাল গোৌড়-বঙগ অঞ্চলের দ্বার ম্বরূপ ৷ এদেশে ঘতোবার রাঁজশক্কির 
পরিবর্তন ঘটেছে, তার প্রথষ সুচনা হয়েছে এই বাটেই । রাজনৈতিক পরিবর্তনের 
অনুবতী হয়ে আলে সামাজিক পরিবর্তন । এদেশের সামাঞ্জিক ইতিহাস্রে মর্ষে যে 
স্তরবিন্তাস ও বিকাশের ছাপ, এই বাঢ় অঞ্চলেই তা প্রাক্স প্রত্যেকটির প্রাথমিক ন্কুচন] | 

নাহিতোব ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে আধুনিক পূর্ব যুগের সাহিত্য-কৃতিতে রাঢ় অঞ্চলই 
সর্ব প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে । এই বিশেষ গুরুত্বের জন্তেই বাঢ়দেশ আমাদের 
বর্তমান আলোচনার পটভূমি । রাঢ় অঞ্চলের ভৌগোলিক লীমারেখ। নিয়ে অনেক বিতর্ক 
রয়েছে । বিশেষতঃ প্রাচীন জনপদগুলির বিভাগ আধুনিক কালের মতো সুনির্দিষ্ট নয় । 


€ সতেরো শতকের বরাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য - 


লেই হেতু ধাট়ের ভৌগোলিক লীমাবেখা সম্পর্কে আমর! সে বিতর্কে গ্রবেশ না করে 
এঁতিহানিক ডক্টর নীহাররঞজন রায়ের “বাঙ্গালীর ইতিহাস, গ্রন্থের এ »ম্পন্কিত মতটি 
এখানে গ্রহ্গ করতে পারি । বিস্তৃত আলোচনার পরে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, গঙ্জ1- 
তাগীরখীর পশ্চিম তীরবর্ত' ভূখণ্ড (মালদহ, মুশিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, 
হাওড়া ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ ) অর্থাৎ আমরা মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গ বলতে ঘা বুঝি, 
তার অধিকাংশই ছিল প্রাচীন বাঢ় জনপদ । আর এই কারণেই বর্তমান গ্রন্থে সর্বত্র 
আমর! রাঢ়বাংল! শব্দটিকে গ্রহণ করেছি। | 
কাল নির্বাচনে সতেরো শতকেরও একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । আপাতদৃষ্টিতে 
সতেরো! শতকের বাংলা সাহিত্যকে ফষোলে। ও আঠারো। শতকের সাহিত্য কর্মের 
তুলনায় নিপ্রভ মনে হয়। অথচ, এই শঙকটি অনিবার্ধ কারণেই বাংলা সাহত্যের 
কথব্্ণ যুগ। ঘর্দিও ষোড়শ শতক বাঙালি জীবনের ছোটোখাটে। বেনের্সামের যুগ বলে 
প্রায় সর্বজন গ্রাহ্য একটি মত প্রচলিত রয়েছে । কিন্তু এই রেনে্সীস একান্তই বৈষ্বের । 
এই প্রাণ প্রাচুর্ধ শ্রচৈতন্তদেবেরই দান তাই, অবৈষ্ণবগণ এই বিপ্রব বন্ায় বিমৃঢ় ও 
স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । ষোড়শ শতকে অবৈষ্ণবের রচনা বিরল দৃষ্ট । অন্যদিকে সতেবে। 
শতকের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি অনেকাংশে অবৈষ্ণব কবিদেরই লেখনী নিঃস্থত। এই শতকের 
প্রথম পার্দে অবশ্য বৈষ্ব অবৈষ্ণৰ নিবিশেষে অনেক কবিই বাংলা সাহিত্যের সৌধ 
নির্মাণে অংশ গ্রহণ করেছেন । ফলে, এই পর্বের বাংলা-সাহিত্য হয়ে উঠেছে অনন্ত- 
সাধারণ । এই পর্বে এমন চারজন কবি তাদের কাবা সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেছেন, যাদের মধ্যে ষে কোনেো। একজন ঘে কোনে। শতকে আত্মপ্রকাশ করলে 
সেই শতকের সাহিতা সমৃদ্ধ হস্ষে উঠতো! । গোবিন্দদাস কবিরাজ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 
কবিকক্কণ মূকুন্দরাম চক্রবর্তী ও কাশীরামদান-_-এ'রাই হলেন এই চার দ্কৃপাল কৰি। 
আধুনিক পুর্ব বাংলা সাহিতো আর কোনে? সময় খুঁজে পাওয়। যাবে না, যখন একই 
মজে এতজন অমর কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন । 
এই সময় মুঘল বাংলার বহির্বাপ্তির অবকাশে রাঁড়ের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে কিছু 

বোচত্যের ইংগিত রয়েছে । মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার শুষ্ক থেকে শেষ পর্বস্ত হে 

ংলা কখনও স্বাধীন আবার কখনও দিজীর অধীন হয়ে অস্থির শতাবগুলি অতিক্রম 
করেছে, মতেবো৷ শতকে সেই বাংলাই অবশেষে কেন্দ্রীয় মুঘল রাজশক্কির সুদৃঢ় 
রাজনৈতিক স্থিরতার আশ্রয় পেয়েছে । যে যুগে কিছুই সহজে পরিবতিত হুবার নয়, 
খন সাধারণের কাছে ভবনের বাইরের ভূবন ছিল একান্ত অজ্ঞাত, তখন এই সপ্তদশ 
শতাবতেই মুঘলের দিল্লী কেন্দ্রিক শাসন ও দরবাবী জলুন, বাণিঙ্গিক স্ৃজে বিভিন্ন 
বিদেশী পাশ্চাতা জাতির বাড়ে ঘাটি স্থাপন, পাশ্চাত্য বাণিজ্যের সঙ্গে রাঁড় বাসীর ক্রম- 
বর্ধঘান পরিচয়, কেন্দ্রীয় শাসনে উত্তরাপথে প্রাদেশিক রাঙ্গাসীমার বাধ! লুপ্ত হওয়ায় 
জলপথে ও স্থলপথে কাশী'প্রপ্নাগাদি তীর্ঘধাত্রার গ্রপার ইত্যাদি গকত্বপূর্ণ ঘটনাক়্ 
কুপমত্ঁক বাড সমাজের চিত্তে ছুবাঞ্চলের সংস্কৃতির প্রাথমিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে । 


ভূমিকা 7 


ধর্মের ক্ষেত্রেও এই শতাষ বাড়ে এক বিযাট পরিবর্তনের সুচন কে । যোড়শ 
. শতাব্ব.েমন বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ ও ব্যাপ্তি কাল, সতেরে। শতকে বাঢ়দেশে 
সথপ্রাচীন শাক্তধর্ম ও শক্তি উপাপনাও তেমনই পূর্ণরূপে প্রতিষিত ও প্রসারিত হয়। 
আবার তথাকথিত নীচের তলার ধর্মঠাকুর সমাজের উপর শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে “মঙ্গল'- 
কাব্যের বিষয্বীভূত হলেন । বাঁটের একাধিক শক্তিমান কবির হাতে পড়ে এই শতাব্বেই 
এই ধর্মমঙগল” কাব্যধার! বিশেষ ভাবে বিকশিত হয়ে উঠলে! । এছাড়াও শিবমঙ্গজল, 
রায়মঙল ইত্যাদি অনেকগুলি নতুন! কাব্য ধার এই শতকেই আত্মপ্রকাশ করে বাংল 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে । 

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের ধাবা বেয়ে পীর-সাহিত্োরও উতদ্তব ঘটে এই 
শতকেই। একে পরিপূর্ণ সাহিত্যিক গুণমপ্ডিত বলা না গেলেও, বাঢ়ের ধর্ম ও 

স্কৃতির ইতিহাসে এর মৃল্য অনস্বীকাঁধ। 

স্থতরাঁং কি সমাজ, কি সাহিত্যে রাঢ় দেশের সপ্তদশ শতান্ব “মৌলিকতাবজিত 
স্থিতিস্থাপনের কাল”_একপ মন্তব্য নিবিচারে মেনে নেওয়া চলে ন1। 

সাহিত্য স্ত্রে সমাজ চিত্র অঙ্কণের কাজ আমাদের দেশে অবশ্তই নতুন নয়। এই 
প্রসঙে ভ্টর স্কুমার সেন, ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল প্রমুখ পথিকৃৎ পঞ্ডিতের। ছাড়াও 
এঁতিহাসিক ডক্টর তপন রায় চৌধুরি এবং সাম্প্রতিক কালের ডক্টর গৌতম ভঙ্ের 
মতো। আরও অনেকেই অনেক মূল্যবান কার্শ করেছেন । অবশ্ত সেসব কাজের বেশির 
ভাগই সমগ্র মধ্যযুগ নিযে বিস্তৃত আকারের কাজ। শুধু একটি শতক নিয়ে ষে কাছ 
হয়েছে তার মধ্যেও ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের সমাজ-ইতিহাল নিষ্কে যতো কাজ হয়েছে, 
তুলনায় মতেরে। শতক নিয়ে বিস্ৃতভাবৰে তেমন কোনো কাজ হয়েছে বলে জান! নেই। 

এ বিষয় নিয়ে আলোচনার একটি বড়ো প্রতিবন্ধক, উপযুক্ত সুত্রের সংখ্যাল্পতা ৷ 
আলোচ্য সময়ের সাহিত্যস্থট্টির যে সমস্ত নিদর্শন আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, 
তাদের অনেকগুলি এ পর্যন্ত মুক্রিত হয় নি। . এ সময়ের চিঠিপত্র এবং দলিলপত্র 
সম্পর্কেও সেই একই কথা। ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল রচিত “চিঠিপত্রে লমাজচিনত 
থেকে আমরা অবস্ত অনের উপকৃত হয়েছি । এ ব্যাপারে তার মূল্যবান গবেষখা 
আমাদের পথ নির্দেশ করেছে। যদিও সমকালীন প্রকাশিত « অপ্রকাশিত সাহিত্যই 
আমাদের প্রধান উপজীব্য, তবু আলোচনার স্থবিধার জন্য সমসাময়িক সাহছিতা, 
ইতিহাস গ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকেও প্রয়োজন বোখে উপকরণ সংগৃহীত 
হয়েছে। আলোচনার ধারাধাহিকতা৷ রক্ষার জন্তে অনেক সময়ে কিছু পূর্ববর্তী এবং 
পরবর্তা কালে রচিত কাব্য থেকেও তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে শেষ 
অধ্যায়ে বাংলা গভের আলোচন। প্রসঙ্গে? গল্ের সুচন1 ও বিকাশের ধারাটিকে দেখাতে, 
আঠারো. শতকের তারিখ সংবলিত বেশ কিছু গন্ভের নমূনা। গ্রহণ কর! হয়েছে । 

বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিষ্বে এ পর্ধস্ত অনেক জালোচন! হয়েছে । হিন্ছু 


৪ সতেবে! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


ও মুসলমান এই ছুই ধর্মভিত্তিক পৃথক চেতনার মান দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি 
বাসের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধো ভাবুকতার ও বাস্তব বিষম্ের আদান প্রদান 
সম্পর্ক আপন হতেই গড়ে উঠেছে নান। সময়ে, নান! ভাবে । দুঃখের বিষয় এই যে, 
এ পর্যস্ত আমাদের দেশের এতিহাসিকেরা এই বিষয় নিয়ে যেটুকু আলোচনা করেছেন, 
ত| সবই সমাজের ওপর তলার সম্পর্ক নিয়ে। কারণ সরকারী দলিল পত্রকে মূলধন 
করে সমাজের নীচের তলায় পৌছানো সহজসাধা নয় । অথচ বাংল। পু থিপত্রে 
সেকালের সাধারণ মানুষের প্রাতাহিক জীবন সম্পর্কে যে সব তথ্য এখনও প্রকাশের 
অপেক্ষায় রয়েছে, তা ঘে কোনে! লরকারী দলিল অপেক্ষা কম মূল্যবান নয় । মোট 
কথ! মপ্যযুগের হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের সব দিক মিলিয়ে যে চিত্রথানি পাওয়া যাচ্ছে 
মেখানি সম্পূর্ণ সাদাও নয়, আবার কালোও নয়-_নান বর্ণে রঞ্িত একটি চিত্র। 
আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকে যাব আংশিক বূপটি তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। 
সে যুগে সমাজ-সংস্কৃতি ছিল স্থান্থ এবং স্থায়ী কতকগুলি অখচার-অনুষ্ানে নিয়ন্ত্রিত | 
নতুন ভাব চিন্তা সেকালের অশিক্ষায় আচ্ছন্ন গ্রামীণ সমাজে সহজে পৌছানোর 
উপায় ছিল না। সমাজ পর্যায়ের আলোচন। প্রসঙ্গে পতেরে। শতকের রাঁঢ় বাংলার 
সমাজের ভালো মন্দ মিলিয়ে যে সামগ্রিক রূপ সেটিকেই তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে । 
বিবাহাদি অনুষ্ঠানের নান। কৃতা থেকে শুরু করে মৃতের সংকার প্রার্থনা, শ্রাদ্ধ 
ইত্যাদি পারলৌকিক ক্রিয়া! কর্মের সঙ্গে সঙ্গে, আলোচ্য শতাবে বাটে প্রচলিত 
বিভিন্ন সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি, রদ্ধন-ভোজন, নাবী-পুরুষের বলন-ভূষণ, প্রসাধন- 
অলঙ্কার, নৃত্যগীত, বান্ধবা্ি, ক্রীড়াকৌতুকাদি নান। প্রকার আমোদ-প্রমোদ, নেশ। 
ইত্যাপি বিবিধ ঘরোয়। খুঁটিনাটি ঘরে আমাদের সঞ্চদশ শতাব্দের বিচিত্র জনজীবনের 
বিচিন্তরতর আত্ম প্রকাশের পুথি ভিত্তিক একটি চিত্ররূপ এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে 
এ বিষয়ে আমর বথাসাধ্য পুঙ্ানুপুঙ্খ আলোচন। করবার চেষ্টা করেছি । 
সাহিত্য আলোচনার পর্যায়ে সতেরো শতকের রাটদেশের বাংল! সাহিতোর প্রধান 
ধারাগুলি অনুসরণ কবে কেবল মাত্র উল্লেখষোগ্য কবিদের কাব্যের আলোচনার 
মাধ্যমে একটি সামগ্রিক সমীক্ষ! করবার চেষ্টা করা হয়েছে । সেই সঙ্গে কয়েকজন 
সম্পূর্ণ নতুন কবির পরিচয় নবাব্কৃত পুঁথি থেকে তুলে ধরা হয়েছে, সাহিত্যের 
ইতিহাসে ধারা সম্পূর্ণ নতুন। এই নঙ্গে আরও কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ 
কর] যায়, যদের অসম্পূর্ণ কাব্যের মধোই এ পর্যন্ত সব আলোচন! সীমাবদ্ধ ছিল। 
তাদেরও সম্পূর্ণ কাব্যের পরিচয় আলোচ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে । এদের মধ্যে প্রথমেই 
উল্লেখ করতে হয় কুষ্ণরামদাসের 'কালিকামঙ্গলে'র প্রসঙ্গ । এই কাব্যখানি নিষ্বে 
ইতিপূর্বে অনেক আলোচন। হয়েছে । কিন্তু এসব আলোচনায় এই কাবোর অসম্পূর্ণ 
পুঁথি ব্যব্হত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ পুঁথ অবলম্বনে কষ্ণরামধাসের 
“কালকামঙ্গলে'র পরিচয় দেওয়া গেল।. দ্বিজ পরশুরামের কিষমঙ্গল'-কাব্যথানি 


ভূমিকা 9 


সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বল চলে । এখানেও আলোচ্য কাবোর যুত্রিত গ্রন্থের 
অতিরিক্ত অংশগুলি নিয়ে আলোচনা কবর। হয়েছে । এছাড়া কয়েকটি নবাবিস্ৃত কাবা 
ও তার কবি সম্পর্কে এবং কয়েকটি শ্বল্প আলোচিত কাব্য সম্পর্কে অপ্রকাশিত পুখি 
অবলগ্ধনে ষেআলোচন! কর! হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে দ্বিজ গজাদাসের 'চগ্তীমজল', 
রাজারাধদাসের 'নারায়ণী মজল', কৃষ্ণরামদাসের “চত্তীমঙ্গল” প্রাণরামের কালিকামজল', 
যশশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলান' ও ধর্মদান বণিকের “ধর্মমজগল' | 

পুরোনো বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে কবিকস্কণ মুকুন্দরাম চক্রবতাঁর কাল নিধশীরণ 
একটি জটিল পমস্তা । এই গ্রন্থে আমরা আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছি। 
মুকুন্দরাণ সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদ্দে দেশত্যাগ করেছিলেন ও কাব্য রচনা 
করেছিলেন । ইতিপূর্বে যে সমস্ত বিষয় থেকে মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল' কাব্য ফোডশ 
শতাবে রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত কর] হয়েছিল, সেই বিষয়গুলিকে নতুন করে 
বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার ঢষ্টা করা হলো। এ বিষয়ে আমর! ভক্টর স্বকুমার 
সেনেব বক্তব্যকে অত্যন্ত ছুঃনাহসের সঙ্গে খণ্ডন করতে প্রয়ালী হয়েছি । সেই সঙ্গে 
আরও একটি কথা বল।র মাছে যে, ডক্টর ক্ষুদিরাম দালও মুকুন্দরামের কাবাকে সতেরো 
শতকের প্রথম দিকে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন । 

একথা আগেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, “মঙ্গলকাব্য”ঃ “চৈতন্য চরিত, “বণ 
চরিতাখণান' ইত্যাদি থেকে সমকালীন জীবন, সমাঞ্জ ও সংস্কৃতি বিষয়ক তথাদি 
ইতিপূর্বেই বিতিক্ন যশস্বী গবেষকগণ কর্তৃক নান গ্রন্থে সংগৃহীত ও আলোচিত 
হয়েছে । তাদের ব্যবস্ৃত কাব্যগুলি ছাড়াও সতেরো শতকের আবে। অনেক 
অনালোচিত ও স্বল্প আলোচিত কবিকুলের কাবাসম্তার থেকে এই সম্পকিত তথা ও 
তত্ব আমরা এই গ্রন্থে সংকলণ করেছি। এতেও তিন শতাধিক বৎসর পূর্বের একটি 
বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা, চিন্তা চেতনা, জগৎ ভাবন! সম্পকে পূর্ণাঙ্গ 
ধারণ। লভ্য হৰে না বটে, কিন্তু তথোবর সঞ্চয় বাডবে, আলোচনার পরিসরও হবে 
বিভব তর-__এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশায় আমাদের এই গ্রন্থন! । 

পুথি থেকে উদ্ধত অংশগুলির বানান সম্পর্কে একটি নিদিষ্ট নীতি অন্তসরণ করবার 
চেষ্ট কৰা! হয়েছে । পুঁখির বানান ঘথ। সম্ভব অবিক্কত রাখা হয়েছে । চিঠি ও দলিল 
পত্রের ক্ষেত্রে একথ। ৰিশেষ ভাবে প্রযোজ্য ৷ গ্রন্থের পাদটীক। সম্পর্কেও কিছু বল। 
প্রয়োজন । দীর্ঘকাল ধরে বইটির ছাপার কাজ চলায় পাদটাকায় গ্রন্থ নামের উল্লেখের 
সময়, প্রথম থেকে শেষাবধি একটি নিদিষ্ট নিয়ম মেনে চল! সম্ভব হয় নি। 

গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে নান। সময়ে গান। জনের কাছে অনেক সাহায্য 
পেয়েছি । তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমার শ্রদ্ধেক়্ মাস্টার মশাই 
ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডলের কথ। | এই বিষয্ন নিয়ে কাজ করতে তিনিই আমাকে উৎসাহিত 
করেন। গ্রন্থটি রচনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি উপদেশ নির্দেশ দিয়ে আমাকে 
কুতজ্ঞতা পাঁশে আবদ্ধ কবেছেন। গ্রস্থটি প্রকাশের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উৎসাহ এবং 
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উপদেশ দিয়ে সাহাধ্য করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর ভবতোষ দত্ত । 
বিশ্বভাবতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহের পাওুলিপিগুলির আলোকচিত্র গ্রহণের অন্থুমতি 
দিয়ে বাধিত করেছেন তৎকালীন উপাচার্য ডক্টর স্থরজিৎচন্দ্র সিংহ । এছাড়া ডক্টবু 
সিংহ তার প্রতিষ্ঠিত “রাঢ় গবেষণা। ও বিশ্বভারতী সমাজ”-বিষয়ক গবেষণ। সংস্থায় 
আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে গৌরবাস্থিত করেছেন । গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন সমঙ্্ে 
প্রবন্ধের আকারে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । তার মধ্যে 'পুঁথির 
অলংকরণ'াব্ষয়ক দীর্ঘ অধ্যাক্গটি “দেশ' পত্রিকার সম্পাদক, শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ 
সাঁগ্রহে প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরব্তা উপাচাষ ডক্টর নিমাই সাধন বন্থ, উক্ত বিষয় সম্পকিত একটি 
আলোচনা কলকাতা দুরদর্শন থেকে প্রচারের সময়, বিশ্বভারতী সংগ্রহের চিত্রিত 
পুথির পাতার আলোক চিত্রগুলি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত 
করেছেন । শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার কয়াল তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের বহু মুল্যবান পুথি 
এবং কিছু ছৃশ্রাপ্য মুত্রিত গ্রন্থ সাগ্রহে ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে অসীম কৃতজ্ঞ তা 
পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন পায়ে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক বন্ধুবর দিব্য. 
জোতি মজুমদারের সক্রিয় সহযোগিতা মনে বুখবার মতো । অণিম। প্রকাশনীর 
কর্ণধার শ্রাত্ধিজদাস কর এই বৃহৎ গ্রন্থথানি যত্ব সহকারে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে এবং 
সহকারা শ্রীজগবন্ধু সাহা সে কাজে সহযোগিতা৷ করে আমার ভার লাঘৰ করেছেন । 
এদের সকলকে আমাবু আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাই । 

আমার স্বামী, বিশ্বভারতীর পল্ী শিক্ষা ভবনের অধ্যাপক শ্রীদীপেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় গ্রন্থটি রচনা থেকে মুক্্ণ পর্বস্ত প্রতিটি পদক্ষেপে নিরলস সাহাধ্য করে 
এসেছেন। তার শহযোগিত। ছাড়। এই কাজটি কোনে দিনই সম্পন্ন করা সম্ভব হতো। 
না। তার অবদান গ্রন্থের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। 

আমার অন্যান্ত বই-এর মতো এই বইখানিরও প্রচ্ছদ-শিল্পা আমার পুত্র শ্রকৌশিক 
মুখোপাধ্যায় । 

দীপান্বিতা 

পূর্বপ্লা, .শাস্তিনিকেন অগিম। মুখোপাধ্যায় 
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বিষয়-সুচী 


বিষয় পৃষ্ঠা 
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বাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ১». পু 
হিন্দু-মুললমান সম্পর্ক ৮. ন্ট 
রাচ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি রি রঃ 
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বৈষ্ণব আখ্যানকাৰ্য '-* ২৭৫ 
নহজিয়। সাহিত্য ] রর ভি 
অনুবাদ সাহিত্য *** জা 
মঙ্গলকাব্য ** ৩০৫ 
অপরিচিত ও স্বল্প পরিচিত কবিদের রচনার 

প্‌ 'থিতভত্বিক আলোচন। ৩৪৭ 
পীর মাহাত্ব্য কবিতার কথ। ও ইসলামি হি সী ৩৭৯ 


গদা বচণার সথত্রপাত ৩১২ 


4 সতেবে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও নাহিত্য 


বিষয় 

“পরিশিষ্ট £ 
মুকুন্দরামের কাব্য রচনাকাল 
কাশীরাম দাসের দেশ-কাল 
পপরামের কাব্য রচনাকাল 
গ্রস্থপঞ্জী 
তথ্যস্থচী £ সমাজ বিষয়ক 
তথ্যস্থচ1 £ সাহিত্য বিষয়ক 
নাম সুচী | 
ভ্রম সংশোধন 


চিত্রব্রম £ 
মৃকুন্দরামের পুত্র শিবরাম চক্রবতীকে প্রদত্ত ভূঘি দানপত্রের প্রতিলিপি 
রূপরামের স্বতি-বিজড়িত কাইতি শ্রীরামপুরের বাংল। শৈলীর শিব মন্দির 


৪১৫ 
৪২৫ 
৪২৯ 
৪৩০ 
৪৩৭ 
৪৪২ 
8৪8৫ 
৪৫৬ 


প্রাণবামের 'কালিকামঙ্গলে'র প্রথম মৃক্রিত পুস্তকের একখানি পত্রের প্রতিলিপি 


কুষ্ণরা মদাসের “চণ্ডীমঙ্গলে'র পুঁথির একখানি পত্রের প্রতিলিপি 
নন্দরামদাসের “মহাভারতের পুধির একখানি পত্রের প্রতিলিপি 
বিভিন্ন চিত্রিত পুঁথির তিনটি পত্রের প্রতিলিপি 

যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাসে'র প্রথম ও শেষ পত্রের প্রতিলিপি 
ব্পরামের স্বতি-বিজড়িত বর্ধমানের দ্বিগনগর তাতিপাঁড়ার নববতু মন্ৰির 





৫ ১১১3 ্ 4 


চা 





রি ্ 
)॥ ্‌ 


্ 3২: ৬ ২ 
৬ ॥ 
মা গা, রা 
1১) ১২৯ 


্ 
২ 


্ 





৯ সপ্তদশ শতাব্দীর কৰি রূপরামের স্বৃতি-বিজড়িত কাইতি 
শ্রীরামপুরের বাঙ্গালা শৈলীর শিবমন্বির [ পূ ১২৬] 








১২ প্রাণরামের কালিকামঙ্গলের প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের একখানি 
পৃষ্ঠার প্রতিলিপি [ পূ ৩৩৩-৩৬ ] 
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১১ নন্দরামদাসের মহাভারতের পঁ.খির একখানি প্রতিলিপি [ পৃ ২৯৪-৯৫ ] 
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১৩ যশশ্চন্দ্রের গোবিন্দ বিলাসের' প্রথম ও শেষ পত্রের প্রতিলিপি [ পূ ৩৫৯ দ্র] 











১০ কবি বূপরামেব স্মৃতি-বিজড়িত বধ+মানের দিগ গর 
তাতিপাড়ার নবরত্ব মন্দির [ পৃ ১২৭] 





রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট 


“রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল হৃজা 
পরম কল্যাণে আছিল ত সব প্রজা ॥” 


তাব্দ-পরিক্রমার স্থচনায় তৎকালীন বাই্নৈতিক পটভূমির বিশ্লেষণ একান্ত 
প্রশ্বোজন। রাজশক্তির উত্খান-পতনে দেশের সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসও কম- 
বেশি প্রভাঁবান্বত হয় । এই কারণে প্রথমেই আমাদের আলোচা সপ্তদশ শতাব।র 
বাংলাদেশের বাজনৈতিক-ইতিহাসের সংক্ষেপে আলোচনা করা৷ প্রয়োজন । 

সপ্তদশ শতকের বাংলার ইতিহাস কেক্ত্রীয় মুঘল রাজশক্তির সমৃদ্ধি যুগের 
ইতিহাস । মুঘল সাম্াজোর অন্যান্য সবার নতো স্ুবা-বাংলার শাসনও কেন্দ্রনিরিষ্ট 
একটি সর্বভারতীয় নিয়মে পরিচালিত হতো? । : 

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ, এই প্রায় বার বছর একাধিকবার স্থবাধারী 
করে বাজ। মানসিংহ বাংলাদেশে মুঘল রাজশক্তিকে সথসংহত ও স্থপ্রতিষ্ঠিত করলেন। 
তার শৌষ ও বুদ্ধি বলে, ভূঁইয়ার কেউ কেউ নিহত বাঁ নিজিত হলেন। অবশ্য 
অনেকে তখনও সম্পূর্ণ পধুদত্ত হন নি। “বিষু-পদাম্জ-ভূঙগ, গৌড়-বঙ্গ-উতৎকল-অধিপ' 
রাজ। মানসিংহ বাংল। দেশকে মুঘল সাম্রাজ্যের ছত্র ছায়াতলে আনতে পাহাযা কবে, - 
এদেশে এক দা্থস্থায়ী শাসন ব্যবস্থার সুত্রপাত করলেন । 

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্ষের ১৫ই অকৃটোবর মহামতি সম্রাট আকবরের দেহাত্ত হলো । 
পুত্র সেলিম “জাহাঙ্গীর হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন । মানসিংহের স্থলে বিশ্বস্ত 
ধত্রীপুত্র কুৎবুদ্দীন-খান কোক বাংলাদেশের স্তবাদার নিযুক্ত হলেন। বাঢ-বর্ধমানের 
তুকণ জায়গীরদার শের আফগান নিহত হলেন। তীর পত্বী মেহেরুন্নেসা সম্রাট পত্বী 
হয়ে পরবতী কালে ভারত ইতিহাসে “নৃরজাহান' নামে খ্যাত হলেন। 

শের-আফগানের হাতে কুৎবুদ্দীনের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কুলী খান বাংলাদেশের 
স্থরাদার হয়ে আসেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলে তার জান্পগায় 
ইসলাম খাঁন বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হলেন (১৬৮ জুন )। তখনও কিছু ভূম্বামী 
ব্বাধীন রাজার মতো আচরণ করছিলেন। এর বাইরে অসংখ্য বড়ো ও ছোটো 
জমিদার এবং বিদ্রোহী পাঠান নায়কের! প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা করতেন। 
রাট়ের তিনজন বড়ো! জমিদার, মল্ভূম ও বীকুড়ার কীর হাস্বীর, এর দক্ষিণ পশ্চিদে 


২ সতেবো। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


পাঁচেতে শাম্‌স্‌ খান এবং হিজলীতে সেলিম খান-_এ'বা মুখে মৃঘলের বস্তা ম্বীকার 
করলেও, কখনও সথবাদার ইসলাম খানের দরবারে উপস্থিত হতেন না। পরে, অবশ্য 
বীর হাম্বীর ও সেলিম খান বিনা যুদ্ধে এবং শামূস্‌ খান পক্ষাধিক কাল গুরুতর যুদ্ধ 
করার পরে মুঘলের বস্তা ত্বীকার করলেন (১৬১*-১১)। একে একে পূর্ব- 
বাংলার জমিদারবরা, পাঠান উসমান প্রমূখ বিজ্ঞোহী পাঠান নায়কেরা এবং ধশোহবের 
প্রতাপাদিত্য, বাকলার রামচন্দ্র ইত্যাদি প্রায় সকলেই ইসলাম খানের, তথ৷ মুঘলের 
বশ্যতা স্বীকার করলেন ( ১৬১১-১২ )। 

এইভাবে ইসলাম খান সমগ্র বাংল! দেশে মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
এদিকে গঙ্গ। নদীর মত পরিবর্তনের ফলে, রাজধানী বাজমহলে বড়ো। বণতবীবর 
যাতায়াত বিদ্লিত হওয়ায়, ১৬১২ খ্রীগ্টাব্বের এপ্রিল মাসে ইসলাম খান রাঁজমহলের 
পরিবর্তে ঢাকায় স্থবে-বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন। ঢাকার নতুন নামকরণ 
হলে “জাহাঙ্গীর-নগর |, 

এর এক বছর পরেই ইসলাম খানের মৃত্যু হয়। মাত্র পাচ বছরের মধ্যে 
ইসলাম খান অদ্ভূত দক্ষতায় ও রাজনীতি জ্ঞানের সাহাব্যে বাংলা মুঘল বাজশক্তির 
প্রতিষ্ঠা করে দেশে শাস্তি, শৃঙ্খলা ও স্থশালনের প্রবর্তন করলেন। 

ইললাম খানের মৃত্যুর পবে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশিম খান, তার জায়গায় বাংলার 
স্ববাদার নিযুক্ত হলেন। তার আমলে ( ১৬১৪-১৭ খ্রীঃ) বাংলায় মুঘল শান কিছু 
প।বমাণে ছূর্বল হয়ে পড়লে । 

পরবর্তী স্থবাদার ইব্রাহিম খানের আমলে বাংলাম্ম মুঘলরাজের শক্তি ও প্রতিপত্তি 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । কিন্ত এই ইব্রাহিম খানের আমলেই সম্রাটপুত্র শাহজাহান 
পিতার বিরুদ্ধে বিপ্রোহ করলেন এবং পরাজিত হয়ে বাংল। অভিমুখে অগ্রসর হলেন । 
শাহজাহান বাজমহল দখল করলে? ইব্রাহিম খানের সঙ্গে তীর যুদ্ধ হলো! । ইব্রাহিম 
পরাজিত ও নিহত হলেন এবং শাহজাহান রাজধানী 'জাহাঙ্জীর-নগর' 'মধিকার করে 
স্বাধান বাজার মতো রাজত্ব করতে লাগলেন ( ১৬২3 খ্রীঃ )। অবশ্য, কিছুকালের 
মধোই বাদশাহী ফৌজের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি বাঁংল। ধেশ ত্যাগ করে 
দাক্ষিণাত্যে ফিবে গেলেন (১৬২৪ শ্রী: অক্টোবর )। এর চার বছর পরে, পিতার 
মৃতার পরে শাহজাহান সত্রাট হলেন। রর 

সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ (১৬২৮ শ্রী: ) থেকে উবঙ্গজেবের মৃত্যু 
পযন্ত (১৭০৭ খ্রীঃ) বাংলা দেশে মুঘল শাসন মোটামুটি শান্তিতেই পরিচালিত 
হয়েছিল | এই সুদীর্ঘ কালের মধো তিন জন স্থবাদাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
(১) শাহজাহানের পুত্র শুজা ( ১৬২৯-৫৯ শ্রী: ), (২) শায়েস্তা খান ( ১৬৯৪-৮৮ শ্রীঃ) 
এবং (৩) উরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমূস্সান (১৬৮৮১৭*৭ 'শ্ঃ)।. ই যুগে 
বাংলার কোনও স্বতন্ত্র ইতিহান নেই । বাংলাদেশের ইতিহান রা লাাজ্যের 
ইতিহাসেরই অংশমাত্র | 


রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ৩ 


শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম ভাগে হুগলী বন্দর থেকে পতুর্গীজদের 
বিতাড়িত করা হয় ।৯ এই সমক্ে সপ্তগ্রামের প্রান্তবাহিনী সরম্বতীর অবস্থা শোচনীয় 
হওয়ায়, বাবসায়ীরা একে একে সপ্তগ্রাম ত্যাগ কৰে হুগলীতে এসে ব্যবসায় শুক 
করে। ক্রমে অন্য অধিবাসীরাঁও হুগলী ও গঙ্গাতীবের নান! জায়গায় বসবাস আরম্ত 
করে। রাজকীয় অফিস আদালত ইত্যাদি সপ্তগ্রাম থেকে হুগলীতে স্থানাস্তরিত 
হওয়ায় সপ্তগ্রামের পূর্বসমৃদ্ধি লুপ্ত হয়। পতুগীজদের বাংলা থেকে বিতাড়ণের 
কিছুদিন পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকে এখানে এসে বাণিজা করবার অনুমতি 
পায়। কিন্তু মুঘল কর্তৃপক্ষ পতুগীজদের পূর্ব আচরণের অগ্রীতিকর অভিজ্ঞতার 
দরুণ) প্রথমে ইংরেজদের কোথাও স্থায়ী কুঠি স্থাপন করবার অনুমতি দেন নি। 
তারা প্রথমে বালেশ্বর অঞ্চলে সমুদ্রতারে পিপলী ইত্যাদি স্থানেই ব্যবসায় 
চালিয়েছিলেন । শেষে, শাহজাহানের পুত্র শুজার অনুগ্রহে দেশের মধ্যে কুঠি স্থাপন 
করে বাণিজ্য আরম্ভ করেন । 


শুজার সথদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শাসনের ফলে বাংলায় বাবসা-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ 
বৃদ্ধি হয় ( ১৬৩৯-৫১ শ্রীঃ)। ঢাকা থেকে রাজধানী আবার রাজমহলে স্থানান্তরিত 
হয়। সুলতান শুজ। সদাশয় ও ন্যায়পবায়ণ ছিলেন। তিনি টোডরমলের রাজন্ব- 
বন্দোবস্ত সংশোধন করেন। চলিশ বছরের মুঘল অধিকারে যে বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ 
আয়ত্ব হয়েছিল, নবাজিত বিভাগগুলি পূরতন সরকারে সংযুক্ত করে শুজ। যে রাজন্ব 
বন্দোবস্ত স্থির করেন, “অর্থ নৈতিক অবস্থা” অধ্যায়ে তা আলোচন। করা হবে। 


শিংহাসন লাভের জন্যে রজজেবের সঙ্গে বিবাদের ফলে, শ্জা! খাজুয়ার যুদ্ধে 
পরান্ত হয়ে পলায়ন করেন (১৬৫৯ শ্রী: জানুয়ারী )। মুঘল সেনাপতি মীরজুমল। 
তার পশ্চান্ধাবন করে ঢাক। নগরী দখল করলে (১৬৬৭ খ্রীঃ মে )১ শুজ। আরাকানে 
পালিয়ে গেলেন । এব ছু বছর পরে, আবাকান রাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিবোগে 
তিনি নিহত হলেন। 

পরবতী স্থুবাদার মারজুমলার ( ১৬৬১-১৩ খ্রীঃ) অহোম রাজা অভিযানে গিয়ে 
ফিরে আসার সময় মৃত্যু হলে, প্রা এক বছর প্বস্ত বাংলাদেশের শাসন পর্বে 
নানারকম বিশৃঙ্খল দেখ। দিল । 


১, সপ্তগ্রামের নীচে সরশ্বতীর প্রবাহ মন্দীভূত হওয়ায়, পতুগীজ বণিক কোম্পানীর লোকের 
বাদশাহের অনুমতি নিয়ে এক কুঠি স্থাপন করে। এখানে ১৫৯৭ খ্রীঃ তার বাংলার প্রাচীনতম গীছ| 
ব্যাণ্ডেল চার্চ স্থাপন। করেন। ব্যাগ্ডেলের পতু'গীজ কুঠি ক্রমে ছুর্গে পরিণত হলো৷। পতুগীজ কোম্পানীর 
লোক অন্থান্ত স্থানের মতো! এদেশেও সুবিধে গেলেই অত্যাচার করতো গুকাগ্ঠভাবে বোন্বেটে 
ন] হলেও এন বাণিজো জোর জবরদন্ডী কোনও সময়েই ত্যাগ করে নি। সময়ে সময়ে লে।ককে বলপুর্বক 
থষ্টান করাও হতে|। স্থানে স্থানে বালক বালিক! ধরে নিয়ে অন্যত্র দাসরূপে বিত্রয় কর] হতো । 
ব্যাণ্ডেলের কাছ দিয়ে বাবসায়ীর নৌক। গেলে বলপূর্বক মাশুল আদায় করতে! । পতুগীজ বোদ্ছেটের। 
এই সময়ে মগেদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে ভয়ানক অত্যাচার করছিল। মুবাদার কশিম ৭] 
বাদশাহ শাহাহানের অনুমতি নিয়ে হুগলী থেকে পতুগীজদের বিতারিত করলেন। 


8 সতেবরে। শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিততা 


অবশেষে ১৬৬৪ শ্রীষ্টান্দের মার্চ মাসে শায়েস্তা খান্‌ বাংলাদেশের স্থবাদার 
হয়ে এলেন । মাঝখানে এক বছর বাদ দিয়ে, স্থদীর্ঘ বাইশ বছরকাল রাঁজোচিত 
এশ্বর্য ও জাক জমকের সঙ্গে মহাপ্রতাপে শায়েস্তা খা বাংলাদেশ শাশন করেন । 
সমসামসক্সিক ইংরেজদের বিপোর্টে শায়েন্তা খার অর্থগৃর্ন,তার উল্লেখ থাকলেও, তার 
শাসনকালে দেশময় শান্তি, ধনবৃদ্ধিঃ রাজাবৃদ্ধি ও সভাতাঁর বিকাশ হয়েছিল । 
“টাকায় আটমন চালের' এই নায়ক ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্বের জুন মাসে পদত্যাগ করে আগ্রায় 
ফিবে গেলেন। 

পরের বছরের মাঝামাঝি নতুন স্রবাদার হলেন ইব্রাহম খা । ইনি পরম ধাম়িক, 
বৃদ্ধ কোমল হৃদয় ও ন্যাক়পরাকণ শাসক ছিলেন । ইনি বই পড়তে ও পণ্ডিতদের 
সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন ৷ যুদ্ধবিগ্রহ বা চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি বাখা তার 
স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল৷ এব চেষ্টায় বাংলায় রূুষি ও বাণিজোর উন্নাতি হলেও, বাজনৈতিক 
অ-দুরদশিতায় বাংলাদেশে অরাজকতা উপস্থিত হলো। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 
বাদশাহী শাসনের অবনতি, মারাঠা, জাঠ ও রাজপুতের হাতে মুঘল সেনা ও 
সেনাপতিদের নিগ্রহ এবং বাদশাহের অক্ষমতার সতা সংবাদ দুর প্রান্ত কজদেশে 
পৌছাতে লাগল পল্পবিত হয়ে। ফলে জমিদাররা খাজন। দেওয়া বন্ধ করলেন, 
ডাকাতেরা দল বেঁধে লুগন শুরু করে দিল। শোভাসিংহ ও বহিম আফগানের 
বিজোহ, বর্ধমান-হুগলী থেকে বাজমহল অবধি ছড়িয়ে পড়লো ( ১৬৮৬-৯৮ খ্রীঃ )। 
শেষে উরঙ্গজেব ইব্রাহিম খানকে পদচাত করে পরবতী কালে আজিমুস্সান নামে 
পরিচিত নিজের পৌত্র আজিমুদ্দীনকে বাংলার স্ববাদার নিযুক্ত করলেন এব: 
রহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খানকে অবিলম্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ 
দ্িলেন। জবরদস্ত খান বিদ্রোহী রহিম খানকে পরাজিত করে রাজমহল» মালদহ. 
মরস্থসাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করলেন । শোভাশিংহের আগেই 
অপঘাতে ম্ব 7 হয়। ধুহুম খাল আবার লুঠপাট আরম্ভ করলে এব সন্ধির প্রশ্থাব 
আলোচনার ছলে সুবাদারের মন্ত্রীকে হতা। করলে, আজিমুদ্দীনের প্রেরিত সৈন্তবাহিনী 
রহিম খানকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত কনে । 

এই শময্ের অপর একটি বিষয়ও উল্লেখষোগা | এই বিদ্রোহের সময় কলকাতা, 
চন্দনণগর ও চু চুড়ার ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকেরা স্ুবাদারের অন্ুমতি নিয়ে 
নিজেদের বাণ্জা কুঠিগুলিকে প্রায় ছুর্গের মতে স্থুরক্ষিত করলো । বাংলার 
ভবিস্ুৎ ই।তহাসে এর গুরুত্ব অপরিস'ম | 

আজমুদ্দানের একদাত্র লঙ্গ ছিল স্বর্খনি কাংলী থেকে নানা অবৈধ উপায়ে 
এবং প্রজাদের পীছন করে অজশ্র অর্থ সংগ্রহ করাঁ-যাঁতে পিতামহের মৃত্যুর পরে 
সিংহাসন পাওয়ার পথ অন্ততঃ অর্থের বিনিময়ে আগ হয়। ১৭০৭ খ্রীষ্টান 
ওরজজেবের ম্বতার পরে বাংলা ত্যাগ করে আগ্রা রওয়ানা হবার সময়ে আজিমুস্বীন 
প্রায় তিন "কাটি টাকা সঙ্গে নিয়ে যান বলে একটি ধারণা প্রচলিত আছে। 

চন্দনন্গরের ফরাসী কুঠিক্ালরা এই সময়কার বাংলাদেশের অবস্থার বিবরণ, 


বাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ৫ 


সদ্ঘলিত বিপোট তাদের প্যারিসের কর্তাদের কাছে পাঠান । ১৬৯৯-১৭০৩ খ্রীষ্টাব্ষ 
পযন্ত তাদের চিঠিতে বলা হয়েছে-_“শাহজাদা-আজিমুদ্দিন বিদ্রোহীদের দমন করবার 
পরে প্রাচাদেশের প্রথা অনুসারে, লোকেদের বীতিমত শোষণ করা ছাড়া আর 
কিছুতেই মন দিলেন না। সব কর্মচারী তার দৃষ্টান্ত অন্ুরণ করতে বাধা হল। 

ইরঙ্গজেবের অতিবার্ণকা এবং তীর উত্তরাধিকার নিয়ে আসন্গ প্রশ্নের কলে রাজাময় 
অরাজকতা বেড়ে গেল। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারাবা এই সুযোগে অর্থ সংগ্রহ করতে 
লাগল এবং অতাধিক “জারে আদাঞ্জ ও অবিচার দ্বার প্রজাদের দলিত করা ছাড়া 
আর কিছুই করল ন।1--*শাহ্জাদা আজিম ও বাদশাহ কতৃক অসামানা ক্ষমতা। যুক্ত, 
হয়ে বঙ্গে প্রেরিত নৃতন দেওয়ান (মুশিদকুলি খা), নিজেই স্বণিত লুষ্ঠনের দৃষ্টান্ত 
দেখালেন এবং প্রজাদের শোষণ করবার কোনো পন্থা থেকেই নিবুশু থাকলেন না 17." 
সমস্ত গ্রদেশটি ক্রমাগত গরীব হতে লাগল | টাকা অধিক হতে অধিকতর ছুষ্পাপ্য 
হলো, শিক্প-বাণিজো মন্দা ধরল। বঙ্গদেশে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে 
দাড়াল ।”* 


সতেরো শতকের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাপের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। 
হলো, ত। এ শতাব্দীর সমাজ ও সাহিতাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিলঃ সে সন্বন্ধে 
'কছু আলোচন। কর] ঘেতে পারে । বলা বাহুল্য, সমাজ ও সাহিত্যের গতি প্রকৃতি 
সম্পূর্ণভাবে বাজনৈতিক ইতিহাস ছাব। নিয়ন্ত্রিত হয় না। সম্পূর্ণ স্বতগ্ত্র অনেক বিষয় 
»মাজ-সাহিতোর ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করে । কিন্তু তবুও যে কোনে 
(দশের* যে কোণো সময়ের, সমাজ ও সাহিতোর ইতিহাসকে সযত্বে বিশ্লেষণ করলে, 
তৎকালীন প্রাজনৈতিক ইতিহালের প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ঘথে্ পরিমাণেই দেখ! 
ঘায়। অপ্তদশ শতকের বাংলার ব' তার একটি বিশিষ্ট অঞ্চল বাটের শমাজ- 
সাহিত্যের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। পরবতী 'আলোচনায় এই বিষয়টি 
পরিস্ফুট হবে কলে আশ কবি । 
সপ্তদশ শতকের বাংলার ইতিহাসে আমরা তিনটি হৃনিদিষ্ট পর্ব দেখতে পাই। 
প্রথম পর্বের শময় শীঘাঃ আকবরের রাজত্বের শেষ দ্দিক্‌ থেকে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের 
শেষ দিক্‌ পর্যন্ত ! এই পর্বে বাংলার ইতিহাসে একটা অনিশ্চয়তা ও বিশুহখলতার 
আবহাওয়া বিবাজ করছিল । বাঢ় অঞ্চলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই 
নিশ্চধ্বতা ও শৃঙ্খলাহীনতার প্রভাব তৎকালীন সমাজ ও সাহিতোও দেখা যায়। 
এই সময়কার সমাজ ছিল অনেকটা 'অবিনাম্ত ধরনের । হিন্দুর পূর্ববর্তী শতাব্দীর 
শেষভাগে রচিত বঘুনন্দনের স্ৃতি শাস্ত্রের বিধান খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে 
চলছিলেন। প্রতিবেশী মুসলমান সমাজের সংস্পর্শ থেকে তারা দূরে দৃরেই 
থাকতেন । পক্ষান্তরে মুনলমান সমাজও নিজেদের বাডালি বা হিন্দুদের আত্মীয়- 


১, খদুনাথ নরক।র কতৃক 'নীতারাম' উপস্ঠাসের ভূমিকা, পৃ. ১১ 


৬ সতেরো শতকের রা বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


বলে মনে করতেন না। বাংলা ভাষাকে তারা বলতেন 'হিনদুয়ানী” বা “হিনদুয়ালী" 
ভাষা। 


সাহিত্যের দিক্‌ দিয়ে এই পর্বে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে ঠিকৃই, 
কিন্তুঃ তাদের পরস্পরের মধো কোনে যোগস্থত্র বা সমধগ্রিতা নেই । এই বইগুলির 
মধ্যে মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙল', কাশীরাম দাসের “মহাভারত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
“চৈতন্য-চরিতামৃত' এবং নরোত্তম দাসের বিবিধ রচনার উল্লেখ করা ষেতে পারে । 
এই লেখকদের প্রত্যেকেই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন । সেই কারণেই 
এদের গ্রন্থগুলি উচ্চাঙ্গের হয়েছে । কিন্তু, আলোচ্য সময়ে এদের একত্র আবির্ভাব 
কতকটা আকশ্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা! এব। সাহিত্োর কোনো সমৃদ্ধ ধারার 
প্রবর্তন করতে পাবেন নিঃ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না কৃষ্তদাদ কবিরাজের পরবে 
যে সব তত্বাশ্রিত “টচৈতন্তজীবনী' বচিত হয়েছিল, অথব। মুকুন্দরামের পরে ঘে সব 
“চগ্তীম্জল' বচিত হয়েছিল, কিংবা] কাশীবাম দাসের পরে যে সমস্ত বাঁংলা “মহাভারত 
রচিত হয়েছিল; সেগুলি খুবই নগণা ধরনের । এই কবিদের আবির্ভাব সত্ত্বেও এই 
পর্বের বাংলা সাহিতা একটি নুস্থির, সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধরপ লাভ করতে পারে নি। 


সপ্তদশ শতকের বাংলা তথা বাটের বাজনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব, 
জাহাজীরের রাজত্বকালের শেষভাগ থেকে ওুরঙ্গজেবের রাঁজত্বকালের প্রথমা 
পর্যন্ত প্রসারিত । এই পর্বে' দেশে প্রায় পরিপূর্ণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বিবাজমান 
ছিল। তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্যেও তার পবিপূর্ণ প্রভাব দেখা যায় । বাঙালি 
হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এই পর্বে অনেক কাছাকাছি এসেছিল । ফলে, 
একট। অখণ্ড বাঙালি জাতি গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয্েছিল। হিন্দুরা সমাজের 
আভ্যন্তরীণ বন্ধনকে অবশ্ত শিখিল করেন নি, কিন্ত মুসলমানদের সঙ্গে তারা আগের 
চাইতে অনেক বেশী মেলামেশ। করতেন | মুললমনরাও হিন্দুদের আর ততটা পর বলে 
মনে করতেন না। এটাও লক্ষণীয়, এই পর্বে বাঙালি মুসলমানরা পরিপূর্ণভাবে 
উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলাই তাদেব মাতৃভাষা; সাহিত্যের গেত্রেও অনুরূপ 
ক্স্থ আবহাওয়া দেখ। যায়। 


এই পর্বে, বাংল! সাহিত্যের কয়েকটি শক্তিশালী শাখা পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । 
এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মঙ্গলকাঁবোর ধর্মমঙ্গল' শাখা । বনু শক্তিশালী কৰি 
আলোচা মময়ে “ধর্মমঙ্গল'"-কাব্য রচন1] করেছিলেন । অপর ছুটি উল্লেখযোগ্য শাখ। 
হলো) কালিকামল' ও “বায়মজল' | প্রাণরাম চক্রবতাঁঃ কুষ্ণরাম দা) বলরাম 
কবিশেখর প্রমুখ শক্তিশালী কবিগণ এই পর্বে আবিভূ্তি হন । বৈষ্ণব সাহিত্যেব 
“পদাবলী” ও “চরিত-সাহিত্যের ধার] ইতিমধ্যে বিশুফ হযে এসেছিল, কিন্তু আলোচা 
পর্বে বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি নতুন ও শক্তিশালী শাখা আত্মপ্রকাশ করলে! | সেটি 
হলে, বসপরীয় অন্ুলাবে বিভক্ত “পদসংকলন"গ্রস্থের ধারা । এই ধাবাব প্রথম, 


রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ৭ 


উল্লেখষোগ্য গ্রস্থকার, রামগোপাল দাস ও তার পুত্র পিতাম্বর দাস এই পর্বেরই 
লোক । বাংল! “শিবায়ণ-কাব্যের আবির্ভাবও এই পর্বেই ঘটেছিল । 

এ পর্যস্ত আমর] বাংল! সাহিত্যের যেসমস্ত নিদর্শন সম্পর্কে আলোচন। 
করলাম, তাদের অধিকাংশ বাঁটেই বুচিত হয়োছল। সপ্তদশ শতকের বাংলার 
রাজনৈতিক ইতিহাসের তৃতীয় পর্যের গোড়ার দিকে, ওরঙগজেবের ধর্মীন্ধতা ও 
হিন্দুবিদ্বেষী নীতি পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত হয়। এই পর্বের শেষ দিকে, ওুরঙগজেবের 
আসন্ন মৃতার সম্ভাবনাকে উপলক্ষ করে যে থমথমে ভাব দেখ। দিয়েছিল” তার ফলে 
দেশের আবহা ওয়। ভাবাক্রাস্ত হয়ে উঠেছিল । বাজনৈতিক আবহাওয়ার এই প্রভাব, 
এই পর্বের সমাজে ও সাহিত্যেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল । 

সমাজের ক্ষেত্রে দেখি, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আবার অনৈকা বা বিভেদ দেখ। 
দিয়েছে । তাছাড়। এই সময়ে সমাজে নানারকম ব্যভিচাৰ ও ছুর্নীতির বাড়াবাড়ি 
ঘটেছিল । এই পর্বের সাহিত্যেরও মানের অবনতি দেখা যায়। রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির মতো এই পর্ষের সাহিত্যও হয়ে উঠেছে মালিন্য যুক্ত । এমন বঙ্থ গ্রন্থ 
এই পর্ধে রচিত হয়েছিল ঘে গুলি সাময়িক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, আসলে তাদের 
মধো তেমন কোনো সারবস্ত নেই। যেমন শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রথম দিককার রচনাবলী 
এবং অখ্যাত লৌকিক দেবদেবীদের মাহাত্্য অবলম্বনে রচিত বাশি বাশি ক্ষুদ্র ও 
অকিঞ্চিংকর মঙ্গলকা ব্যসমূহ | 

এই পর্বের বনু রচনার মধে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতান্র বাভাবাড়ি দেখ যায়। 
সমাজে যে গ্লানি ও ছুনীতির প্রাছুর্ভাব ঘটোছিল, এই পর্বের সাহিত্যেও তার 
প্রতিফলন পড়েছে । অন্যে পরে কা কথ!, স্বয়ং শিবঠাকুরকেও অতিমাত্রায় 
চরিত্রহীন ও “নীচজাতিস্বা' স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তরূপে দেখানো হয়েছে। 
বিদ্ানুন্দর কাহিনীর ষে অশ্লীলতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা যায়ঃ তারও শ্চন। 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে । 


হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক 


'ন। মিলে পরম ব্রহ্ম হলে দ্বৈত জ্ঞান। 
এক উপাসন! করে হিন্ুু মুনলষান ॥ 
কেহ বন্দে সত্যপীর কেহ নারায়ণ ।' 


॥ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে । ১২০৪ খুষ্টান্ধে বখতিয়ার খিলজী বাংলায় প্রথম মুসলিম 
বাজত্বের প্রতিষ্ঠা করলেও, ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকৃই বাংলা প্রকৃত মুসলনান 
আনিপত্য বিস্তারের সক্রিয় সুগ । এই সময় থেকেই ইসলামী গাজী এবং সন্তগণ 
বাংলার ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ক্রুদ বর্ধনান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতে 
শুরু করেন। নধ্যযুগীয় বাংলার এই সকল সন্গাসী যোদ্ধারা ছিলেন থৃষ্টের সমাধি- 
রক্ষাকারী যোদ্ধবর্গের মত ইসলামের রঙ্গাকর্তী । মুসলমান শাসকের তরবারি যখন 
দিকে দিকে বিছৃৎ-শিখায়্ ঝল্পিয়ে উঠতে লাগলো, তখন এই সব ধর্মপ্রাণ ককিবেব। 
নেমে পড়লেন আসবে, বিবিমীদের ইললামেরু ছত্রচ্ছায়াম্ম এনে তাদের কল্যাণ নাধনের 
ব্রত নিয়ে । কিস্ত এই ককীরেরা অহিংসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না? তাই তাদের 
কোরাণ আর তরবারি চলতো পাশাপাশি । এই সন্তগণ হিন্দুরাজ্য শীনায় যে কোনে। 
ছল ছুতোয় প্রবেশ করে বসবাস করতেন । পরবে, হিন্দুদের কাছে মহাপাপ বলে 
বিবেচিত গো-হতাদি কাজে বাধ। পেয়ে, ইসলাম অধিকার" লঙ্ঘনের অভিযোগে 
পার্বতী মুসলিম বাজো গিয়ে সাহাঘা প্রার্থনা করতেন এবং পেশাধারি সৈনিক 
আমদানি করে হিন্দু রাজাটি অধিকার করে নিতেন । আর এক শ্রেণীর সাধু ছিলেন, 
তারা নিয়শ্রেণীর অশিক্ষিত “লোকের কাছে হিন্দু শাস্ত্রের ও অনুষ্ঠানের নিন্দা করে 
তাদের ধর্মান্তরিত করতেন । এই ভাবে জঙ্গী বাজনৈতিক জয়ের এক শতাব্দী পরে 
শুরু হয়, গাজী ও সস্তকর্তৃক আত্মিক জয়ের চেষ্টা । যে মঠ ও মন্দিরগুলি পূর্বে 
শুধুমাত্র সম্পদের লোভে ধর্স করা হয়েছিল, এখন তার ওপর দরগাহ, প্রতিষ্ঠ। করে, 
হিন্দু ও বৌদ্ধ গাথা থেকে হুবহু সংগ্রহ কর! নানা রকম গল্পের সাহাযো, এ বা! নিজেদের 
ঈশ্বরের প্রতিভূ্‌ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে লাগলেন । মুসলিম সন্তদের হিন্দুদের স্থানে 
অনধিকার প্রবেশের সবচেয়ে উল্লেখষোগা উদাহরণ, রাজগীরের “শৃঙ্গ ঝষি কুণ্ডের 
“মখদমকুণ্ডে রূপান্তর, এবং আলৌকিক-কৃতী ভগবান্‌ বুদ্ধের দেবদত্ত কাহিনীকে 
শ্রদ্ধেয় মুসলিম সন্ত মকৃছুমূ সাহেবের কাহিনীতে অনুবাদ 1১ 


৯ পপ ও পো প্প থাপ কী সা 


১, চু, 0.8. ৮. 11. 2১, 69-70, 
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এই মময্বে এদেশের জনগণ, বিশেষ করে নিম্শ্রেণীর জনগণের মধো সহজিয়। 
মহাযান কৌদ্বধর্ম প্রচলিত ছিল। তুকাঁ বিজেতাগণ এই সব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের 
অধিকৃত করলেন এবং তাদের সমাজে নিজেদের মৌলিক আরবীয় প্রথা এবং 
বাঁতিনাতি প্রচলিত করলেন । দেশীয় ধর্মীবলঙ্বী ধর্মসম্প্রদায় এবং আচার আচরণকে 
ইঞ্লামী প্রভাবের আওতায় নিয়ে এলেন। পগ্ডিতগণ বলেন১, এই ভাবে স্থবির- 
গণের চৈতাপৃজার ইসলামীকরণ হয়েছিল এবং সেগুলি পীর সাহেবদের দরগাহ.-পৃজায় 
বূপান্তরিত হলো । 


বস্ততঃ, ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার প্রধানতঃ ছুটি ভিন্ন পথ ব1 পদ্ধতিকে অনুসরণ 
করে চলছিল, “তুর্কান। পদ্ধতি, ও *্থফিয়ানা পদ্ধতি । তুর্ক সেনার দল 'জিতলে 
গাজী, মরলে শহীদ" এই নীতিতে উদ্ব,দ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতো । তাঁদের কাছে হিন্দুদের 
মুললমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধা করা, মঠ ও মন্দির ধ্বংস করা, আর সেই বিচুণ দেবালয়- 
ওাপর পাথর নিবে মনজিদ তৈরী করা, কাফের বধ করা এ সবই ছিল অত্যন্ত পৃণা- 
কর্ম । কিন্ধ, এই নীতি বেশিদিন চললো না । কারণ, অপর পক্ষের বাধাও প্রবল হতে 
লাগলো । প্রথম পিকে হিম্দুর। বিন! প্রতিবাদে মার থেলেও ক্রমশঃ তাদের মধ্যে ও 
একটা আত্মরক্ষ। জ'নত প্রতিরোধ গড়ে উঠতে লাগলো । এতফাল আমরা দেখেছি-_ 
“.দউল দেহার। ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায়। 
হাতে প্রাণ করা। কত দেয়াসি পালায় || ২ 
হিন্দুদের এই ভাত-সন্তরস্ত পলায়নী মনৌবৃত্তিই একমাজ্ম সতা নয় । তারাও রুখে 
দাঁড়িয়ে বাধা দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই | সঞ্চদশ শতকের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 
“মনসামল-কাবো এই প্রতিরোধের একটি সুম্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় "হাসন-হোসেন 
পাঁলায়' । সেখানে দেখ। যায় মনস। পূজায় বাধাস্থট্টিকারী 'নেড়ার, প্রতি রাখালদের 
প্রধান 
“বাস্থ বলে আরে নব্যা £.  নাড়৷ বেটায় দেহ মার্যা £ 
কানে ধরা। দেহ গোছমান । 
আমার বচন ধব £ টাকায়্যা টাকায়া। মার £ 
কি করিবে হাসন হুসন ॥ 


ধরিয়া] বেটার ঘার ₹  বজ্ত মুটিকা মার ঃ 
টিকরে টাকরে ভাঙ্গ খুলি ।৩ 
অতঃপর, বাখালে ধরিল তারে বেড়া । 
মারিয়। মুদগব বাড়ি ॥ 


১* আচার্ধ হুনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায় _সে. শু. উ. ডঃ 
»». বি, ভা, পু, সং ১২৭। 
৩, বি, ভা, পু, সং, ৯৮৬ [পৃ ৯২খ]। 


১০ সতেরে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বাল। পাগড়ি নিল কাড়ি। 
টাঁকরে টাকরে গেল ছিড়ি ॥ 
টাকা। হইল রুক্ত বর্ণ । 
মুচড়ে ছিডিল কন্ ॥|+ 
যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাই-এব' 
“মনসাবিজয়'-কাবো যে হাসপনহোসেন পালা বণিত হয়েছে, তাতেও অনুরূপ বর্ণন। 
পাওয়া যায় । তবু, পঞ্চদশ শতকের বর্ণনার সঙ্গে সপ্তদশ শতকের বর্ণনার একটি 
মৌলিক পার্থকা রয়েছে । বিপ্রদাসের কাবো, কারণে অকারণে হিন্দুদের প্রতি 
মুসলমানদের ঘে মারমুগী ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে, কেতকাদাসের মনসামঙ্গল' কাব্যে 
ত ছুপক্ষ্য। এক কারণ, বিভিন্ন স্থত্রে দ্রেখ। যায়, হিন্দুদের দেখ। মাত্রই আক্রমণের 
সেই তাক্ষ ভঙ্গী পরবতী কালে স্তিমিত হয়ে আসে । কেতকাদাসের “মনসামঙ্গল'- 
কাব্যে হাসনের চর 'আগছ্যা" রাখালদের পুজে। করতে দেখেই মারমুখী হয় নি। বরং, 
তাদের হাসনের ভয় দেখিয়ে নিষেধ করবার দিকেই তার গ্রবণত। দেখ! যায় । কিন্তু শেহ 
পর্যন্ত সে রাখালদের হাতে প্রহ্বত হয়ে হালন-হোসেনের কাছে তাদের ।বরুদ্ধে নালিশ 
করে। সেই সঙ্গে 'কচুয়ার তটে' পরম স্বন্দরী কামিনী-রূপী দেবী মনসার উপস্থিতিও 
জ্ঞাপন করে । তখন হাসন-হোসেন রাখালদের শান্তি বিধান অপেক্ষা হন্দরী কামিনী 
দর্শনে অধিক উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কিন্তু, “কচুয়ার তটে' গিয়ে “কামিনী না৷ দেখি 
হইল স্থকিত রাজন”. । তাবপর হিন্দুদের তফের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই ছিমুখা 
আক্রমণে পলায়নপব হাসশ-হোসেন দেবীর আদেশান্থপাবে মসজিদ ভেঙ্গে “দেউলেরু 
পিড়া”ও নিষাণ করে দিয়ে রক্ষা পায় । সপ্তদশ শতকের অপর কবি বিষণ পালের 
“মনসাযঙ্গলের' হাপন-হোপেন' পালায়ও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ।১ 
কোহবর ভাঙ্গিয়া দেওল বসায়! দিব 
পূজা নামে দিবেন ব্রাহ্মণ ॥ 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধের প্রসঙ্গে শ্রচৈতন্যদে 
কর্তৃক কাজীদলনের ঘটনাটিও মনে করা যায়। সুতরাং মুসলমানর। পীড়ন করেছে, 
আর হিন্দুরা বিন? প্রতিবাদে উৎপীড়িত হয়েছে, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে । 
তবে প্রবল বাজশক্তির তুলনায় এই প্রতিরোধ নিতান্তই নগণ্য । 
এইভাবে বিভিন্ন দিক্‌ থেকে হিন্দুদের কাছ থেকে বাধাপ্রাঞ্ধ হয়ে শুরু হয়, 
“কফীয়ান। পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচার । কিন্তু, স্ফীগণ অবিশ্বাী শী কাফেরদের বিবধ্ী- 
পন] ঘুচিয়ে তাদের ইস্লামের দীক্ষা দিয়ে বশ করতে ?গয়ে দীর্ঘকালের হিন্দুপ্রভাবে 
কখলক্রমে নিজেরাই বশীভূত হয়ে যায় । এই প্রসঙ্গে আমরা ত্রিবেণীব “জাফর খা 
১, বি, ভা পু সং৯৮৬। [শু মখ-মতক] 
২. এ [পূ.৯ক]। 
৩. এ [ পৃ. ১১২৭] 
৪, [বিঃ ম, পু. ১১1 কোহবর- কবর? 
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গাজীর" কথা স্মরণ করতে পারি। ঘিনি প্রথম জীবনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ -করে 
গাজী? উপাধি লাভ করেন, এবং ১২৯২ সালে ঝ্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম জয়ের পরেই স্থানীয় 
প্ন্তর নিখিত হিন্দু বিষ মন্দিরটি ধ্বংস করে, তার উপরে মসজিদ প্রস্তত করান ।১ 
কিন্ত এদেশের হিন্দুদের মুসলিম-ধর্মে দীক্ষিত করবার বিশেষ উদ্দেস্ঠ নিয়ে আগমন 
হলেও, 'জাকর খাঁ” কালক্রমে হিন্দু রমণী বিবাহ করে, পরিবেশের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের 
প্রাতি আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তী জীবনে একটি গঙ্গান্তোত্রও রচনা করেন বলে শোনা 
যায়১। বাংলা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের “দিক্‌-বন্দনা”অংশে তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ থেকে 
বোকা যায়” পরবর্তী জীবনে হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে সকল লোকের তিনি পৃজনীয় 
হয়ে উঠেছিলেন । 

প্রাক মুঘল যুগে মুসলিম রাজত্বকালে অনেক হিন্দু কর্মচারীকে স্লতানদের মন্ত্রী, 
অমাতা ও চিকিৎসকের মতো৷ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করার কথা জানা যায়। স্থতরাং 
সেই যুগের লব মুনলিম শাসন কর্তাই ধর্মান্ধ ছিলেন, একথা বলা চলে না। সপ্রদদশ 
শতকে আকবর, জাহাঙ্গীর এবং তাদের অধীনস্থ অনেক স্থবাদার অসাম্প্রদায়িক 
মনোভাবসম্পন্ধ ও জনপ্রিয় ছিলেন। প্রচণ্ড রকমের ধর্মান্ধ সমাট. ওরঙ্জজেবকে 
সমসাময়িক সব হিন্দুই অপছন্দ করতেন না। সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাস 
তার কালিকামঙ্গল'-কাব্যে গুরঙ্গজেব সম্পর্কে রাম রাজ সর্ব জনে বলে'_-বলে উল্লেখ 
করেছেন । এর থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণরাম দাশ ষে অঞ্চলে বাস করতেন, সে অঞ্চলে 
উরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা৷ বা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জের পৌছোয় নি। অবশ্ত এই প্রসঙ্গে 
একথ' উল্লেখযোগ্য, কষ্ণরামের“কালিকামঙ্গল' রচন।|র সময়েও ( ১৬৭৬ খুঃ ) উরজজেব 
জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন নি। প্রব্ুতপক্ষে, এই সময়ে হিন্দু মুসলমান 
সম্পর্কের মধো যথেষ্ট জটিলত। ছিল । কোনে। কোনো সম্রাট, বা হৃবাদাবের ধর্মান্ধ 
নীতির দরুণ হিন্দুরা জজবিত হতো । আবার কোনে। কোনো আঞ্চলিক শাসনবর্তা। 
উদার মতাঁবলম্কী হওয়ার দরুণ, কেন্দ্রীয় রাজশক্তির সক্কীর্ণ নীতি সবক্ষেত্রে কার্যকর হতে 
পাবে নি। তবে, তারা ঘে সব সময় সফল হয়েছেন, তাও বলা যায় না। চরদের 
মাধ্যমে খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় রাঁজশক্তি তাদের নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করতেন। 
সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষের দিকে ওরঙ্গজজেব মখবদাবাদের সরকারী সংবাদ 
লেখক “মীর মুহম্মদ আপানকে পত্র লিখে কৈকিয়ং তলব করেন, ষে উক্ত অঞ্চলে 
প্রশ্াগদাস ও মথুরামল নামক দুজন গুজবাটা ত্রাহ্মণ, প্রস্তর মৃত্তি গড়িসে মন্দির স্থাপনা 
করেছেন ; সে-সংবাদ তিনি কেন বাদশাহকে জানান নি । এবং তাকে তিনি আজ্ঞা দেন 
অবিলম্বে উক্ত দলের শান্তি বিধান করে, মন্দির ভেজে ফেলে, সেই স্বানে একটি মসজিদ 
নির্মীণ করতে ।5 এর থেকে বৌঝা। যায় ওরঙগজেব যে নিজে শুধু ধর্মান্ক ছিলেন তাই 
নয়, তার অধীনস্থ শাসন কর্তারা সকলেই কেন অনুরূপ ধর্মান্ধ নন, প্রয়োজন হলে তার 

২, এ [ 
৩. যছুনাথ সরকারের লেখা বহ্কিমচন্জ্রের 'দীতারম' উপস্ভাসের ভূমিকা, পৃ. ১৪ দঃ । 


১২ সতেরো শতকের বাঁঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


কৈকিয়তও তলব করতেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের অবস্থা কেমন ছিল, তা 
বল। কঠিন । শাহজাহানের দৃষ্টিভঙ্গী মোটামুটি সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ছিল। বে 
তার বাজত্বকালের শেষ দিকে তীর উদার মনোভাবসম্পন্ধন জোষ্ঠ পুজ দারা, কার্যত 
শাসনকর্তী ছিলেন। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শুজ। কুড়ি বর ( ১৬৩৯-৫৯) 
বাংলার সুবাদার ছিলেন। তিনিও তেমন কট্টর সাম্প্রদায়িক মনোভাব্সম্পন্ন ছিলেন 
না। সুতরাং শাহজাহানের নিজস্ব ধর্মনীতি তার প্রজাদের, অন্তত বাংলার 
প্রজাদের খুব বেশী স্পর্শ করে নি। 'মাকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার 
হিন্দুরা রাজশক্তির কাছে উদাব বাবহাবরই পেয়েছে । 

১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ইরঙগজেব জিজিয়া কর প্ুনঃ-প্রবর্তন করেন । ইতিপৃবে আকবর 
এ কর তুলে দিয়েছিলেন । এই কর শিশু, স্ত্রীলোক, ক্রীতদাস, নিঃস্ব ও অসুস্থ 
লোক ছাড়া প্রতোকেবু কাছ থেকেই মাদায় করা হতো । এই কর “দ্বার সময় 
করদাতাকে স্বয়ং গিয়ে কর সংগ্রাহকের কাছে পায়ে হেটে হাজির হয়ে, মাথা 
নত করে, কর দিতে হতো | ইরঙ্গজেব কর আদায়ের সময় মোটামুটি আকবরের 
আগেকার নিয়মকাঙ্ঈনই বজায় রেখেছিলেন । তবে চস্ষু লঙ্জাব খাতিরে -তনি 
ই শিয়ম করেছিলেন, আগে যেষন করদাতাকে “কাফের' বলে সপোন কণা হতো, 
তা আর করা হবে না। তার পরিবর্তে “অ-মুসলমান” বলা হবে ।২ . সপ্তদশ. শতকের 
শেষ একুশ বছর, বাঙালি হিন্দুকে এই অপয়ানজনক কবর দিতে হয়েছে । অন্য দিকে 
রঙ্গজেব একবার ( ১৬৬৭ খ্রীঃ) মুসল বাবসাম়ীদের ওপর থেকে বাণিজা-শতক্ 
তুলে দেন।৩ ফলে হিন্দু বাবসাফ়ীর) মুসলমানদের সঙ্গে বাবস্থা কবে, ৭ সসায় 
চালিয়ে কর ফাকি দেবার উপায় করে নেয় । এর থেকে বোঝা যায়, সপ্তদশ শতকের 
রাঁজশক্কির নাতি যাই হোক নল" কেন, সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের মণ অনেক 
সময়েই একটা বোঝাপডা হযে যেতো । হবে সাধারণ স্তরে যাই হোক একথা 
অনস্বীকাপ যে ছুটি জাতির মধ্যে তলোয়ারের সম্পর্ক যদ্দি একবার গড়ে ওঠে তবে 
“সই তলোয়ারকে কোষবদ্ধ করা বড়ো সহজ নয় । তাই 'তুর্কানা পদ্ধাতি' কোনদিনই 
একেবারে লুপ্ত হয় নি। আমাদের আলোচ্য শতাব্দীতে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে 
ভার কিছু কিছু পরিচয় মেলে । 

॥ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ॥ কবিকষ্কণ মুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গল কাবোর "গ্রন্থোৎপন্তি' 
অংশে বাজকর্মচাবীর অত্যাচারের প্রত বর্ণনা থাকলেও, হিন্দু মুসলমাদের প্রত্যক্ষ 
বিরোধের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নী । উপরভ্ত সেখানে এই "তুর্কীন। পদ্ধতিকে? 
প্রজার পাপের ফল? হিসাবে সহজেই গ্রহণ করতে দেখা যায়। অন্যদিকে এই 
বিধমীঁ শাসকের সঙ্গে শাসিতের দুরত্ব লোপ পেয়ে কতকাংশে রাজশক্তির প্রতীক 
হিসাবে সমাজে আবিভূতি হন ধ্র্মঠাকুর' | সপ্তদশ শতকের মাহিতে একদকে 
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হিন্দবমুসলমান সম্পর্ক ১৩" 


যেমন ধর্মঠাকুর “ঘবন রূপে দরিলীয়ে কৈলে পাশ্চাই ঠাকুরালি,* অন্থদিকে ব্রাহ্মণ 
ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দ্ু-কর্তৃক নিগৃহীত নিম্মশ্রেণীর মানুষের কাছে, “বামনে যবন করে 
হুনিয়ার নাথ" ।২ সপ্তদশ শতকের অপর কবি কৃষ্ণপ্াম দাসের “রায়মঙ্গল'-কাৰো 
দেখা যায়, দক্ষিণরায় ও বড়খখ। গাজীর মধো যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পরমেশ্বর অর্ধ-শ্রীকুষ 
অর্ধ-পয়নগন্ধর রূপে মর্তে আবিভূতি হন । 


অর্ধেক মাথায় কাল। এক ভাগা চুড। টালা 
বনমাঁল। ছিলশ্বিনী তাতে। 
ধবল অদ্দেক কায় অদ্ধ নাল মেঘপ্রায় 


কোরান পুরাণ ভুই হাতে ॥ 

এই সমন্বয়ের কালে মুসলমানরা ও প্রচার করতে লাগলেন-__“ষেই রাম সেই রহিঃঃ 
ছন এক 15 

হিন্দু মুসলমানের মিলন চেষ্টায় যে সব নতুন ভাবধারা ও দেব-দ্বাোর উদ্তব ও 
বিকাশ হয়েছে, তার যধো সত্যপীরের বিবর্তন বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ । ছোটো বড়ে? 
জানা অজানা? অসংখা কবি সতাদেবের মহ্মাকার্তন করে পাচালী কাবা রচনা 
করেছেন । সপ্তদশ শতাব্দীতেই সতাপীরের উপাসনা বাপক প্রচার লাত করে। 
কারণ, এই শতাব্দী থেকেই “সতাগীরের পাচালা' বুচিত হতে দেখা যার । হিন্দ 

ও মুসলম ্ উপ সম্প্রদায়ের লোকেই সত্যপীর, তথ সতানারায়ণের উপাসনা করতো, 
আজও করে৷ সতাপীর সতানারায়ণের পূর্বরূপ, না উত্তররূপ, সে বিতকে না গিয়েও 
বলা চল, "সতাপীর" নামের প্রথম অংশ ( লতা ) হিন্দু সংস্কৃতি থেকে এবং শেষাংশ 
( পীর , 'মুনলিম সংস্কৃতি থেকে এসেছে | প্রকৃতপক্ষে সত্যপীর হিন্দু সংস্কৃতি ও 
মূদলিম সংস্কতিব মিলন প্রচেষ্টার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের কবিরাই তার “চাল” রচনা করেছেন । 


এখানে একটি বিষয় উল্লেখষোগা, অনেক হিন্দু £লখক১ যেমন সত্যপীবের 

পাঁচালী রচন। করেছেন, অনেক মুসলমান লেখক" বা কবিও তেমনি সত্যনারায়ণের 
পাচালী রচনা করেছেন। আবার হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে সব পাচালীকারই 
গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা করে তারপর পীরের বন্দন+ করে পা1চালা শ্বরু করেছেন । 
ককির বামের “সত্যনারায়ণ পশচালী' তে পাই- 

“জেই বাম সেই বৃহিম দুন এক । 

বাম আব কেশন বেসন সভি হাম। 
বা, ধ. পু, পৃ. ৭। 
রা, প,ধ, পু। পু ,পি ১ম পৃ ৮৪ | 
ফকির রামের সত্যনারায়ণ পাচালী--বি, ভা, পু, সং ২৬০৪। 
দবিজ দামপ্রনাদ ও বিগ্ভাপতি-বি, ভা, পু, সং যথাক্রমে ১৫৯ ও ৬০৯৯ | 
ফকির রাম, সেখ ফয়জুল ইভাদি । 
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১৪ সতেরে। শতকের রাড বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


ঘে সব স্থনহ বাবা মভি মের! নাম' ॥১ 
অন্য দিকে বিগ্যাপতি তার 'সত্যপীরের পণচালী'তে পীরের পায়ে একাধিকৰার 
“হাজার সালাম” নিবেদন করে বলেছেন-_ 
'রাম রহিমান জান কিছু ভেদ নাই। 
বেদ কলেম৷ দেখ এক বরাবর ॥ 
সেই শর্তুপির হয় শভার ঈশ্বর? 
দ্বিজ পামপ্রসাদের 'সত্যপীর ব্রতকথায়ও সত্যনারায্পণই “ফকীর বেশ? ও “বন 
আচার, গ্রহণ করে গৌড়রাজোর “বিষ্ুব্রন্ধা'কে দর্শন দিয়ে কৃপা করেন। এছাড়া, 
অজ্ঞাত লেখকের ভূমিকায় পাওয়া ধায়৪__ 
“না মলে পরম ব্রহ্ম হলে দ্বৈত জ্ঞান। 
এক উপাসন। করে হিন্দু মুসলমান | 
কেহ বন্দে সতাপীর কেহ নারায়ণ ।, 
আরও পরবর্তী কালে দেখা যায় মাণিক পীবের মাণিক, স্বয়ং হিন্দুর ধর্মঠাকুর 
৪ ঘবনের অর্ধ-নারীশ্বর দেবতা হয়ে এই মিলনের পথই ত্বরাস্বিত করেছেন-_ 
“হন্দুকুলে ব্লাইল্য স্বরূপ নারায়ণ । 
জবন কুলে বলাও নাম সক্তি শুলপান? ॥€ 
এরই পরিণতি হিসাকে আমরা অপ্রত্াশিত ভাবে পাই আল্লার ওপরে হিন্দু 
দেবতার স্থান-_ 
প্রথমে বন্দিনু দেব গজেন্দ্র বদন । 
আল্লার কদন বন্দে হয়ে একমন ॥৬ 
অপেক্ষারুত পরবর্তী কালে রচিত জয়রক্দির “মানিক পীরের জহুরানামা” এই 
সমন্বয় সাধনের পথে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। 


সেখানে দেখা যায় মুসলমান এসে দেখলেন ত্রিবেণী তীর্থে “ব্রহ্মার জননী? স্বয়ং 
গঙ্গাদেবী অবতীর্ণ । মুলি ঝষিগণ “দ্বাদশ বৎসর" যাবৎ তপন্তায় মগ্ন থাক। সত্বেও 
তাদের নয়ন-মন চঞ্চল হওয়ায় গঙ্গার দশন মেলে না। তথ্ন “নেডিয়া ককির' কপা 
আল্লার বান্দা তয় বদরের মে হিন্দু পা্রিগণে'র বচসা হওয়ায় ক্রুদ্ধ বদর উদ্ধু করে 
বাঘছাল পেতে তপন্তায় বসে “শুদ্ধমনে' গঙ্গাকে তার “বড়ভাই' রূপে ডাকতে লাগলেন । 
বদরের 'জাহিবিতে' গঙ্গার আবিভাব ঘটল এবং গঙ্গার হস্ত দর্শনে 'াব্রিগণ চতুভূজি 
হয়ে ব্রহ্ষলোকে চলে গেলেন । তখন গিঙ্গামাই'র পাদপদ্সের গুণ দর্শণার্থে বদর 





১, বি, ভা, পু, নং ২৬০৯ । 

২, বি, ভা, পু সং২৬৭৯। [পু গক] 
৩. ই সং ১৫৯ । 

৪ এ সং ১৬৬৯। [ পৃ, ৭] 
৫. পু» প, ২য়) পৃ. ৩১১। 

৬ এ পু, ৩২৭) 


হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ১৫ 


"আবার আরাধন। করতে লাগলেন । কিন্তু ষবনকে গঙ্গামাত। দেখা দিতে চান ন। 
(শেষে, গঙ্গার সঙ্গে চুক্তি হল, তার সপ্তটেউ-এর বেগ সঙ্থ করতে পারলে, তবেই দর্শন 
মিলবে । শেষ পর্যন্ত বদরেরই জয় হল। বদরের ঝোলায় গঙ্গ। প্রবেশ করলেন এবং 
পরে রইলেন । এদিকে “জহর জাহির কারণে' বদর দবিষ্ন! উপরে পাট চাষ করলেন। 
একদিনে অঙ্কুর এবং সাতদিনে ভালে মূলে কলে ফুলে ভবে উঠল | বদর পাট-শাক 
বান্না করে আল্াকে নিবেদন করলেন । এদিকে বদরের ঝোলাতে ক্লান্ত গঙ্গ। বদবকে 
পূর্ব জন্মের “বড় ভাই' বলে স্বীকার করলে ঝোলার মুখ খুলে দেন এবং বদর “সেতুবন্ধ, 
'থেকে পাথর এনে দেবেন ত্রিবেণীতে আব এক জহর! জাহির করবার জন্য, এই সর্তে 
গঙ্গ। মুক্তি লাভ করলেন । ব্দরের অন্থুরোধ এড়াতে না৷ পেরে গঙ্গা “সেতুবন্ধ' থেকে 
পাথর এনে দিলেন আর বিশ্বকর্ম। বাজী হলেন বাড়ি মসিদ' গঠন করতে। 


হিন্দু-মূসলমানের যুক্ত সাথনার এঁতিহোর এবং হাজার বছর ধরে টিকে থাক 
হিন্বু সংস্কৃতির বিশ্বগ্রাসী অশরীরী অধ্যাত্স চিন্তা বিধর্মী বিজয়ী তুকী বীরদের 
আত্মকবলিত করে সমন্বয় সাধনের পথে অগ্রসবের সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় 
জয়বন্দির রচিত এই অজ্ঞাত-পূর্ব আথায়িক। 'মাণিক পীরের জহুরানামায়? । 


ইসলামি এঁতিহ্া অনুস্থত মহবুমকে কেন্দ্র কৰে যে 'জঙ্গনাম? শ্রেণীর সাহিত্য ধাক্কা 
সপ্তদ্দশ শতাব্দ থেকে প্রবহমানঃ তার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ বাংলা, তেমনি পর্ব-বিচ্তা্, 
চরিত্র-চিত্রণ, নামকরণ, এমন কি ছন্দ-অলংকাবের ওপর পর্ধন্ত হিন্দু কবিকুলের প্রভাব 
সস্পষ্ট | সপ্তদশ শতাব্দীতে হুবিবংশ'-এর অন্থসরণে সৈয়দ সুলতানের “নবীবংশ” 
'্রীকষ্ণবিজয়'-এর অনুসরণে আলোচ্য শতকের শেধার্ধে জৈনুর্দিন-রচিত “রস্থুলবিজয়” 
__এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় ।৯ আবার এই জঙ্গনাম। শ্রেণীর কাব্যের প্রভাব এড়াতে 
পারেন নি হিন্দু কবিরাঁও। তার সাক্ষী অষ্টাদশ শতকের উত্তর রাটের রাধাচরপ 
গোপের রচিত “ইমামের কেচ্ছা” ও “আকাত্নামা এবং চন্দ্রভান ব্রান্ষণের রচিত 
“চাহার চমন' । শাহজাহানের, সমকালে রচিত চন্দ্রভান ত্রাক্ষণের “চাহার চমন' 
গ্রন্থের বিশ্বভাঁবতী-মংগ্রহের পাগুলিপিখানি এই প্রসজে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এর 
অন্থলেখন হয়েছিল সেলিমাবাদ পরগণার মাকালপুর গ্রামে । তখন সেখানকার 
তালুকদার ছিলেন প্রাণনাথ চৌধুরী । নাথ মন্দিরে বলে এই পুঁথি লেখা হয়েছিল 
নাস্তালিক ও শিকস্তা শৈলীর-কারসী লিপিতে ।২ হিন্ফু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনের 
প্রসঙ্গে এগুলি বিশেষ মূল্যবান নিদর্শন । 

যে সব বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি বাধাকষ্ণ লীল1 বিষদ্বক বৈষুব পদ রচনা 
করেছেন, তাদের সম্পর্কেও এই একই কথ! বলা চলে । মুমলমান কবিরা প্রতিবেশী 
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১৬. সতেরে! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


হিন্দু কবিদের কাবোর ভাব, ভাষা, শব, উপমা, বূপক গ্রহণ করে বৈষ্ঞব ভাবে, 
অনুপ্রাণিত হয়ে পদ রচনা করে, যুগপ্রভাবকেই শ্বীকার করে নিয়েছেন ।১ 


॥ ধর্মীয় ক্ষেত্রে ॥ মধ্যযুগ ধর্মান্বতার যুগ। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজই ছিল 
ধর্ম কেন্দ্রিক । তুকী আক্রমণের প্রথম অবস্থায় মুসলমানর' হিন্দুর এই কে্দরবিন্দুটিতে 
প্রবল আঘাত হানে । “গোহাবের ঘায়ে”, হিন্দুর মর্মস্থান “দেউলদেহার' ভেঙ্গে ও 
পাষাণ বিগ্রহ চর্ণ বিচরণ করে স্ত্রপাত করে পরস্পরের মধো চরম বিরোধেধ । তাদের 
কাছে এ ছিল অত্যন্ত পুপ্যকর্ম। কারণ, আল্লাহর রোষে যারা পতিত হয়েছে, সেই 
দলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে স্পষ্ট নিষেধ রয্ষেছে কোরাণে । কিন্তু এককালের এই নিষেৎ 
হয়তো মুসলমানদের ধ্বংসকামী স্পধিত ইহুদিদের সম্বন্ধে করা হয়েছিল এবং 
সমপামগ্সিক মুপলমানর1 সেকথা স্পষ্ট করে জানলেও তাদের অনুগামীদল, বিধমীদের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরাণের অভিপ্রেত নয় বলে মনে করে। হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস ও 
হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ? তাদের বিশ্বাসে ধর্ম যুদ্ধ । এর মঙ্গে যুক্ত হয়েছিল লুগনের 
আকাজ্জী । সেকালে বাংলা মন্দিরের বহিরজ ও অন্তরঙ্গ সঙ্জায় ত্বরণ রৌপ্ের বাবহার 
ছিল। প্রথম মন্দির ধ্বংসের কারণ ছিল এই মন্দির গাত্রের স্বর্ণ বৌপোর প্রতি 
(লোভ । কিন্তু পরবর্তী কালে এই ধ্বংসলগীল হিন্দুধর্মে আঘাত হানাব একটি বিশিষ্ট 
উপায় হিসাবেই গৃহীত হয়েছিল । 

শুধু মন্দির ধ্বংস নয়, বলপুর্বক জাতিনাশ করাও তাদের আঘাতের একটি বিশিই 
অঙ্গ ছিল ।৩ 

নাড়ু মল্ল। £ না করে আন 
ভাল হিন্দুর ছেলাকে খুক দিয়া করে মুছলমান | 

হিন্দুর জাত্িনাশ করাটা এমনই নিত্যকার ঘটনায় পঃবণত হয়েছিল? পঞ্চদশ 
শতকের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই-এর “ঘনসা বিজয়ে'র হাসন, শ্বয়ং মনসা দেবীরই 
জাতিনাশের ইচ্ছ! প্রকাশ করেছে। 

হেড়া খাওয়াইয়1 দিব দেহ পাখাঁড়য়। । 
দরবেশে নিকা দিব কলিমা পড়াইয়। ॥ 


আবার ধর্মীস্তরিত হিন্দু সন্তানদের অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল কঠোর মুসলমানে 
পরিণত হতে দেখা যাঁয়। সেক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের প্রতি তাদের বিদ্বেষ, জন্ম-মুসলমানদের 
চেয়েও অধিক হয়ে দাড়াতো। হিন্দু রাজ গণেশের পুত্র জালালুদ্দিন এর উৎকৃষ্ট 
উদ্বাহরণ । এইভাবে মুসলমানদের ক্ষেত্রে হিন্দুর 'জাতি-মারার' প্রবণতা। যত বাড়তে 
লাগল, হিন্দু সমাজ ততই ছুলজ্ঘ্য 1নয়মকাহ্থনের মধো আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করতে 
লাগল । কলে যে একবার জাত্চ্যুত হতো, তার আর মমাজে প্রবেশের পথ থাকত, 





১. বা, যু ভা, বৈ, ক, পৃ-ত। 
স্‌. নি, ব মাহি, মু বি. । 
ঘ চি প, স, চি, ১ম, অ, পৃ" ৬৫ । 
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না । হিন্দু শান্্কারদের কঠোরতা যতই বাড়তে থাকে মুসলমানদের ইসলামীকরণ ততই 
ক্ষত তালে চলতে লাগল । ধর্মান্তরিত হিন্দুদের যদি সমাজে ফেরার কোনো পথ খুলে 
দেওয়া হতো; তবে মুসলমানদের ধর্মীস্তরিত করণের উৎসাহ অবশ্যই স্তিমিত হয়ে 
যেতো! । কিন্ত প্রথম অবস্থার এই কঠোরতা! বেশি দিন স্থায়ী হলো। ন। দীরকাল 
পাশাপাশি থাকার দরুণ, হিন্দু ধর্ম ও মুসলিম ধর্ম একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে 
থাকে । ধীরে ধীরে উভয়ের মানস পরিবর্তন ঘটতে থাকে । একেশ্বরবাদী মুসলমানদের 
মধ্যে কেউ কেউ বৈষ্ণবভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন । আবার ভারতীয় সাধন-প্রণালীতে আকুষ্ট 
হয়ে অনেক মুসলমান সাধক হিন্দু যোগশান্ত্র অনুসরণ করে সে সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা 
করেন । বাংল নাথ সাহিত্যের একটি প্রামাণ্য গ্রস্থ “গোপীচাদের সন্মাস' বচন। 
কবেছেন “শুকুর মামুদ' এবং “গোখ-বিজয়” রচনা করেছেন “ফয়জুল” । বাংলার মতো! 
ংলার বাইরেও কায়যোগ-ধর্ষ হিন্ুমুপলমান নিবিশেষে সাঁদবে গৃহীত হয়েছিল। 
হিন্দু গুরু পুরোহিতের প্রভাববশতঃ মুসলমান সমাজেও সুফী, পীর ও মোল্লা সম্প্রদায়ের 
উদ্তব হয় বলে অনেকে মনে করেন । মীবজাফরের মৃত্যুর সময়ে তাকে কিরীটেশ্বরীর 
পাদোদক খাওয়ানো হয়েছিল বলে কথিত আছে ।৯ উনবিংশ শতাবীতেও কোনে 
কোনে। সন্তরান্ত মুপলমান পরিবারে দুর্গা, কালী, শীতল। প্রভৃতি দেবীর পৃজ। অনুষ্ঠিত 
হতো! ।২ আজও রাটঢের অনেক পীরের দরগাক্স ও হিন্দুর মন্দিরে হিন্দু-মুসলমান 
উভয়েই যে সমান ভাবে পৃজ। দেয় তার ভুরি ভূবি দৃষ্টান্ত পাওয়। যায় । অনেক প্রাচীন 
পীঠস্থানের পাশেই পীরস্থান দেখ। যায়। একসময়ে যে হিন্দু-মুসলমানের বিবোধ 
প্রশমিত হয়ে, কিছুট। মিত্রভাব গড়ে উঠেছিল উক্ত দৃষ্টাস্ত একথাই সমর্থন করে। 


। সামাজিক ক্ষেত্রে । আমাদের আলোচ্য শতাব্দে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল, এই প্রসঙ্গের আলোচনা করতে গিয়ে একটি কথ৷ 
মনে রাখা প্রয়োজন, আলোচ্য সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক হলো 
শাসক ও শাসিতের, বিজেত। ও বিজিতের | পৃথিবীর ইতিহাসে এ সম্পর্ক কোথাও 
নিরঙ্কুশ মধুর হয় নি; হতে পারে না। তবুও আমরা যি আলোচ্য শতাব্দীর 
ব্াজা-জমিদারাদি অভিজাত সম্প্রদায়কে বাদ দিসে বৃহৎ জনসাধারণের মধ্যে নেমে 
আসতে পারি, তবে সেখানে কিন্তু গ্রামীণ সম্পর্কের বন্ধনে একের ছু'খে অপরকে 
কাতর ও একের স্থুখে অপরকে স্থবী হতেই দেখতে পাই । গৌঁড়। মুসলমান এবং 
মোল্লা বা কাজি ইত্যাদির মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষ অবশ্থই ছিল। তবে হিন্দু গুরু 
পুরোহিতদের গৌড়ামিও নিতান্ত অল্প ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা 
শ্চছ আচার সযত্বে পরিহার করতেন বটে, কিন্তু গ্রামস্থ মুসলমানদের সঙ্গে সত্ভাব ও 
প্রীতির সম্পর্ক বেখে চলতেন। সাধারণ হিন্দু-মুঘলমানের মধ্যে এই সম্পর্ক আরও 
গভীর ও বিস্তৃত ছিল। চাষী, জোলা, কাসারি, মাঝি এবং চিন্্কর, বৈস্ক 


মি 


১. কমলা! বক্তৃতা মালা, পৃ. »৮। 
২ নিজাম বতৃত| মালা হিন্দু-সুসলমানের বিরোধ । 
বাঢ় বাংলা 





১৮ সতেবো। শতকের বাঁঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির লোককে পরম্পর-নির্ভর কায়িক পরিশ্রমের ভিত্তিতেই 
অর্থোপার্জন করে জীবনধারণ করতে হতে | মুপলমানকে যেমন হিন্দুর সংস্পশ্শে 
আনতে হতো, হিন্দুকেও তেমনি আসতে হতে। মুসলমানদের সাস্িধো । কোনো 
কোনো বৃত্তি মুসলমানদের একচেটিয়। ছিল, এদের সংস্পর্শে সকলকেই আপতে হতো, 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ও । 

এদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপতা ইতাদ্দি বহু কিছুর মধোই হিন্দু- 
মুসলমানের অনিবার্য ঘনিষ্ঠতার সাক্ষ্য রয়েছে । 

স্বতরাং দেখা যায়, একদিকে হিন্দু ও মুসলমান কবিদের দ্বারা ধর্ম, তথা ধর্মীশ্রিত 
কাব্যধারার খাতে যেমন মিলনধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, অন্তদিকে তেমনি 
সামাজিক ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ক্রমশঃ গড়ে উঠতে থাকে ॥ 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রাম-সম্পর্কও স্থাপিত হতে শ্ররু করে। সধ্ুদশ শতাব্দে রচিত 
“চৈতন্ত-চরিতামুতে' দেখি শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক কাজী দলনের পরে কাজী, শ্রচৈতন্ত- 
দেবের সঙ্গে আপোষ করবার জন্তে তাকে গ্রাম স্বাদে “ভাগনে' বলে সম্বোধন করেন। 
একই গ্রামের হিন্দু-মুদলমানদের মধো মৌখিক আত্মীয়তার সম্পর্ক আলোচ্য শতকেই 
গড়ে উঠতে থাকে । মুসলমানদের প্রতি শ্রীচৈতন্তদেবের কৃপা অল্প ছিল না। যবন 
হরিদাসের কথা বাদ দিয়েও বল। যায়, একজন সাধারণ মুসলমান দরজীকেও প্রত 
নিজরপ দর্শন করিয়েছেন । 

“শ্রীবাসের বন্ত্র সিয়ে দরজী যবন। 
প্রভু তারে নিজ রূপ করাল্য দর্শন ||” 

এইভাবে ধীরে ধীরে সমন্বয়ের বীজ সমাজের গভীরে উপ্ত ও দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে । 
ফলে আরও পরবর্তীকালে, আঠাবে। শতকের হিন্দু ও মুসলমান ভূম্যধিকারীদের 
ভূমিদান শম্পকিত দলিল-দস্তাবেজে দেখা যায় সিদ্ধিপুরের কোনে হিন্দু তালুকদার 
“পীরোত্তর' জমি দান করছেন।১ কোথাও বা এিড়খান সাহেবের সেবাস্বিত 
“ছুলুশাহা', “মৌজ.বাদি শাহা” ও ইমামুদী শাহাকে' কপাবাম গিরির পুত্র প্রসাদ 
গিরি “হাজার! পট্টক' লিখে দিচ্ছেন | 

একদিকে যেমন হিন্দু ভূযাধিকারীর মুসলিম পীরদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধ। প্রদর্শন 
করে, তাদের সেবার জন্যে অকাতরে ভূমিদান করেছেন+ তেমনি আবার মুসলমান 
ভূমাধিকারীগণও যে হিন্দু ব্রাহ্মণদের “ব্রদ্মোততর জমি' দান কখেচছন+দলিল-পত্রের সাক্ষ্ে 
তার প্রমাণ রয়েছে । ষেমন একটি দলিলে দেখ! যায়ত শ্রাবতী জান বিবি কাশীনাথ 
চক্রবর্তীকে ৭ কাঠা জমি “আমল দখল করে' ভাগ করবার নিমিত্ত ব্রন্মোতৃর করে 
দিয়েছেন কেবলমাত্র মহারাজাধিরাঁজকে আশীবাদ করবার জন্যে । মুসলমানদের 
পক্ষে হিন্দু ব্রাঞ্ষণের কেবলমাত্র আশীর্বাদ প্রার্থনাতে নিষ্কর ব্রক্ষোতর জমি-পট্রক প্রদান 

১. চি.প. স. চি. ১ম. অং পৃ. ১৪৯-৫০। 


্ী ঁ পৃ ৩১৩১৫ | 
৩. লাশ নাশ্রত পুথি সং ৭৭। 


হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ১৯ 


এখনকার যুগে অভাবনীয্ব ঘটনা হলেও, তৎকালীন রা়ের প্রত্যন্ত সাজে আদো 
অভাবনীয্ব ছিল না। আবার নবাব আলিবর্দা খার মৃত্যুতে সিরাজউদ্দৌল। হিন্দু 
ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্বাসরে আমন্ত্রণ জানান সংস্কৃত ভাষাক্স নিমন্ত্রণ পত্র লিখে ।১৯ হিন্দু 
সংস্কৃতির প্রতি মুসলিম অন্রাগের এটি বোধ হয় চরম নিদর্শন । হিন্দু-মুললমান 
যৌথ সংস্কৃতির মিলন প্রসঙ্গে এর মুল্য অপরিসীম । এছাড়। পুঁখিপত্রের সাক্ষ্য 
অনেক সময়েই আমরা দেখি কোনে হিন্দুর জন্য ধর্মমূলক পুঁথি নকল কৰে দিচ্ছেন 
মুসলমান লিপিকর অথবা কোনো মুললমান পাঠকের জন্য পুথি নকল করে দিচ্ছেন 
কোনে। হিন্দু ব্রাহ্মণ । রমজান আলী রচিত “আদ বাকত' নামক একটি মুসলমানি 
পু থির২ ছত্রে ছত্রে শিব, হুর্গা, নারায়ণ, লক্ষ্মীঃ কালীর বর্ণনা এবং হিন্দু সংস্কৃতির 
উল্লেখের ছড়াছড়ি হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিলের মতোই 
উল্লেখযোগ্য । 
সমন্বয়ধর্মী ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল কথাই হলো সাঙ্গীকরণ। বহিরাগত বিরুদ্ধ- 
সংস্কৃতির ঘাত প্রতিঘাত ভারতের সনাতন এতিহ্যের সঙ্গে সেই প্রাচীন কাল থেকে 
আধুনিক কাল পর্যস্ত চিরকালই একীভূত হয়ে আসছে । আলোচা ক্ষেত্রেও এই 
চেষ্টার ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাই মুসলিম আক্রমণের প্রথম যুগের ইতিহাস অত্যাচার 
বর্বরতার দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হলেওঃ শে আক্রমণের বে্গ প্রশমিত হয়ে আসে 
যখন তাবা। কথঞ্চিং পরিমাণে স্থিতি লাভ করে । তারপর সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দে 
এসে দেখা যায় মুসলমানেরা, বিশেষ করে সাধারণ মুসলমানের। দীর্ঘকাল হিন্দু 
পরিবেশে থেকে হিন্দু সংস্কৃতির উদার আডিনায় নিজেদের অনেকখানি একাত্ম 
কৰে ফেলেছে ।৩ 
১. চি. প. স.চি। 
২. বি. ভা. পু". সং ৬৫৮৭ | 
৩. বর্তমান লেখিকার প্রকাশিতব্য 'মধাযুগের হিন্দু মুসলমান" গ্রন্থে এ সম্পর্কে প্রমাণ সহযোগে 
বিস্তারিত আলোচন! রয়েছে। 


রাটের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পর৷ 


ধর্ম কর্ম করে সবে এইমাত্র জানে। 
মন্রলচণ্তীর গীত করে জাগরণে ॥ 


| সূচনা । সামাজিক ও নৃতাত্বিক গবেষণার নির্ধারণ অন্যায়ী এদেশের সংস্কৃতিতে 
আর্ধপূর্ব নিষাদ-কিরাত-সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। রাট়ের 
হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে এই সব আধপৃব আদিবাসীদের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে 
সর্ব ক্ষেত্রে । বাঙালির ধর্মচযার প্রাথমিক বা মূল ইতিহাসও হলো, এদেশে প্রাগাধ 
বিভিন্ন জন ও কোমের পৃজা, আচার, ভয় বিশ্বাস ও সংস্কারের শঙ্গে আধ ব্রাঙ্গণ্য 
সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের ইতিহাস ।১* লোকচক্ষুর অন্তরালে অভিজাত ও 
লোকায়ত সংস্কৃতির এই সমন্বয় আমাদের আলোচা সপ্তদশ শতাব্বীতে আরও নিবিড 
হয়েছে । এনুই মধ্যে এসে পড়েছে বহিরাগত ইসলামি ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ প্রভাব । 

এই সময়ের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে ধর্মকথা বা দেবতার স্তবস্ততির সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙালি ধর্ম সংস্কৃতির এই দ্বন্ব ও সমন্বয় সাধনের ইতিবৃত্ের ইঙ্গিতও রয়েছে । 
তৎকালীন সমাজের কাহিনীকার ও কবি, ধন্পতি-চাদ সদাগর প্রমুখ অভিজাত শৈব 
উপাসকদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলে, উচ্চতর ধর্মান্বিত ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে 
বৃহত্তর লোকাপ়ত সমাজের সংঘাত ঘটিয়েছেন। পরিশেষে দেখা যায়, লৌকিক 
দেব-দেবীর কাছে পুবাণাশ্রিত মুষ্টিমেয় সমাজের আত্মসমর্পণ । যে তক্তগোষ্ঠীর মাধ্যমে 
এই সব দেব-দেবীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের চেষ্টা, সেই ভক্তগোষ্ঠী স্বভাবতই 
উচ্চতর সমাজে নবাগত এই লৌকিক দেব-দেবীকে পৌবাণিক দেবদেবীর সঙ্গে 
বিভিন্ন দিক্‌ থেকে সম্পর্কযুক্ত করে, ক্রমে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলেন । 

বর্তমান অধ্যায়ে আলোচ্য সপ্তদশ শতাব্দীর রাঢের সাহত্যে উল্লিখিত বৃহত্তর 
সমাজের বিবিধ ধর্মকৃতা ও গ্রাম্য দেব-দেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও স্বরূপ নির্ণয়ের মাধ্যমে, 
এই সংস্কৃতি লমন্বয়ের ধারাটিকে অনুধাবন করবার চেষ্টা কর] হবে। 

। বৃক্ষপুজ। ৷ সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মপৃজাপদ্ধতি'তে২ ধর্মঠাকুরের পৃজার অঙ্গ 

১. বাঙালির ইতিহাস, পূ ৭৫1 

২. নকুগার আদর্শ পুথি। 'পলীত্র' মংএ্রহ। 


বাটের ধর্ম ও সংস্কৃতি পবম্পর। ২১ 


হিসাবে অশ্বখ ও গামার বৃক্ষের ভাল কাটার পূর্বে, ধৃপ-দীপ-মঙ্গল-গান সহযোগে 
“বৃক্ষপূজা'ও “বৃক্ষ অধিবাস' কত্যের বর্ণনা রয়েছে ।১ 
"ভ্রমণ করি বুলে গাস্ভারি নাই মেলে 
পাইল তার দরসন । 
প্রদক্ষিণ করি বলে হরি হবি 
বৃক্ষেরে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
বলিয়া তরুতল পবিত্র কৈল স্থল 
পূজার করিল রচন। 
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বেদেতে একমন 
জালিল ধৃপদিপ ধূনা | 
সঙ্গে পূজাব্রত করে দণ্ডবত 
অদ্ধাঙ্গ লোটায়্য। ক্ষিতি। 
কুড়ারি হাথে করি বলে হরি হরি 
বৃক্ষ কাটে স্ুুভক্ষণে |» 
সতেরো শতকের মঙ্গলকাব্যের বিশেষ ধারা “রায়মঙ্গলের' কাহিনীতেও দক্ষিণরায়ের 
পুজার সঙ্গে সঙ্গে বলি সহযোগে তার “পৃজামান্ত' বৃক্ষ পূজারও কাহিনী রয়েছে ।২ 
প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চলে আসা বৃক্ষপূজার জের হিসেবেই এগুলিকে আমরা 
গ্রহণ করতে পারি । 


মধাযুগের বিভিন্ন কাব্যে দেখ। যায়, প্রতোক লৌকিক দেবতারই একটি করে বিশেষ 
প্রিষ্ব বৃক্ষ অথবা ফুল রয়েছে । যেমন মনসার সীজ, শিবের বেল, ধর্মঠাকুরের বটপত্র, 
নারায়ণের তুলসী ইত্যাদি। শতাবক্রমে আজও আমরা দেবতার প্রতীককল্পে দেব 
মহিমা-মণ্ডিত এই বৃক্ষগুলিকে পৃজামান্য মনে করে থাকি । এর থেকে অনুমান করা 
যায়, প্রাচীন বুক্ষপূজা থেকেই পরবতী কালে বৃক্ষ অধিষ্টাত্রী এক একজন দেবতার 
কলনা কর! হয়েছে এবং বৃক্ষপৃজার বৃক্ষ, অবশেষে দেব ব। দেবীর প্রিয় আবাসস্থলে 
পরিণত হয়েছে । আদিম জন্তপূজা থেকে যেভাবে পরে নেই সব জস্ত দেবতার 
বাহনে পরিণত হয়েছে এবং ক্রমে দেবতার প্রাধান্য হওয়ায় বাহন অপ্রধান হয়ে গেছে। 


সতেরো! শতকে আমরা “ক্ষেত্রপাল' দেবতার উল্লেখ পাই। আলোচা শতকে 
কবি কষ্করাম দাস তার “বাক্সমঙ্গল' কাব্যেও দক্ষিণরায়কে শিবস্থৃত “ক্ষেত্রপালের' সঙ্গে 
অভিন্বরূপে বর্ণনা করেছেন। কৃষি দেবত। রুত্রশিবের পুত্র বলেই “ক্ষেত্রপাল' রুষি 
আধিকারিক দেবতা । আমাদের আলোচ্য সময়ে এই দেবতার পৃজাপদ্ধতি কেমন 
ছিল জানা যায় না। তবে পশ্চিমবঙ্গের পল্লীঅঞ্চলে বর্তমানেও যে ক্ষেব্রঠাকুরের পৃজা 
কোথাও কোথাও দেখ। যায়, ইনি ক্ষেত্রপাল দেবতার সঙ্গে অভিন্ন বলেই মনে হয় । 
২, হব. রা, গ্র পৃ. ১৬৭। 


২২ সতেরো শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে টচত্র সংক্রাস্তির দিন একটি কলসী, একটি থান্পা ও একটি 
বংশদণ্ডের সমন্বয়ে ক্ষেত্রপাল দেবতার প্রতীককল্প স্ষ্টি করে মহাসমারোহে ছাগ মেষ বলি 
সহযোগে এই দেবতার পুজ। হয়। ত্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রলেপের ফলে+ এই দেবতাকে 
শিবস্থতরূপে বা শিবের আকৃতিভেদ রূপে কল্পনা করা হলেও, এই পুজা! যে আদিম 
কৃষি সমাজের বৃক্ষপূজারই অবশেষ, একথা অনুমান কর। যায় দেবতার সঙ্গে সম্পংক্ত 

ংশদগ্ুটি থেকে । কলিকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে ক্ষেত্রপালের প্রস্তরময় একটি 
মৃত্তি রয়েছে । তাতে ক্ষেত্রপালের হাতে একটি গদ। দেখতে পাওয়। যায়। মনে হয় 
আদিম বুক্ষ তথা শষ্যদেবতা ক্ষেত্রপাল, পরবতা কালে শিবস্থত দিকৃ-রক্ষক ক্ষেত্রপাল 
দেবতাঁয় ব্ুপান্তরিত হওয়ার সময়ে প্রাগার্য বংশদগুটি গদায় রূপান্তর লাভ 
করায় দেবতারও রূপ পরিবর্তন ঘটে । কিন্তু পল্লীবাসীর পৃজায় ক্ষেত্রপাল দেবতা 
তার বংশদগটি ত্যাগ করেন নি। ভক্তগণও দেবতার কাছে উর্বরতার কামনায় 
ছাঁগ মেষ বলি দিয়ে আজও এই উর্বরতার প্রতীক বৃক্ষদেবত। ক্ষেত্রপালকে তুষ্ট করে 
থাঁকেন। অবৈজ্ঞানিক চেতনায় বৃক্ষ উর্বরতার প্রতীক । এই উর্বরতা শত্যক্ষেত্রে 
অথব! জীবনের ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করার জন্যে তার। বৃক্ষের সামনে নরবলি ও তৃকতাক- 
সম্বলিত এন্্রজালিক ক্রিয়ার স্ষ্টি করতো । নববলি বর্তমানে পশ্ুপক্ষী বলিতে 
রূপান্তর লাভ করলেও, বৃক্ষপূজায় উর্বরতার কামনা! করে বলি অবশ্তরৃত্য হিসাবে 
আজও রয়ে গেছে । 


॥ লৌকিক দেব-দেবী ॥ 


। ধর্মঠাকুর | মধ্যযুগের লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে প্রধান হলেন ধর্মঠাকুর। 
পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে-_কীরভূম, বীকুড়া, বর্ধমান, হুগলী' হাওড়া, মেদিনীপুর, 
পুরুলিয়া, মানভূম, সিংভূম, ধলভূষ, বরাভম, মুশিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণার কিছু 
কিছু অঞ্চলের পিম্নবর্ণের, বিশেষ করে ভোমকুলের লোক সম্প্রদায় প্রধানতঃ যে দেবতার 
বাৎসরিক গাজন উৎসব মহাসমাবোহে পালন কাবেন, তা! হুলে। এই ধর্মঠাকুরের । 
এই দেবতাটির স্বরূপ নির্ণয় কর খুবই কষ্টসাধ্য । এর মধ্যে জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব 
প্রভাব যেমন খুজে পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে স্থ্য, বরুণ, যমরাজ প্রভৃতি 
দেবতার মিশ্রণ। ফসল ফলানো+ অনাবৃষ্টি, অতিবুষ্টি, রোগ মুক্তি, ভূত তাড়ানে। 
ইত্যাদি কারণের জন্যে বিবিধ যাছুবিশ্বাস আশ্রিত তুকৃতাক্‌ কার্ধকর করার যৃপরূপে 
আদিমতম শিকারী গোঠীর প্রস্তর খণ্ডটিকে (“ভূতের পিঁড়ি” বা 562 0? 0১ 
5017509 ) বৌদ্ধর। বুদ্ধসংস্লিষ্ট করে, শৈবরা শিবরূপে, তুর্যোপানকরা হুর্যরূপে এবং 
বৈষুবরা বিষুরূপে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছেন । ধর্মঠাকুবের নিজন্ব সব টিকে 
থাকে নি। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে বিভিন্ন গবেষক১ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মঠাকুবকে 
কুর্ষ মৃতি, কোথাও ব৷ হনুমান মৃত্তি, বুদ্ধ মৃ্তি” শিবলিঙ্গ, গৌবীপট্টের উপর ধর্মশিলা, 


১. রাড়ের সংস্কৃতি, উঃ । 





রাট়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পব। ২৩ 


বৌদ্ধ স্পারতি পীঠ ও শ্রকষ্ণ মৃতি হিসাবে পৃজিত হতে দেখেছেন । এই সমস্ত তথ্য 
থেকে একথা বল] যায়ঃ আদিম লোক-সংস্কাতির এই ধার!টি সভবতঃ মধাযুগেই বিভিন্ন 
ংস্কৃতি সংঘাতের মধ্য দিয়ে বুহত্ধর জনসমাজে একটি বিশিষ্ট দেব-ভাবনাক় পববলিত 
হয় । উচ্চবর্ণ ও অভিজাতর! খন নিয়বর্ণের এই ধর্ম বিশ্বাস ও পূজার অনুষ্ঠান গ্রহণ 
করলেন, তখনই সম্ভবতঃ শিব তথ পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবতাদের সঙ্গে এই লোবধর্ম তথ। 
লোঁকদেবতাটিকে একীকৃত কর হলো । পরিবর্তন সাধিত হলে। ধর্মের অনুষ্ঠান এবং 
পূজা পদ্ধতিতেও | বিভিন্ন ধর্মমল'-কাব্যের কবিগণ যে ধর্মঠাকুর সম্পংক্ত সাহিত্য 
বচন। করেছেন, তার মধ্যেও এই সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রতিফলন সুস্পষ্ট | 
ধর্মপূজাপদ্ধতি', ধের্মপুবাণ' ও ধির্মজল'-_ধর্মঠাকুব আশ্রিত সাহিত্যের এই 
অ্রিবিধ ধারাতেই ধর্মের সঙ্গে বিভিন্ন দেবতার সাধুজ্য উল্লিখিত হয়েছে । 
ধর্মঠাকুরের ধ্যানে বলা হয়েছে সুর্য ও ধর্ম অভিন্ন । 
“শূন্য মার্গে স্থিতং নিত্যং শৃন্দেব দিবাকরং । 
তমহং ভজামি শ্রীধর্ময় নমঃ $৮১ 
কুর্ম সুর্য দেবতার প্রতীক | কৃর্ম ধর্মঠাকুরের পাদ-পীঠ, কখনও বা ধর্মরূপী । 
ধর্মঠাকুর উজ্জল নিফলঙ্ক ও শুভ্রবর্ণ । 
“সবা আগে বন্দিব ঠাকুর নিরগ্রন | 
ধবল ঘাট বন্দিব ধবল সিংহাসন ॥৮২ 
অন্যত্র পাওয়। ধায়-_ 
“ধবল ছত্র ধরি শিবে দণ্ড কমগ্ডলু করে 
উলুকে করিয়া আরোহণ । 
ধবল শ্যামলতর শোভে দিবা কলেবর 
হবের আশ্রমে দরশন ॥”* 
কোথাও পাওয়া যায়-_- 
প্ধবল আকার তার প্রকাণ্ড শরীর 1৮৭ 
সূর্যের মতো ধর্মঠাকুরেরও এই গণগুলি আছে । তাকে আরাধনা করলে ধবল 
রোগ থেকে মুক্তি হয়। ধর্মঠাকুর ঘে স্থঘ থেকে অভিন্ন তার পরিচয় ধর্মঠাকুর- 
সম্পক্ত সাহিত্যে পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের গাজনের প্রাথমিক কৃতা সু্য-অর্থ 
প্রদান। 
“হাথে অর্থ্য করিয়। দানপতি সূর্য পানে চাহে । 
সপ্ত ঘোড়া রথ গোসাঞ্চির অন্তরীক্ষে বহে” ।€ 
ধর্ম পূজ| বিধান, পৃ. ৮৯। 
রূ. ধ. পৃ. ১২। 
» বি" পি" ম- পৃ. ৭) 
বি পৃ-৮। 
ধ. পু. বি. পৃ. ২২৪। 


ছি 8 


২৪ সতেঝেো। শতকের রাঢ় বাংলার মমাজ ও সাহিত্য 


এখানে পৃজকের হুর্যঅর্ধ প্রদান ও সেই দান গ্রহণের জন্যে ধর্মঠাকুবের অস্তরীক্ষে 
সপ্তুঘোড়া রথে অর্থাৎ সুর্য রথে অবস্থানের মধ্যে দিয়ে সুর্য ও ধর্মঠীকুরের অভিনত্থ 
প্রমাণিত হয় । 

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি যাছুনাথের ধর্মপূরাণে' দেখ! যায়, ধর্মপৃজায় নিয়মভজের 
সময়ে “নুর্য অধ্য দিল এক মনে”৯-_ আলোচ্য শতাব্দীর অপর কবি সীতারাম দাসের 
ধর্মমঙ্গল কাবোর “জাগরণ পালায়” দেখ। যায়, লাউসেন ও অন্তান্ত ভক্তগণের “হাকন্দে* 
প্রাণনাশ ঘটলে তার পাপ স্থর্যকে স্পর্শ কৰে। 


“স্ত্রী হত্যা। ব্রহ্ম হত্যা গে। হত্য। হইল | 
***তিন পাপ আগুলিল স্থজ্জের বিমান ॥ 
বত রাখা গোসাঞ্জি পালাল রড়াবুড়ি ।*২ 


আবার সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সন্ধিক্ষণের কৰি ঘনরামের ধর্মঘজলে দেখ। যায়, 
রঞ্লাবতী ধর্মঠাকুরকে ধ্যান কবে শালে ভর দিয়ে প্রাণতাণগ করলে, 
“স্ত্রী হতার পাপ যায় কুর্ষে গ্রাসিতে |” 


ধর্মঠাকুর আবার “হাসা ঘোড়া খাসা জোড়াপায়ে দিয়। মৌজী”__সিপাহী বেশধারী 
ইবাণীয় হ্থর্য দেবতাও। 

অথবা? ইনি বৈদিক বরুণ দেবতা ৷ বরুণ পুত্র দান করেন৷ ধর্মের নিকট মানসিক 
করলেও তেমনই পুত্র লাভ হয়। ধর্মপূজাবিধানে ধর্মের কাছে ছ।গ বলির মন্ত্রে বরুণের 
উল্লেথ আছে । “গড পাশ তং বরুণাজ্জাত”-.ইতাদি মন্ত্রে । 


বর্মগাকুর যেখানে কৃচ্ছপাধক ত্রাতাদের দেবতা, সেথানে তার লঙ্গে শিবের সাষুজ্য 
সহজেই লক্ষণীয় । ধর্মপুবাণের “ন্যষ্টিপত্তনে'র কাহিনী অন্ুযাক়্ী শিব ধর্মঠাকুরের অন্থা- 
তম সন্তান । “অনাগ্ের পুঁথিতেও ধর্মঠাঁকুরের রূপের ষে বর্ণন। পাওয়া যায়, তা শিবস্বকশ 
ধর্মঠাকুরেরই বর্ণনা । সেখানে ধর্মঠাকুরের গাত্রবর্ণ অগ্রিজয়ীঃ ধবল রথে উপবিষ্ট, বচনে 
অমুতের ধার, হাসিতে মাণিক ঝরে, কপালে জ্বলে রত্বমাণিক, মাথায় জটা, পরনে 
বল, পদ্মনেত্র' দীর্ঘ নাসিক, আজানুলস্থিত বানু, কণ্ে স্বর্ণোপবীত, হাতে স্থবর্ণবলয়, 
কানে স্বর্ণ কুণ্তল, সম্মুখে কুশাসন ও মুখ থেকে বিছ্যাৎ ও পূর্ণচন্দ্রের ছট। 
বিচ্ছ্ববিত।৪ ধর্মের গাজনেও চড়কের অনুষ্টান প্রচলিত। সপ্তদশ শতকের কৰি 
সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গল কাব্যের “জাগরণ পালায়" দেখা যায় লাউসেন “পশ্চিম-উদয়? 
দিতে গেলে সেখানে লাউসেনের ধর্মপূজার কৃতোর মধ্যে শিবের চড়ক উৎসবের 
আত্মনর্ধাতিত আত্মনিবেদনমূলক বিবিধ কৃত; অনুষ্ঠিত হয় 1৫ 
সাহিতা প্রকাশিকা, ওয়, পৃ ৪৩। 
শ্রীক্ষয় কয়াল সংগৃহীত পুথি । পত্র ৫৮ খ। 
অনাগ্ভের পু'খি, সা. প্র- র্থ সঃ। 


শর পৃ. ১১৮। 
বৰ পৃ. ৫ক। 
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রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পরা ২৫ 


“পাএ ফোড়ে অগ্রিজালে কেহ ফুড়ে জিব ।, 
তা ছাড়া গাজন উৎসবে বিভিন্ন কৃতোর মধ্যে “বোলান' ইতাপ্ি প্রাচীন কৃত্যে 
ধর্মের সঙ্গে শিবের সাদৃশা লক্ষ্য কব! যায়। আবার লীতারাম দাসের ধর্মমজ্গল 
কাবোর “জাগরণ পালায়" লাউসেন পশ্চিম উদয় দিতে গেলে ভক্তগণ ধর্মের আবাহন 
করতে “শিব শিব বলেও ডাকতে থাকেন। 
“কেহ ডাকে ধর্ম ধর্ম কেহ ডাকে শিব ।৮১ 
বিষণ ও কুষের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক স্থাপনেরও নিদর্শন রয়েছে ধর্মপূজাবিধান”২ 
ও "ধর্মমজল' কাব্যে ।৩ 
"তুমি বিষু বামদেব বিধাত। বরুণ । 
তুমি সে পাকার শূন্য সগুণ নিগু |” 
অন্যত্র পাওয়া যায়-_ 
“পিতামাতা ছুঃখ পায় গৌড় কারাগারে । 
ও দুঃখ আপনি জান কৃষ্ণ অবতারে ॥” 
ধর্মঠাকুর কোন্‌ দেবতা তা সঠিকভাবে নি্ণাঁত হয় নি। সম্ভবতঃ সেই কারণেই 
বৈষ্ণবর। ধর্মদেবতাকে রুষ্ণ ও বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন করার চেষ্টা করেন। ধর্মঠাকুরের 
নামাবলী অংশে দেখ যায় ধর্মঠাকুরকে নামের দিক থেকে বিষ্ণুর সঙ্গে এক করে দেবার 
চেষ্টা হয়েছে । এমন কি রামচন্দ্রের সঙ্গেও ধর্মঠাকুরকে অনেক জায়গায় অভিন্ন কবে 
দেখা হয়েছে। অনাদোর পুথিতে দেখ যায়, ধর্মঠাকুবের পাত্রত্রয়ের অন্যতম হলো 
হম্থমান।5 
ধর্মপুজাবিধানে' ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতাদের যে বিস্তৃত তালিক। পাওয়! যায়ঃ 
তাতে দেখ! যায় তাবৎ স্থানীয় দেবদেবীই সেখানে জায়গা করে নিয়ে পূজার ভাগ 
পাচ্ছেন। বাশুলী, জাঙ্গুলীঃ ভগবতী, পপ্ডাস্থর, লৌহ্জজ্য, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি 
যাবতীয় দেবতা এবং ভাকিনী-শাকিনী, ষক্ষ-রক্ষ ইত্যাদি উপদেবতা, ধর্মের আবরণ 
দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এর মধ্যে উচ্চবর্ণের পুরোহিতদের কীত্তি অনেকটা 
থাকলেও মধ্যযুগে বাংল দেশের একটি মিশ্র সংস্কৃতি সপ্তদশ শতকে ধর্মপৃজার মধ্যে 
থে স্থসংহতি লাভ করেছিল, সে বিষে সংশয়ের কোনো! অবকাশ থাকে না। 
প্রধানতঃ ভোমজাতি, তথ। নিন্নবর্ণ পূজিত এই ধর্মঠাকুর সমাজের উচ্চবর্ণের 
মান্গষের কাছে গ্রহণীয় এবং সংস্কৃত হয়ে উঠবার কথা৷ আমর পূর্বেই বলেছি । এই 
গ্রহণ বা আত্মীকরণ খুব সহজে হয় নি। সপ্তদশ শতকে যে কয়েকজন ধর্মমঙ্গল' 
কাবোর কবির খবর পাওয়। যায়, তাদের কাবা অন্তর্গত “আত্মকাহিনী' পাঠে মনে হয়, 
ধর্মের গান লেখা ও গাওয়া! তখনকার সমাজে হীনকাধ বলে গণ্য হতো । কৰিগণ 
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হ্গ লতেবে। শতকের বাট বাংলার লমাজ ও সাহিত্য 


তাই ধর্মঠাকুরের দর্শনলাভ, তথা গীত বচনার স্বপ্রাদেশ পাওয়ার জন্যে নিজেদের 
অনৃষ্টকে দায়ী করেছেন ।৯ 
“আমার কপাল দোষে বিধাতা নিষ্ঠুর || 
কিরূপ তোমার দয়! বুঝ! নাঞ্চি গেল । 
তুমি কি করিবে মোর কপালে আছিল ॥ 
কপালের লেখ। কত ন। যায় খণ্ডন ।” 
এদের মধো সীতারাম দাসকে তে। ধ্ঠাকুর নিজেই বলেছেন-_ 
“গীত কর আমার না কর যন হীন ॥ 


কপালের লেখ! তোর আমি কি করিব ।”২ 
কবিও পরকালে কি গতি হবে ভেবে আকুল হয়েছেন-_ 
“নরমধ্য অধম আমার পম নাই । 
তব বাক্য মহাপ্রভূ লক্ঘা গেল নাই ॥ 
পরকালে কি হব কহন। মহাশয় ।৮৩ 
কবি শেষ অবধি ধর্মঠাকুবের পূজারী গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন । ধর্মের গান রচনার 
আদেশ হয়েছে তার ওপর, এই খবর পেয়ে কবির জনকজননী শোকাতুর হয়েছেন । 
“ঘরে সমাচার পাক়্যা জনক জননী । 
কান্দিতে লাগিল মাতা! দ্রিবস রজনী ॥1%8 
অবশেষে, ধর্মের জয় হলেও এর থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে তথাকথিত, নিম্ততর 
নমাজের এই দেখতাকে উচ্চবর্ণের সমাজ তখনও সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না। 
সং্তদশ শতকের অপর কবি বূপরাম চক্রব্তীকে ধর্মঠাকুর পথে দেখা। দিয়ে দিশেহারা 
করে পলাপন গ্রামের খালে বিলে ঘুরিয়ে নানান বিড়ম্বনা ঘটিয়ে অবশেষে গান রচনা 
করতে বাধ্য করলেন। বূপরাম গোপভূমে গিয়ে ব্রাহ্ষণরাজা গণেশ রায়ের পৃষ্ঠপোষ- 
কৃতায় এবং সীতারাম দাস আপন গৃহে বসেই কাব্য রচন। শুরু করেন। তবে একটি 
বিষয়ে উভয় কবির মধ্যে সাদৃশ্ঠ দেখা যায়। এদের কারও আধিক সচ্ছলত! ছিল 
না। রূপরাম গৃহ হতে বিতাড়িত, সীতারাম দাসও বাজকর্নচারী কতৃক অত্যা- 
চাবরিত। 
“মহাসিংহ যেকালে লুটিল সাহাপুর । 
ঘর দ্বার পোড়াইল সব কৈল চুর ॥ 
কুশলবাম সরকার খুড়। কহিল আমারে । 
শাওড়াবনি যাই আমি কাষ্ঠ আনিবারে 1৮৫ 
বা. সা. ই" পৃ. ৫২৮। 
»* ত্র পৃ ৫৩১। 
এর পৃ. *৩২। 
তরী, পৃ. ৫৩৫। 
এ, পৃ. ৫২৯। 


টি গ৩৫ ১ 


বাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পর। ২৭ 


এর থেকে মনে হয়, প্রধানতঃ নিম্নজন প্রি এই দেবতা। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে 
এসে সর্বজন পুজ্য দেবতায় পরিণত হন। পুজার ক্ষেে উন্নতি ঘটলেও ধর্মঠাকুবের' 
গান বচন] তথ। সেই গান জনসমক্ষে প্রচার করবার মানাসকতা৷ সমসামস্তিক ভাবে গড়ে 
ওঠে নি। কিন্তু এক দিকে দেবতার স্বপ্রাদ্য রোষ, অন্য দিকে লোকপ্রিক্স দেবতাব 
মাহাক্স প্রচারমূলক গানের দ্বারা লোকরগ্রনের বিনিময়ে অর্থোপার্জন, তৎকালীন উচ্চ- 
বর্ণের কবিদের ধর্মের গীত রচনায় ক্রমশঃ উদ্ব,দ্ধ করে । এ ছাড়া যখন দলে দলে নিয়- 
শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলামি সামাবাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সুযোগ স্থবিধায় প্রলুব্ধ 
হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল, তখন সেই বিপধস্বের প্রতিকার স্বরূপ উচ্চশ্রেণীর: 
হিন্দুরা এই সকল প্রধানতঃ নিম্নবর্ণ-পুজিত লৌকিক দেব-দেবীকে সম্মান ও স্বীকৃতি 
দিয়ে তথাকথিত নিম্শ্রেণীর জনসমাজকে হিম্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে রাখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন । 
সম্ভবতঃ: এই কারণেই ম্মার্ত রঘুনন্দন তার কৃত্যতত্বে এই সব লৌকিক দেবদেবীর, 
পূজার বিধি দিয়েছেন। এই একই কারণে উচ্চবর্ণের কবিকুল এদের নিয়ে কাব্য 
রচনায় আত্মনিক্সোগ করেছেন, এমনও হওয়া সম্ভব । 


সে যাই হোক্‌, সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে ধর্মঠাকুর সমাজজীবনে এত 
প্রতিষ্ঠিত যে, আমরা রাঁজসভার কবি ঘনরাম চক্রবর্তীকেও ধর্মের গীত রচনায় নিযুক্ত 
দেখতে পাই । ধর্মঠাকুর তখন আচগ্ডাল-্রাহ্ষণ সর্বসাধারণেব পূজ্য এক লোকপ্রিয় 
দেবতা । তাঁর উৎপত্তি আর্য বা অনাধ ঘষে উৎস হতেই হোক্‌। 


| শিবঠাকুর | পুরাণ আশ্রয়ী শিব, সংস্কৃতি সমন্বয়ের স্বভাব নিয়মেই বা 
দেশে হয়ে উঠেছেন আর এক লৌকিক দেবতা । আমাদের আলোচা শতকে 
এই দেবতাটি ধর্মঠাকুরের পাশাপাশি আপন মহিমায় স্প্রকাশ । তার স্থাপনডাক, 
তাত্রধারণ, বারমতি ইত্যাদি প্রথা ও রীতি পৌরাণিক শিবের মূল স্বরূপকে ক্রমশ: 
আবৃত করেছে। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে যেমন স্থয দেবতার সাদৃশ্য, তেমনই শিব সাযুজ্য | 
ধর্মঠাকুরের মতে। শিবেরও গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এই গাজনের প্রধান অঙ্গ হলে 
“চড়ক পৃজা' । আকাশপথে স্্যের চক্রাকারে ভ্রমণের অনুকরণে চড়ক বা চক্র ঘোরে । 
গাজনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান এব আত্মনির্যাতিত আত্মনৈবেদন । বাণ- 
ফোড়া, কাটাঝাপ, বটিঝাপ, ঝাপান, ভর ইত্যাদি সবেরই মধো রয়েছে জাছুবিদ্া- 
আশ্রিত আধিদৈবিক ক্রিয়াকলাপ । মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল কাব্যে চৈত্র মাসে ঢাক 
ঢোল বাজিয়ে শিব মন্দিরে বিবিধ উপচান্ে শিবপুজ। সমেত শিবের গাজনের বর্ণনায় 
বাণ ফোড়ার খবর পাওয়। যায় । 

“তত্র মাসে পুজে শিবে নানা উপচারে । 

ঢাক ঢোল বাগ্ভ বাজে শিবের মন্দিরে ॥ 

জিব কাটে জিব ফোড়ে করয়ে চড়ক।”১ 
ভূতনাথ শিবের গাজন মেলায় উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অনার্ধ ভূতশাস্তির আঙ্গিক 


১৭ কৃ, কৃ চ. পৃ ১৩৬ । 


২৮ সতেরে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


গুলি তাকে ঘিবে ধরে । শিবের গাজনে সামস্সিক মণ্ডপ রচনা করে যে উপাসন। হয়, 
তাও আদিম ঘাযাবর সংস্কৃতির স্বৃতিবাহী হওয়া সম্ভব। পরবর্তা কালে যখন একে 
একে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, তখন থেকে “গভভীবায়' অস্থায়ী মগ্ডপতলে 
প্রথাগত ভাবে তার পুজ। হয় । 
পৌরাণিক শৈবধর্ম ও লৌকিক টৈবসংস্কৃতির এই ঘনিষ্ঠতা সপ্তদশ শতকে 

আরও নিবিড় হয়েছে । শতাব্দীর কবিগণ তার দ্বার! অনুপ্রাণিত হয়ে, পৌরাণিক 
শিবকে খাটি “ঙ্গজ' করে অতিমাত্রাক্ম লোকায়ত করবার চেষ্টায় কোনে। ক্রটি রাখেন 
নি। মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গলে' শিবের যে চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে তিনি নিরক্ষ, 
দরিদ্র, ভিক্ষামান্তর সম্বল। 

এভ্রিদশের ঈশ্বর | ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘর ।,১ 
অন্যত্র পাই-_ 

“আজিকার মত যদি বান্ধ। দেহ শূল। 

তবে সে আনিতে পারি প্রভূ হে তুল |॥”২ 


বাঙালি অবুঝ গৃহন্বামীর ভোজনপ্রিয়তাও সেখানে স্থানবিশেষে শিবচরিত্বে 
আরোপিত হয়েছে । শিব ভিক্ষা) করে এনে পরের দিন গৌরীকে আহারের দীর্ঘ 
তালিক। দিলেন । কিন্তু ঘরে চাল নেই শুনে তিনি মহ। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। 


ভিখারী শিবের লাম্পট্য তৎকালীন বাংল! কাব্যের এক সব্রস অধ্যায় । মৃকুন্দ- 
বামের “চণ্তীমঙ্গলে' কেবলমাজ কোচনীপাড়ায় শিবের ভিক্ষ। গ্রহণের বর্ণনা আছে। 
“ফিরিয়ে উজান ভাটি. চৌদিকে কোচের পটা 
কোচববূ ভিক্ষা! দেয় থালে।”৩ 
কিন্তু রামেশ্বরের শিবায়নে' ও বিবিধ “মনসামঙ্গল' কাব্যে এর আরও বিশদ বর্ণন। 
পাওয়। যায়। 
বিষণ পালের “মনসামঙ্গল' কাব্যে শিব সম্পর্কে বল হয়েছে__- 
“তোমার নাম বটে মহেশ্বর | ভিক্ষা। মাগো! ঘবে ঘর । 
কুচুনি ঘরে বীসর স্থিতি ॥% 


শিবের এই লাম্পটা ও গর্জিকা সেবনের€ জন্যেই হর-গৌন্ীর মধ্যে দাম্পত্য 
কলহের সৃষ্টি হয়| সেখানে শিব হয়ে ওঠেন কোন্দলপরায়ণ ৷ শিব চরিত্রে এই প্রকার 
লৌকিক গুণাগুণ আরোপ করে কবির এক দ্বিকে যেমন তাঁকে লোকপ্রিয় একান্ত 
কাছের মানুষ করে তুলেছেন, অন্য দিকে তেমনি সমাজের অগণিত দুংখ-দারিদ্র- 

১. ক. ক' চ. পৃ. ১১৩) 

৮ & পৃ. ১১৭। 

৪, ধঁ পৃ ১১৪ । 

৪. এ পৃ. ১১৩। 

৫, “অনুদিন কত নাকি কিন] দিব ভাঙ্গ ।' ক. ক. চ. পু" ১১২। 


বাঁঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পরা ২৯ 


পীড়িত নাধারণ জনসমাজকে, দেবতার দশাও যে তাদের চেয়ে কোনে অংশে শ্রেয় নয় 
এই বলে হয়তো সাস্তবন। দিতে চেয়েছেন । 

রুষক শিবেরও একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে আলোচ্য সময়ের বাংল। কাব্যে । 
কৰিকঙ্কণ চণ্ডীতে অবশ্ত হিমালস্-প্রদত্ত জমিতে ধান, কার্পাস, মাষ, সরিষা উৎপন্ন 
হয়, তবু শিব নিধিকার। মেনকা গৌরীকে অভিযোগ করেন, “মিছে কাজে ফিরে 
লামি নাহি চাষ বাপ । তবে, রামেশ্বর তার “শিবায়নে দেবতার ত্রিশূল ভেঙে হাল 
তৈরি করে তীর দৈব ক্ষমতাকে কৃষিতে নিযুক্ত করেছেন । ধ্ধ্মপৃজাবিধানে'ও শিবের 
কৃষি সান্গিধ্যের ছবি পাওয়। ধায় ।১ এই কৃষক শিব ব্রাতা উপাশ্য কর্ষণ দেবতার 


প্রতিমৃতি এবং শিবের ভিখারী রূপ বৈদাস্তিক সন্গ্যাস ও বৌদ্ধ জৈন ভিক্ষৃত্বের প্রভাব- 
জাত হওয়া! সম্ভব । 


| পঞ্চানন্দ। গ্রামে গ্রামে যে পব নিম্মানের স্ব।ণিক গ্রাম দেবতা সীমিত 
গপ্ডির মধ্যে লৌকসমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, তারাও অনেকে কালক্রমে শিবের সঙ্গে 
মিলিত হন | এই রকম এক দেবতা হলেন রাটের পঞ্চানন-পঞ্চানন্দ-পাচুঠাকুর-পেঁচো- 
খেঁচো | প্রাচীন বাংলা কাব্যে পঞ্চানন্দ কৈবর্তকুল-জাত, কোথাও শিবস্ৃত এবং 
কোথাও হ্বয়ং শিব। ধর্ম প্রলয়ের পরে ইনি নবস্থষ্টির দেবত। । পঞ্চাননের আদি 
উৎস বাট়ের বুক্ষ ও প্রস্তর উপাসন। | ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ইনি সম্পর্কযুক্ত এবং শিবের 
ধানে উভফ্বেই আহত হয়েছেন । শীতলা-পুত্র বসস্ত রায় পঞ্চাননের লঙ্গী | মারি 
দেবতা শীতলার সঙ্গে যুক্ত থাকায্জ ইনিও অন্যতম মারিদেব রূপে পরিচিত হলেন। 
শিবন্বনপ এই দেবতা আবার শিশুরক্ষক রূপে পূজিত । সপ্তদশ শতকের বাট়ের 
গ্রামাঞ্চলে সন্তান লাভের কামনায় পঞ্চানন্দের পৃ প্রচলিত ছিল । এ সময়ের প্রখ্যাত 
ধর্মমজলকার বূপরাম চক্রবর্তী তার কাব্যের বন্দনা অংশে অপুত্রী নারীগণ কতৃকি 
পুত্র কামনায় পঞ্চানন্দের “থানে" ধন? দেওয়ার বর্ণনা করেছেন। 

“কামারহাটীর পঞ্চানন্দ বন্দো জোড় হাতে। 
ছেলের তরে কত মেয়ে ওষুধ যায় খেতে ॥”২ 

। চণ্ডী । রাঢ় বাংলার লৌকিক শক্তি দেবতাদের মধ্ো চণ্ডীর প্রককতিই সবচেয়ে 
জটিল। এর কারণ, বিভিন্ন সময়ে বাঁংলাব বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ স্থানীয় অবস্থা 
হতে অনেক সময়ে পরম্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সব স্ত্রী দেবতার পরিকল্পন। হয়েছিল, 
কালক্রমে তা৷ এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে এসে স্থান লাভ করেছে । বাংল চগ্ডী- 
মঙ্গল কাব্যের আরাধ্য দেবী মঙ্গলচণ্ী রাট়ের প্রসিদ্ধ লৌকিক দেবী। চণ্তীমঙ্গল 
কাব্যের কালকেতু উপাখ্যানে ইনি ব্যাধপুজিতা৷ অর্থাৎ অনার্ধ দেবী, বন ও পশুর 
পালক্রিত্রী ও রক্ষয়িত্রী। ওরাওদের শিকার ও যুদ্ধের দেবী “চাণ্ডী” এই মঙ্গলচণ্ডিকার 
অন্যতম উৎস। মার্কণডয় পুরাণ, দেবী পুরাণ শিব পুরাণ ও কালিকা পুরাণে ষে 


১. ধর্মপূজাবিধান', পৃ. ২২৭-৩৭ | 
২, রূ. ধ. পৃ. ১৬। 


-৩০ সতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


চণ্ডীদেবীর সাক্ষাৎ মেলে, তিনি বিস্কাচলবাসিনী অর্থাৎ অবাঙালিনী আর্ধেতর 
দেবী । বাঢ় দেশের চত্তীর শাস্ত্রীয় রূপায়ণে তার প্রভাব কম ছিল না। চণ্ডী 
কাব্যের দেবী তাই এক দিকে যুদ্ধের রুদ্রা দেবী এবং পৃজ। গ্রহণে তৎপর; অন্য দিকে 
বরদাত্রী ছুর্গার মতো অভয় ও ভক্তবৎসলা । সপ্তদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের কৰি 
রূপরাম চক্রবর্তী ও শীতারাম দাসের বর্ণনায়, অজয় নদীর তীরে ঢেকুরগড়ে লৌহজীবী 
চগ্ডালগণের গুহা ছিল। ঢেকুরগড়ের ইছাই ঘোষের কুলদেবী লামারূপা ইছাই 
ঘোষকে শিকারে ও রণে জয়পরাজয়ের অন্ষি সন্ধি আগে থেকে জানিয়ে দিতেন । 
রণে নিহত ভক্ত ইছাই ঘোষ কতিত-মুণ্ড হলে, দেবী ঘাছুবিদ্তা প্রয়োগ কবে জোডা 
লাগিয়ে দিয়েছিলেন । রূপরাম বলেছেন) “অভয়দাক্সিনী ছুর্গী সামাবূপা নাম ।১ 
তিনি ভবানী, বাসলী, পার্বতী, চামুণ্তা, কালী ও চণ্তীক।। সীতারাম দাসও এই 
দেবীকে পার্ধতী, হেমন্তকন্য। ও অক্ষিকার সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন ।২ 


“সিঅরে সপন কহে স্থনরে গোআল।। 

স্যামরূপা দেবি থাকে উত্তর অচলা। ॥% 

“পাচ রসে পাবতীর পদ পৃজা। কর।» 

“অন্বিকা লইএগ গেল আপন আলয় 1” 

“দেউলে সদাই থাকে হেমন্তের বেটি ।৮*. ইত্যাদি | 


সতেবে। শতকের কবিকুলের দেবীর নামের এই পরম্পরাগত উল্লেখ থেকে চণ্তীর 
লৌকিক বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট রূপ আভাসিত হয়। চগ্তীদেবীর বিবর্তনে প্রথমে 
কিরাত-শবর-বাধ পুজিতা যাছুবিদ্যাশ্রয়ী পশুরক্ষয়িত্রী দেবতা আরণা চণ্ডী, পরে নাবী 
সমাজে পৃজিতা। মঙ্গলদাজ্ী মঙ্গলচণ্ডী এবং সর্বোপরি পৌরাণিক শিবহূর্গার সঙ্গে 
অভিন্নভাবে পূজিতা দেবী চগ্ডা। আমাদের আলোচ্য সময়ের মঙ্গলকাব্যগুলিতে 
এই সমন্বয়ের অবস্থাই দেখতে পাওয়। যায় । 


আমাদের আলোচ্য শতাকীতে বাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন “চণ্ডী নামে আরও 
অনেকণ্লি লৌকিক দেবীর পৃজাঁর প্রচলন ছিল। অস্থৃন্ূত সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণদের 
'অস্থকরণে ঝ। ব্রাঙ্ণ পুরোহিত পুজা নিযুক্ত হওয়ার ফলে, এই অবৈদিক দেবীসকল 
চণ্তী নামে পরিচিত হয়েছেন । ঢেলাই চণ্ডী, লোটাই চণ্ডী,৩ আমতার মেলাই 
চণ্ডী, খেপ্ডের খেপাই চণ্ডী,৫ হেটাল চণ্ডী, বেতারগড়ের বেতাই চণ্ডী, নেকড়াই 


বা. ধ. প্‌. ৪৭ | 

বি. ভা. পু. সং ৬২১৭, পৃ. ৬ক। 

বন. ধ. পৃ. ১৪। 

ক. ক. চ. পৃ. ৩৫, ক ধ. প্র. ১১ সী-ধ. ধর্মের বদন! পালা' পৃ. ৪ক, ক. বি. পু" সং ২৪৭০ । 
ক. ক. চ. পূ. ২৫. রা. ধ. পু. ১৩ । 

'বেতায় বন্দিন্ন গৌরী চণ্ডীকা বেতাই । সী.ধ। 'ধর্মের বন্দপ] পালা” 1 পূ. ঙ্খ। [ক,বি. 
২৪৭৩ ] 


পা 


বাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পবরম্পব। ৩১ 


চণ্ডী, ঝকড়াই চণ্ডী, ফেতাই চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, বাঘরায় চণ্তী, হাড়ি ঝি চণ্ডী 
প্রভৃতি । এই সব চণ্ডী দেবীর কারে। কারো নিদিষ্ট মুর্তি আছে, আবার অনেকেরই 
কোনে। নিবিষ্ট মৃতি নেই । সাধারণতঃ শিলাখণ্ডে, গাছতলায় বা শশ্যক্ষেত্রে পৃজা 
হয় এদের । এদের মধো ওলাই চণ্ডী মারিদেবা । মধাযুগের ইসলামস্পর্শে হয়ে ওঠেন 
ওলাবিবি। বাঘরায় চণ্ডী শস্াদেবী । এর পূজা হয় ধান কাটার পরে শস্তক্ষেত্রে। 
আমাদের পৌরাণিক চণ্ডী এক রূপে শন্তদেবী শাকম্তরী। হাড়ী ঝি চণ্ডীর পুজার 
প্রচলন নিষ্শ্রেণীর হিন্দুঃ বিশেষ করে ওঝা, গুণিন, বিষবৈদ্যদের মধোই সীমাবদ্ধ ।১ 
তারা একে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে করে। বর্তমানে এই দেবীর পৃজার 
প্রচলন বিশেষ না থাকলেও, আমাদের আলোচা সময়ের বিভিন্ন বিষ নিরামক্ 
মন্ত্রে এই দেবীর যেমন বিশেষ অবিকার দেখ] যায়, তাতে মনে হয়। এক সময়ে 
এই দেবীর প্রাধান্য বাঢ়ের সর্বত্রই বর্তমান ছিল। তারা, ব্জতারা২, বিশালাঙ্ষী, 
নীল-সরশ্বতী প্রভৃত্তি বৌদ্ধ দেবীর রূপ কল্পনাতেও এই চণ্তীর আভাস মেলে। 
বাংলার নিম্নবর্ণ-পৃজিত। দেবীগণের মিশ্রনূপ্‌, বৌদ্ধ ও তন্ত্রোক্ত দেবীরূপ, শান্ত্রোক্ত 
চণ্ডীর পৌরাণিক রূপের সঙ্গে মিশে গিয়ে ক্রাহ্মণা অনুমোদন লাভ করেছে। 
আমাদের আলোচা সময়ে এই দেবীর পুজা কেবলঘাত্তর স্ত্রী-সমাজেই প্রচলিত ছিল । 
মূকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল' কাবো লহনা এই দেবীকে 'ডাকিনী দেবতা” বলে উল্লেখ 
করেছে ।৩ আবার ধনপতির মুখে এই দেবতার প্রতি যে অশ্রদ্ধ প্রকাশ পেয়েছে১৪ 
তাতে তৎকালীন সমাজে এই দেবীর স্থান যে খুব উঁচুতে ছিল না তা ছু-একটি উদ্ধৃতির 
সাহায্যে সহজেই বোবা যায় । 
“রোষ যুক্ত ধনপতি দেখি বি্যমানে | 
ঘট ছাড়ি মহামায়া রহিল৷ গগনে” ! 
অন্যত্র দেখি-_ 
“বামপথি হইয়া] করিস কার পৃজ!। 
ইহ] শুনি ছল করি ধরে মোবে রাজা” 
চণ্তীমঙ্গল কাব্য ছাড়া, অন্যত্রও এই পুঞ্জার উল্লেখ পাওয়া যায় । বূপরামের 
ধর্মমজলের “বন্দনা অংশে একাধিক চগ্ডাদেবীর বন্দনা রয়েছে । বৃন্দাবন দাসের 
'চৈতন্য ভাগবতে' মঙ্গলচণ্ডীর পাল। গান গেয়ে নিশি জাগরণ ঘষে তত্কালীন সমাজে 
১. ধর্মদাস বণিকের 'নিরগ্রন পুরাণ গ্রস্থে 'হুরিক্ষা পালায় হরিক্ষাকতৃকি চণ্তীর সেবা করে যে 
কোন কাজ অনায়াসে নিদ্ধ করার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে সেই চণ্তীদেবীকে 'হাড়ির ঝি" বলা 
হয়েছে। [বি. ভা. পু. সং ৪.৮, প. সং ১৩২খ ]। আবার বাংলায় প্রাচীন ন্্র্লালিক ছড়ায়ও চণ্ডীকে 
'হাড়িঝি' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে । পশ্চিমবঙ্ষের নিমশ্রেণীর হাড়ী জাতি আদিম ক্সানার্য জাতির 
শাখা হতে উদ্ভুত। এর থেকেও চণ্ডীর মৌলিক অনার্ধ সংশ্রব হুচিত হয় বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। 
২. বজতার1 দেবী অষ্টবাহ বিশিষ্টা। মঙ্গলচণ্তী দেবীর পক্ষেও আট সংখ্যাটি শুতনুচক। (বম 
কা, ই. পৃ. ৩৪৮ জং ] 
৩. ক. ক' চ. (ধ. উ.) পৃ ২৯৭ । 
৪, এঁ পৃ. ২০৯। 


৩২ সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও নাহিত্য 


ধর্মকর্মের অন্তম অঙ্গ ছিল, তা জান! ধায় । কিন্তু সেখানেও সেই তথাকধিত ধের্ম- 
কর্ষের' প্রতি কোনরকম উচ্চাঙ্গের শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায় নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
“চৈতন্য চরিতাম্বতে' আবার মগ্যমাংস সহযোগে দেবী ভবানীর পৃজার বর্ণনা রয়েছে । 
এই দেবীর প্রভাব, বিশেষ করে স্ত্রীমাজে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে । এ ছাড়া মৃকুন্দ- 
বামের চণ্তীমঙ্গলে আর এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় । ইনি “বিপদনাশিনী" দেবী । 
সেকালের মেয়েরা বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশায় এই পঁবপদনাশিনী ব্রত 
পালন করতেন। 

“বিপদ নাশিবে যদি ব্রত কর তুমি” ।* 

প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, এই ব্রতের ব্রতীকে স্বয়ং দেবী চণ্তীকা সব বিপদে কর্ণ- 

ধারের মতো উত্তীর্ণ করেন । হৃতরাং ইনিও চণ্ডীদেবী । বিপদে উদ্ধার পেলে দেবীর 
নিকট “শতেক ছাগল' বলি দেবার মাননিকও কণা হতে। । 

“সহ্কটে তারিণী মাতা বিপদে কুশল । 

উজাণীতে গেলে দিব শতেক ছাগল ।”২ 


। মনসা । দেবী চণ্তীর পরেই উল্লেখযোগ্য সপ্তদশ শতাব্দীর রাট়ের আর এক 
লৌকিক দেব “মনসা” । পৃৰ শতাব্দীক্রমে পূজিওা এই দেবী মূলতঃ নিষাদ- 
কিরাত মিশ্র দেবী । এবং পর্ব্তাঁ কালে দ্রাবিড, শবর ও আর্দি আর্ধ প্রভাবে 
প্রভাবিত । “কিরাতী মনসা পর্বতে বাস করেন বলে তার নাম পার্বতী” বা 'পবত- 
বাসিনী' । আদি আয ব্রাতা খষি জরৎকারুর পত্বীত্ব স্বীকার করায় আধ সমাজে 
তিনি “জগদ্গৌরী নামে পরিচিতা হলেন। কিপ্ত আবত্বের শৃঙ্খল তিশি বেশী দিন 
সহ করতে পাবেন নি। 

বিশেষজ্ঞগণের মতে, বাংলার মঙ্গলকাবোর কাহ্নীগুলির মধ্যে মনসামজ্গলের 
কাহিনী প্রাচীনতম । বাংলার গ্রামাঞ্চলের সর্প-বাহুল্য তথ সর্পভয়, সর্পদেবী 
মনসাব লোকমানসে প্রবল প্রতাপান্বিত। হয়ে ওঠার কারণ। সাপ আদিম টোটেম, 
কৃষি ও প্রজননের লঙ্গে যুক্ত । মনসার কোলে শিশ্তু৩ঃ এবং “মনসা” কথার মধ্যে তার 
কর্ষণ প্রজনন ঘনিষ্ঠতা সহজেই লক্ষিত হয় ।৪ শিবঠাকুরও সাপ, রুষি ও প্রজননের সঙ্গে 
যুক্ত থাকায় সহজেই মনসার নিকটতম আত্মীয় হয়েছেন । চণ্তীর সঙ্গে মনসার 
ঝগড়া এবং পরিশেষে মণসার চতণ্ডীকে জয়, জাতিদ্বন্দে গোষ্ঠাগত ধর্মমতের বিরোধের 
ফলশ্রুতি হওযু। সম্ভব । বাটের লৌকিক দেবী মনসার নধ্যে বিভিন্ন আদিম গোষ্ঠার 
ধর্মের ঘন্দ ও মিলন পর্বটি সুস্পষ্ট । বাঢ় অঞ্চলে মনস! পূজায় পণ্য সম্ভাব পূর্ণ নৌকা 


বাঁের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পর। ৩৩ 


টানার ক্রিয়াটি আদিম সমাজের রোগ বিতাড়ণের একটি স্থপরিচিত ধাছুবিশ্বাম। 
ধর্মঠাকুর সম্পৃক্ত রচনাগুলির মধ্যে “সাংজাত পদ্ধতি' (লাংজাত-সাংযাত্রিক, অর্থাৎ 
জল পথযাত্রী )১ বা পৃজাপদ্ধতিতে ধর্মঠাকুরের আদিপৃজাস্থানে নৌকায় করে পণাসন্তার 
নিয়ে গিয়ে পুজ| ও তপশ্চরণ করার বর্ণনা রয়েছে । ধর্মমঙ্গল কাব্যের বঞ্জাবতীর “শলে 
ভর' কাহিনী ও লাউসেনের “হাকন্দ সেবন' পালায় এই সংজাত পদ্ধতির বর্ণনা পাই। 
বর্তমান কালেও রাট়ের কোনে কোনো গ্রামে ধর্মঠাকুবের বাৎসরিক পৃজ। উপলক্ষে 
ময়ুরপত্ধী নৌক] করে ধর্মঠাকুরকে নিয়ে চলার প্রথা প্রচলিত রয়েছে ।২ সেক্ষেত্রেও 
রোগ মুক্তির দেবতা ধর্ঠাকুরের উপর আদিম জনগোষির রোগ বিভাড়ণের উক্ত 
যাছুবিশ্বাসের প্রভাব থাক অসম্ভব নয়। উচ্চ বর্ণের পূজা লাভ করার জন্যে এই 
মনসা দেবীকে যে কতো কসবৎ করতে হয়েছিল, মনসামঙ্জল কাহিনীগুলিতে তার 
ইঙ্গিত পাংয়া যায় । তবু রক্ষণশীল নারী সমাজের বাইরে, তথাকথিত নিয়বর্ণের এই 
দেবী কখনোই তেমন প্রাধান্ত লাভ করতে পারেন নি। 

ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে পাওয়া যায়ঃ ধর্মের বিষ, প্রাচীনতর অর্থ রেতস্‌ পান কবে 
্রহ্ধা বিষণ ও মহেসশ্বর এই ত্রিদেবতাকে জন্ম দিয়েছিলেন “মনল” ।৩ এই পৌরাণিক 
পৰিকল্পনা বাঢ়ের জনজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে । তাই প্রায় ক্ষেত্রেই দেখ! 
যায়ঃ ধর্মঠাকুর ও মনসা পাশাপাশি বিরাজ করছেন । ধর্মের কায়জ নাবীরূপ মনস। 
ধর্মকামিন্তারপে পুজিতা। সপ্তদশ শতকের জনসমাঁজে বিবিধ সংস্কৃতি সমন্বয়ের এই 
“মনপাদেবী” প্রবল প্রতাপান্থিত। গ্রাম দেবী । পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক 
পবস্ত বনু কবিব মনসামক্জল কাব্য আমরা পাই দেবীর জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য ব্বরূপ। 
সতেবো৷ শতকে বিভিন্ন কবির রচিত “মনসাম্জল' কাব্য ছাড়াও, মনস। পুজা যে 
তৎকালীন সমাজে ধর্মকর্মের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল তার সাহিত্যিক উল্লেখ পাওয়। 
ঘায়।৪ রাঁঢ়ভূমির অন্তর্গত বর্তমান বীরভূম জেলায় এখনও মনসা পুজার যথেষ্ট 
প্রচলন রয়েছে । ধর্মঠাকুরের মতো। এই জেলায় প্রাক প্রত্যেকটি গ্রামে এক বা৷ একাধিক 
মনসাদেবীরও মন্দির বর্তমান । সাধারণতঃ নিম়জাতির মধ্যে সেখানে এই দেবা 
পূজিত হয়ে থাকেন। এছাড়। বীরভূমের বিভিন্ন লৌকিক সংস্কারের মধ্যেও মনলা- 
দেবীর যথেই প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় । 

। শীভল। | এই সময়ের সাহিত্যে আর একটি লৌকিক দেবীর খবর পাওয়া 
ষাস্ব। ইনি মারিদেবী শীতল। | অন্যান্ত অনেক লৌকিক দেবতার মতে! শীতলারও 
জন্ম আদিম মান্ষের ভয় ও অজ্ঞানতার পথে। সাধারণতঃ করপদহীন মুণ্ডাকতির 

_শিলাখণ্ডেই এই দেবীর পুজা হয়ে থাকে। প্রন্তরোপাসন! অনার্য সংস্কৃতির 
১০ বা. সা, ই. পৃ. ৪৯৫ | 
২* বর্ধমান জেলার নাড়ুগ্রামে বুদ্ধ পুর্বিমার দিন ধর্ণঠাকুরের বাৎসরিক পুজা এখনও এই রীতি 
দেখবার । 
9, বধ. তৃ পৃ ১ 
৪. “কুস্ত করি বিষহরি পূজে কোন জনে” । [ চৈ. তা” পৃ. ১৭) 
ঝ্বাচ় বাংলা-ও 


৩৪ সতেরেো। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও লাহিত্য 


পরিচায়ক । এই দেবীর মুতি পরিকল্পন। অনেক পরবর্তী কালের। কিন্তু সেখানেও 
মনাধ প্রভাব ক্থস্পষ্ট। সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্করাম দাসের বর্ণনায় এই দেবা 
নাসভবাহনা১, মাথায় “সোনার কুলো” কাখে “হেমকুণ্ত' হাতে “মার্জনী' | 
অভম্বা বরদ। আপদেতে সদ 
বিগুন বিনাশিনী নাম। 
হেম কুম্ত কাথে অবিরত থাকে 
মার্জনী করে স্ঠাম ||২ 
অন্যত্র পাই__- 
গর্দভ উপরে সাজের আরম্ত 
মাথায় সোনার কুলো কাখে হেমকুস্ত ॥৩ 
স্থবর্ণ মার্জনী, স্থর্যকিরণের প্রতীক । “দক্ষিণরাঢ়ে এখনও সম্মার্জনীর দ্বার! অসাধা 
মাধির আরোগা কামনায় গ্রহ বিপ্রেরা বাটা কাঠির উপচারে হুর্য পূজা করে মন্ত্র পাঠ 
টবুতে করতে ঝ'ট। কাঠির সাহায্যে রোগীর গা ঝেড়ে থাকেন।৪ এই দিক দিয়ে 
ীতল। আদিম যাছুবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পংক্তা। ন্বর্ণকুলাও তুর্ষের প্রতীক । আবার 
ই কুলার আকার অর্ধচন্দ্রের মতো । এর থেকে মনে হয় স্্য-চন্দ্রের অন্ধকল্প বূপে 
শীতলার প্রহরণের মধ্যে ঝাট। ও কুলার লৌকিক রূপকল্পনা । শীতল। হৃর্ষের সঙ্গে 
ম্পকযুক্তা । কারণ ইনি সবিতৃকন্তা সাবিত্রীর ছুহিতা । এর “অরুণ বরুণ তারই 
পতীক । কষ্রাম দাস শীতলাকে ধিরণীরূপা”৫ বলেছেন । হরিদেবের মতে শীতল। 
দ্রশিবের ঘর্মজাত কন্য1।৬ দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের ভগিনী । ক্ত্রশিবের কন্ত। 
ইসাবে ইনি আবার কৃষিদেবতা। তাই তার অঙ্গ 'ধানচার! শোভিত ।৭ ইনি 
এলোকেশী" । এলোকেশ আভিচারিক ক্রিয়ার অঙ্গ বিশেষ | কবি বল্পভের মতে, 
শীতল “শিশুমুণ্তুত| | 
বাম হাতে ছেল্যামুণ্ড উন্তুক বাহন ।৮ 
॥বং ইনি কখনও কখনও “দিগম্বরী বেশ' ধরেন । 
“দিগন্বরী বেশ ধর ই বেশ ছাড়িয়া ।'” 
পর পক্ষে হরিদেবের শীতলামঙ্গলে দেবীর “নাগলোক” “ভন্ধুক সহর' ও গন্ধর্ব রাজ্যে” 
১, শীতলামঙ্গল' কাবোর অপর কবি বল্লভের মতে 'রাঁসভ' বলদেরই এক রূপাস্তর । [সা প. প- ১৩০৫ 
* ৩৬] 
| ২. কৃ" রা. শর. পৃ. ২৫১। 
শু পৃ. ২৭৯ । 
সা. প্র. ৪, পৃ ৩৭১। 
কৃ" রা, শ্র- পৃ ২৫২। 
* সা. প্র পর্থ, পৃ ২৩*। 
ধধানচার। বিরাজিত অঙ্গ' । কৃ" রা প্র. পৃ- ২৫১ । 
স।. প. প্‌. ১৩০৪ পৃ ৩৬ । 
এ, 


রঃ র্‌ রি ৫ রি রি ও 


রাঁঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পরা ৩৫ 


পূজা প্রচার; এই দেবীর আদিম আধেতর. সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার রূপটি 
সুস্পষ্ট করে। 
এই আর্ধেতর লৌকিক দেবীটি সপ্তদশ শতকে এসে বাংল! সাহিত্যে স্থান লাভ 
করেন। লক্ষী, ষষ্ঠী ও শীতলার পাঁচালী প্রায় একই সময় রচিত হতে আরম্ভ করে। 
তবু কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে লক্ষ্মী ও ষষ্ঠী ধেমন ভ্রুত সাহিতো ও উচ্চতর সমাজে 
নিজেদের লসম্মান স্থান করে নিয়েছেন, কেবল মাত্র ব্যাধির দেবতা বলে শীতলা তেমন 
পারেন নি। বর্তমানেও তথাকথিত নিয়তর নমাঁজেই এই দেবীর প্রভাৰ ও প্রতিপত্তি 
আঁধক। 
| বষ্ঠী। বাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে সন্তান জন্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা আর এক গ্রামদেবী 
হলেন ষষ্ঠী! কেউ কেউন মনে করেন যীক্‌ বা ষষ্ভীকা হলো! ত্রীহিধান্ত বা প্রচলিত 
“যেঠে ধান | এই ধান ষাট দিনে পাকে । যণঠীদেবীর উপাসনার মধ্যে কৃষিভিত্তিক 
মাতৃপ্রধান সমাজ জীবনের ইঙ্গিত রয়েছে । অপরপক্ষে, লোটন ধান থেকে “লোটন- 
ষঠীর' কথাও স্মরণ করা৷ ঘেতে পারে। মধ্যযুগের বৈষণব-অবৈষ্ণব সকল প্রধান কবিই 
'জাতকর্ম-সংস্কারে' যন্ঠীপূজা৷ বা সেট.বা পূজার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। শিশুরক্ষায় বী- 
দেবীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । বিভিন্ন যীমঙ্গল কাব্যে দেবী ষষ্ীর মধুপুর গ্রামের আটকুড়া 
রাজাকে কপ। করতে যাওয়ার কঝ। পাওয়! যায় | নবজাতকের ষষ্ঠ দিবসে তার রক্ষাকল্লে 
যীদেবীকে বলিদান সহযোগে পৃজার রীতির খবর পাওয়1 যাক্স রপরামের ধর্মমঙ্গলে | 
“ছয় দিনে ষেটের। পূজিয়ে বলিদানে' ।২ 
রাঢলোকধর্মে সবচেয়ে কৌতৃহলজনক কতা হলো, গোমুণডে ষঠীপুজা | মুকুন্দরাম এর 
বিশেষ বর্ণনা করেছেন । ঈঞজিপ্িয়ান (7802০: সং ষট)) দেবীর নি্নাঙ্গের গাভীরূপ, 
ষীদেবীর সঙ্গে তার নাম ও ক্রিয়াকলাপ সাদৃশ্ে-_এই “গোমুণ্ড পূজা? প্রথার সঙ্গে 
মিশরীয় সাংস্কৃতিক যোগাষোগের সম্ভাব্যতা নির্দেশ করেছেন কোন কোন 
পৃণ্ডিত। অবশ্ঠ বৈদিক জাতক্ৃত্য গোদান'-এর পরবতী রূপান্তর হিসাবেও এই প্রথা 
প্রচলিত হতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন ।৩ অনেকে অবশ্য আদি শম্যদেবী 
যার সঙ্গে গাভীর কৃষিকর্মজাত ঘনিষ্ঠতার প্রতিই বেশী আকষ্ট হয়েছেন।৪ যগীদেবীর 
সঙ্গে বেড়ালেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের খবর পাওয়া যায়। একটি ষঠীমঙ্গল পুঁথিতে? 
দেবীর চৌধাট্ট প্রকার বেড়াল বাহনের উল্লেখ এবং দে সম্পর্কে তৰ্কথাও লিপিবদ্ধ 
আছে। আমাদের আলোচ্য শতাবীতে এই গ্রাম দেবীটি লোকসমাজে যে বিশেষ 
আদৃতা ছিলেন, লমকালীন লাহিতো তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায় । ৃঁ 
। দক্ষিণরায় । দক্ষিণ রাট়ের কোনে! কোনো গ্রামে পৌধ সংক্রান্তির দিন ও 
১* লোকায়ত দর্শন, পৃ. ৩৫ 
২, কী. ধ. পৃ. ৪৬। 
৩, চি. প. স. চি. ১ম. পৃ. পৃ৯ত-ন২। 
রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্ম ঠাকুর পৃ. ৮৬। 
৫. পলীক্রী। লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ফী মঙ্গলের পুথি: ষ্ঠবা। 


৩৬ সতেরো! শতকের রাঁঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


পয়ল! মাঘ যে লৌকিক দেবতাটির পৃজা মহাসমারোহে হয়ে থাকে, তিনি ব্যান্রদেবতা 
দক্ষিণরায় | সপ্তদশ শতকে এই দেবতাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যের ষে ধাবাটির 
কৃষ্টি হয়ঃ তার নাম রোয়মঙ্জল' । লমসাময়িক বিভিন্ন কবির কাবো দক্ষিণবায়ের যে 
পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখ! যায় এব গায়ের রং সোনার বরণ, আকর্ণ বিস্তৃত 
লোচন, অন্তান্ত' অলংকারের সঙ্গে পিঠে ঢাল তলোয়ার, কোমরে ছুরি কাটারী, হাতে 
বাণপুর্ণ তৃণ । এর বাহন হীরা বাঘ। বনের মাউল্যা, মলঙ্গী, নাবিক এ'ব সেব! 
করে। একে যে পূজা করে? বাঘ তার দিকে ফিরেও তাকায় ন!। পুত্র বলিদানে 
পৃজ| দিলে ইনি তুষ্ট হয়ে মনস্কামন। পূর্ণ করেন । কোথাও ইনি দিবা মুক্তিতে আবার 
কোথাও বা মুণ্ড মৃতিতে পূজিত হন । আঠারো ভাটির অধীশ্বর এই দক্ষিণরায় ধান- 
চাষী ও মধুসেবী রুদ্রশিবের কামজ সন্তান রূপে ধানক্ষেত ও মধুবন রক্ষা করেন। 
ভাটির অধিকার নিয়ে বড়খ গাজীর সঙ্গে এর বিরোধ বাধে । 


দক্ষিণরায়ের এই পরিচয়ের মধ্যেই তার আদিম অনাধ স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

মানব সভাতার উন্মেষ কাল থেকেই বৃক্ষাি পূজার মতো মানবেতর প্রাণী পৃজারও 
প্রচলন হয় । কোনো প্রাণী বা বস্ত বা ঘটনা রূপে গুণে উপকারিতায় সহজ ব্যাখ্যার 
অতাত হলেই আদিম মান্ষের স্পর্শে, তা দেব ভাবনায় পধবদিত হতে। ৷ নিম়বঙ্গের 
অরণাভূমির রূপে গুণে বিক্রমে ভয়ঙ্কর বন্দর বাঘও এঁ পথে সহজেই দেবত্বে উন্নীত 
হয়েছিল | রাত্রিকালে বড়ো বড়ো মশাল জেলে, সারারাত ধরে মহা সমাবোহে 
ঢাকঢোল বাজিয়ে দক্ষিণরায়ের যে পুজাবাতি, তা অনেকট। যেন বাঘ বিতাড়নের 
কথাই মনে করিয়ে দেয়। দক্ষিণরায় “বার প্রতীকে 'মুণ্ডমৃতিতেও পূজিত । 

বাঘের উপরে নাই দক্ষিণের বায় । 

একখানি মুণ্মাত্র বারা বলে তায় ॥১ 


ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলেই এক মময় মুণ্ড পূজার প্রচলন ছিল । বারের বিভিন্ন 
সতী গীঠ এবং অন্যান্য দেবস্থানের বিভিন্ন দেব-দেবীর মুণ্ডাকৃতি শিলা বা দার মৃতি, 
এই প্রাচীন মুণ্ড পৃঙ্জার এঁতিহ্য বহন করছে ।২ কালক্রমে এই সব দেব-দেবী 
্রাহ্মণা পুরাণ অন্তর্গত হলেও, কোথাও কোথাও এদের আদিম রূপটি চিনে নিতে 
কষ্ট হয় না। দক্ষিণরায়ের প্রতীক-রূপে পূজিত এই মুণ্ডকেও শিবস্থত গণেশের 
মুণ্ড বলে সমসাময়িক কবিগণ এর ওপর পৌরাণিক ভাবারোপের চেষ্টা করেন। 
আচন্বিতে উচাটীল গণেশের মাথা । 
দক্ষিণে পড়িয়া সেই হইল দেবতা ॥৩ 


কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আধেতর জাতির মুখ্ডোপাসনা, দক্ষিণরায়ের ভাবরূপের সঙ্গে 


শা শ্পপািশীকা শশী পিং শিশিরে পপ 


১. কৃতরা। গ্র-পৃত ১৭৭৯) 
২. সা. প্র. ৪র্থ। ভূ পৃ. ১৩৭1 পা" টী, ১৩ ভ্রঃ। 
৩, হরিদেবের রায়মঙ্গল পৃ. ৩৯1 সা. প্রং ৪ 


রাড়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পর। ৩৭ 


মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে । অন্যদিকে, মুণ্ডরূপী দেব-দেবী মাত্রেই আবার 
সুণ্ড বলিদান কামন! কবেন। 
“কালীঘাটে মুণ্ড পুজা অঙ্গ বলি দিয়া ।৯ 

দক্ষিণরায়ও তুষ্ট হন পুত্র বলিদানে । “অখণ্ড কদলী পত্রে" “সমাঙ্গ রুধির পূজা? 
কামন। করেন ইনি ।২ এই দিক্‌ দিয়ে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে এব সাধুজ্য লক্ষ কর যায় । 
রুত্রদেবের “রায়মঙ্গল' কাব্যে দেখ! যায়, “রতাই বাউল্যা' পুষ্পের পরিবর্তে “নিজ মাথা? 
কর্তন করে রায়ের পূজ। করতে চায়। এখানেও ধর্মপূজার “হাকন্দ সেবনের ইত 
পাওয়। যায়। 

দক্ষিণরায়ের শ্বরূপে এই সব লৌকিক রুপ ও পরবতী পৌরাণিক রূপারোপ 
ছাড়। অন্য একটি প্রভাবেরও ইঙ্গিত মেলে । আঠারে। ভাটির অধীশ্বর বায়মন্ল 
দক্ষিণরায়ের বাঘ সেনার বর্ণনায় মনে হয় কোনো কোনে ক্ষেত্রে যেন সমগ্র বাগ.দী 
সমাজটিকেই আমরা দেখতে পাই ।৩ এই কারণে আমাদের মনে হয়, দক্ষিণবায় 
দক্ষিণ রাট়ের, বিশেষ করে ভাটি অঞ্চলের ব্যাদ্র টোটেমধারী কিরাত-রাই জাতির 
জাতীয় দেবতা হতে পারেন । . পরবর্তী কালে কোনে সামন্ত বাজার বীবত্বপূর্ণ কাহিনী 
এই দেবকল্পনায় আরোপিত হতে পারে? যার ই-্গত পাওয়া যায় দক্ষিণরায় ও 
বড়খ। গাজীর বিরোধের অংশটুকুর মধ্যে | 

শতাব্দক্রমে প্রচলিত এই লৌকিক ধর্মকর্ম ও ধ্যান-শারণার উপরেই বাঢ় বাংলার 
বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ও অবৈদিক বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি ধর্ের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার | 
যদ্দিও আমাদের আলোচ্য সময়ে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অবিকৃত রূপে প্রচলনের কোনে। 
প্রামাণ্য এতিহানিক বা সাহিত্যিক নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নি, তবু দেশীয় 
লোকাচার ও পৌরাণিক ধর্মীচরণের মধ্যে তার অবশেষ চিহ্নটুকু শতাবীর সাহিত্যে 
স্প্ইই আভাসিত। 


॥ জৈন ধর্ম ॥ 

নাড়ে উজন ধর্ম প্রথম কখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে? সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধো নান! 
মত প্রচলিত বুয়েছে। বিভিন্ন সুত্ত গ্রন্থ থেকে মনে হয়, মহাবীর বর্ধমান রাঢ প্রদেশে 
এসেছিলেন থৃষ্টপৃব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ।8 তার এদেশে দীর্ঘ অবস্থান ও কেবলত্ব লাভের 
কাহিনী থেকে মনে হয়, এ সময় থেকেই বাঢদেশে জৈন ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা 
হতে থাকে । পরে পাল আধিপত্যেব কাল থেকেই এদেশে জৈন ধর্মের প্রভাব হাস 
পায় এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে ।৫ তবু এই ধর্ম কথনোই একেবারে লুপ্ত হয়ে 


১. হরিদেবের রায়মঙ্গল, পৃ. ৭৮1 সা. প্র. ৪র্থ । 
২ কুদ্রদেবের রায় মঙ্গল পূ. ১৪০ | সা. প্র- ৫। 
৩, এ, পূ. ১২৩-৩৩। 

৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ৫৯৩। 

৫, চিন্ময় বঙ্গ, পৃ. ১৩। 


৩৮ সতেরে৷ শত্বকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


যায় নি। অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতকেও যে গৌড়ে এবং বঙ্গে জৈন সঙ্মবের কিছু 
অন্তিত্ব বিমান ছিল, তাব নিদিষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায় ।১ 

রাট়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু জন মূত্তি পাওয়া] গেছে। বর্তমান কালেও 
রাঁড়ের গ্রামাঞ্চলে অনেক জৈন মৃত্তি, কোথাও যষ্ী২ কোথাও ভৈরব৩ আবার কোথাও 
বা মনসাদেবী বূপে পূজা পাচ্ছেন । অনা দিকে, জন লৌকিক দেবদেবী মগ্ডলে 
হিন্দুদেবতা শিব, রুদ্র, ইন্দ্র, স্বন্ন, যক্ষ ও অস্বিক। যথাক্রমে শিবমহ্‌, রুঙ্গম্, ইন্দ্রমহ, 
স্বন্দমহ, ষক্ষমহ ও অজ্জা-কোট্রকিরিয়া রূপে এবং নামান্তরে পুঁজত হতে 
দেখা যায় ।১ 

সামাজিক রাঁতি নীতির মধো নরজাতকের ষষ্ঠ দিবসে শিশুর কপালে বিধাতা 
পুরুষ এষে জাতকেন্র ভবিষ্যৎ ভাগ্য লিখে দিয়ে যান, আজকের মতো সেকালেও 
প্রচলিত হিন্দুর এই বিশেষ বিশ্বাসটির উল্লেখ পাওয়া যায় ভদ্রবাহু বচিত কল্পস্ুত্রে” ।৫ 
বাংল। সাহিত্যে রামায়ণ, মনসামঙল ও বিগ্যাক্ছন্ধবের কাহিনীতে জৈন ধর্ষের প্রভাব 
উপলব্ধ হয় ।৬ 

শতাব্দবাহিত এই ধর্মমতের একটি ক্ষীণ ধারা সতেরো। শতকেও বহমান ছিল 
বলে মনে হয়। মুকুন্দরামের চত্ীমঙ্গল'' কাবো কালকেতুর প্রতিষ্ঠিত “গুজরাট নগরে; 
বিভিন্ন জাতির আগমনের প্রসঙ্গে সরাক' জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে 
দেখা যায়, এব] জাতিতে তন্তবায়, জীবহিংসা করে না এবং নিরামিষাশী | 


সরাক বৈসে গুজরাটে জীব্জন্ভ নাহি কাটে 
সর্বস্থানে তার নিরামিষ ॥ 
পাইয়। ইনাম বাড়ি নিত্য বুনে পাট শাড়ী ।? 


এই সরাক জাতি জৈন আবকদেরই অবশেষ বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন । পশ্চিম 
বঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই এখনও অল্প বিস্তর সরাকদের বসবাস আছে। 

মুকুন্দরামের “চণ্ডী মঙ্গল' কাব্যের দেবী চণ্ডী বনছুর্গা। এই দেবীর কাছে বনের 
পশুকুল যখন কংস নদীর তীরে কালকেতুর পশুহত্যার বিরুদ্ধে অভিষোগ করে অভয় বর 
প্রার্থনা করে, তখন তার মধ্য এই জৈন অহিংস ধর্ম ভাবনাটি হৃস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


১, “বসন্ত বিলাস" গ্রন্থের দশম নর্গেব বর্ণনা অনুসারে চালুক্ারাজ বীরধবলের মন্ত্রী বস্তপাল (১২১৯- 
৩৩) খন একবার জৈব্-তীর্ঘ পরিভ্রমণে যান, তথন ভার সঙ্গে লাটঃ গোঁড়, মরু, ধারা, অবস্তি এবং বঙ্গের 
সংঘ-পতিগণও গিয়েছিলেন*-* | (বা. ই. পৃ. ৬৫") 

২. বীরভূম জেলার নানুর থানার অস্তগত বেলুটা গ্রামে দিগন্বর জৈন মতি বীদেবীরূপে পুজিত 
হতে দেখেছি। 

৩. রাঢের বহুস্থানে জৈন মতি আজও ভৈরবরূপে পুজ! পেয়ে আসছেন। 

৪. 4৯" ঢু 2১0. 215-225. বধমান, শারদীয়, ১৩৮৪ । এজৈনগণের লৌকিক দেবদেবী". 
প্রবন্ধ দ্রষ্টবা। 

৫, চি, ব. পৃ. ১৪। 

৬. বা. সা. ই. পৃ. ৪৯২। 

৭* ক. ক, চ. পৃ. ৩৫৭ । 


বাটের ধর্ম ও নংস্কাতি পরম্পব। | ৩৯ 


॥ বৌদ্ধ ধর্ম ॥ 


সেন আমলের রাজকীয় (বিরাগ, উচ্চ ও মধ্য কোটীর জনগণের অন্দার দৃষ্টি এবং 

্রাহ্মণ্য ধর্মের সক্রিয় পৌষকতার ফলে, বাট়ে স্থপ্রাচীন এঁতিহপূর্ণ বৌদ্ধধর্মের ক্রম- 

ংকোচন ঘটে । তুকী' আক্রমণ এই সংকুচিত বৌদ্ধ ধর্মকে প্রায় বিলুপ্তির পথে 
নিয়ে যায়। 


অবস্ত তার বু পূর্ব থেকেই একান্ত হ্বাভাবিক সমাজ নিয়মেই বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্ষণ্য 
ধর্মের মধ্যে একটি সংঘর্ষ ও সমন্বয় সাধনা চলে আসছিল। এরই ফলশ্রুতিতে এক 
দিকে যেমন বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবার উদ্দেশ্যে 
তাদের পদদলিত করে কজ্তযানী বিভিন্ন যুতি-কল্পন1১, অন্যদিকে বেদ বিরোধী, যজ্ঞ- 
বিরোধী স্বয়ং বুদ্ধদেবের বিষ্র দশাবতার মধ্যে অন্তভূক্তি ঘটেছে। 


সতেরো! শতকে তারা, চামূণ্ডা, বাস্থলী প্রভৃতি দেবীকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতের 
দেবীগ্বনের পরিণতি হিসাবে ধেমন দেখতে পাই, অন্য দিকে মঞগ্জুঘোষ, অপরাজিতা, 
বক্ষ ইত্যাদির মতো বিস্তদ্ধ বৌদ্ধ দেব-দেবীর পৃজারও খবর পাওয়া যায়।২ দেবী 
তারা বা উগ্রতারা চীন তিব্বত অঞ্চল থেকে বৌদ্ধতন্ত্রে এবং বৌদ্ধতত্ত্রের মাধ্যমে 
হিন্দুতন্ত্রের দেবী রূপে গৃহীতা৷ হয়েছেন বলে পাঁগুতগণ মনে করেন ।৩ দেবী চামুণ্ডাও 
বৌদ্ধ প্রভাব মুক্ত দেবী নন। বৌদ্ধ “সাধন মালায়' ষে সপ্তদেবী পরিবৃতা মহাকালের 
বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে “চচিকা' রূপে চামুগ্ডার স্থানও রয়েছে । এই দেবীও চামুণ্ডার 
মতোই অস্থিসার এবং প্রপারিত শবদেহের উপর নৃত্যরতা৷ ।৪ সর্পদেবী মনসার সঙ্গেও 
শুরাবর্ণ। চতুভূজ1 জটামুকুটিনী শুক্লোত্তরীয়া সিতরত্বালঙ্কারধতী শুর্ুসর্পভূষিতা' বৌদ্ধ 
জাঙ্গুলীদেবীর সমন্বয় ভাবনাটি সুস্পষ্ট 1৫ দেবী জাঙ্গুলী বিষবিদ্যা বলে বিষবৈচ্ধের নাম 
হয় “জাঙ্গুলিক' ব1 “জাঙ্গলিক ৷ এই জাঙ্গুলী দেবী পরে মনসা দেবীর সঙ্গে মিশে যান, 
তাই মনসার নাম হয় 'জাগুলি' । মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কৰি বিপ্রদাস পিপিলাই 
তার “মনস। বিজয়" কাব্যে দেবী মনলার “জাগুলি' নামের লোক ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন 
"জাগিয়া জাগুলি নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি ।” দেবী সরম্বতীও বৌদ্ধদের মধ্যে নানা 


১. এঅক্ষোভ্যকুলের' দেবত৷ “বিস্তাত্তকের' পদতলে হিন্টুদেবত1 গণেশকে নিম্পেষিত অবস্থায় দেখ। যায় | 
বৌদ্ধ দেবদেবী পৃ. ৫৮। 

বৌদ্ধ দেবত! 'টত্রলো কা-বিজয়' শিব ও গৌরীকে পদদলিত করেন। এ পূ. ৫৯। 

বৌদ্ধ 'অপরাঙ্জিতা' গণপতিকে পদদলিত করেন। পৃ. ৮*। 

দেবী 'প্রসন্রতারার' যুতিকল্পনায় হিন্দু দেবতা ইন্দ্র, রর, ব্রহ্ম, 'মার'রূপে দেবীর পদতলে নিম্পেষিত 
হন। এ পৃ. ৮১। 

২. চৈ. ভা, পৃ. ১৮। 

৩. ভারতের শান্তি সাধন] ও শাক্তি সাহিত্য, পৃ. ১৩*-৩১। 

৪. বৌ দে. পৃ. ৬৮। 

৫» বাঁ. সা, ই. পৃ. ১১২। 


৪০ সতেরে! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


রূপে পৃজিতা ।৯ এ ছাড়া, বৌদ্ধ দেবতা। অবলোকিতেশ্বরের বিভিন্ন 'বূপকল্পনার মধ্যে 
'নীলকণ্ঠ' যুতিতে তিনি হিন্দু দেবতা৷ মহাদেবের লমরূপ । বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের বন্দনা 
ংশে দেব-দেবীর সঙ্গে যে সব ডাকিনী যোগিনীর বন্দনা পাওয়া যায়, অন্ত 

সাধনার সেই শক্তির সহচরী ভাকিনী যোগিনী ইতাদির বিকৃত ও বীভৎস মৃতিগুলির 
কল্পনা, তিব্বতের মধো দিয়ে চীন থেকে আগত বলে মনে করা হয় ।৩ 

শুধু দেব-দেবীর মৃতিতে সংস্কৃতির অবশেষ চিহ্নটুকু ছাড়াও, মধ্যযুগে রাট়ের 
নবদ্ধীপ প্র তি অঞ্চলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু লোক যে বপবাম করতেন, তার কিছু 
প্রমাণ রয়েছে সমসানয়িক সাহিত্যে | বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্য ভাগবতে' ও কষ্দাস 
কবিরাজের “ঠৈতন্য চরিতামৃতের” বর্ণনা থেকে মনে হয়, গৌড়ীয় বৈষ্বগণ বৌদ্ধদের 
প্রতি অতঃন্ত বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। অনা দিকে বৌদ্ধদেরও শ্রীচৈতন্তদেব ও 
তার প্রচারিত ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের বর্ণন। পাওয়া যায় “চৈতন্য চরিতাম্বত' গ্রন্থে ।৪ 
অবধৃত নিতানন্দ তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে যে সব বৌদ্ধদের দেখা পেয়েছিলেন, তাদের 
ঘাথায় ত্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাত করেছিলেন, তাঁর বর্ণন। রয়েছে 'চৈতন্য ভাগবত, গ্রন্থে । 
কষ্ণণাস কবিরাজ বৌদ্ধদের পাষণ্ড নামে উল্লেখ করেছেন সর্বত্র । মুকুন্দরাম তার 
চণ্ডীমল কাবো বুদ্ধ অবতারের কথা বলতে গিয়ে বেদ বিরোধী বৌদ্ধদের মতবাদকে 
“পাষগুমত' বলে উল্লেখ করেছেন । 

“ধরিয়া পাষণ্ড মত নিন্দ। করি বেদপথ 
বৌদ্ধরপী লেখে নারায়ণ ॥” 

এই সব উল্লেখ থেকে সেই যুগ-মনোৌভাবটি অনুধাবন করলে মনে হয় রাচ 
বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কিছু লোক ধার! ছিলেন? ব্রাহ্ষণ্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের খুব 
নীচুস্তরের জীব বলেই মনে করতেন । 

বস্ততঃ, সপ্তদশ শতাব্দীতে রাঢ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ কোণো' স্ব তন্ত্র অস্তিত্ব 
ছিল না। বজধান, মন্ত্রধান, কালচক্রধান ও সহজযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রকৃতপক্ষে, সহজিয়। 
বৈষ্ণবধর্মে, নাথপন্থী ধর্মে, অবধৃতমার্গীদের ধ্যান-ধারণায় ও কৌলমাগীদের ধর্মে ও 
'অভ্যাসে মিশে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে । আজও এই ধর্মের অবশেষ প্রচ্ছন্ন ভাবে টিকে 
আছে আউল বাউল দরবেশ ইত্যাদি ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে | : 


॥ নাথ ধর্ম । 


“নাথ' শব্দটি অতি প্রাচীন শব্দ | অর্ধ মাগী প্রাকৃতে “নাথ' কথাটি পাওয়! 
মায়। অধাপক জ্াাকোবি শব্দটিকে 'জ্ঞাতৃক' শব্ধজাত বলে মনে করেছিলেন। 


১. বৌ দে. পৃ. ৫৬ | 

. 'ডাকিনী জোগিনী বন্দে! আর মুখ ছুশি'। সী ধ. কবি. পু সং২৪৭*। প. দংঞ্ক। 
ডাকিনী যোগিনা বন্দে | ক. ক চ. পু. ২৫ | 

৩. ভা. শ. শা. সা. পৃ ১৩১ 

০. চৈ. চ, (মধ্য) পৃ. ২৬৩ ৬৪ । 


বাচের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পরা ৪১ 


বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিবতিত রূপান্তর “জ্ঞাতি' শব্খটি পছন্দ করেন। 
এই “নাথ শব্দটি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল তার “গোর্খ-বিজয়' গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য 
স্থনিতকুমারের অনুসরণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন । ডঃ মণ্ডল অর্ধ- 
মাগবী “নাক শব্ষজাত “নাথ শব্দটির পক্ষপাতী । হিমালয় শূঙ্গের “অছি' দেবত। 
(00819191016) “নাথ' এবং আধেতর জাতির নান। আদিম ভাষার মধ্যে 'নত'ঃ 
“নাত, “নাট'ঃ “নাথ শব্দ আছে। “নাত' সমগ্র ইন্দোচীনীয় জাতির স্প্রাচীন 
লৌকিক দেবতা । 

তান্ত্রিক মহাযানপন্থী বৌদ্ধ বলে প্রসিদ্ধ অনেক সিদ্ধাচাধই ছিলেন নাথ যোগপন্থী । 
এক কথায়, নানা সংস্কার-সম্পক্ত আর্ধপূর্ব ও আর্য, তথ। তাম্ত্রিক ও বৈদিক 
ধারাবাহী যোগধর্ধের সঙ্গে, বৌদ্ধ সহজঘান ও বজ্রধানের মিশ্রণ হয়ে তার সঙ্গে 
প্রতিবেশী তিব্বতী-চীনীয় ও অষ্বিক প্রভাব আংশিক যুক্ত হয়ে, সমন্বয়ণমী বাংলার 
জনপদেই নাথ যোগ পন্থের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়েছিল । 

“গোখ-বিজয়' গ্রন্থে দেখা যায়ঃ এই নাথ যোগীর। মাথায় জট, কানে কুগুল, শঙ্খ 
বা কড়ি; গলায় নাদবিন্দু+ ; হাতে রুত্রাক্ষ, খন্তা, ত্রিশূল ; আঙুলে লম্বা! নখ, পায়ে 
নূপুর, পরনে কৌপিন ও গায়ে ভম্ম লেপন করতেন । উপবীত ধারণ করে ব্রাহ্মণ হবার 
মতে। “কর্ণে কড়ি দিয়ে' যোগী হওয়ার খবর পওয। যায় 'গোথ-বিজজ্? গ্রন্থে । 

“পুণরুপি যোগী হইব কর্ণে কড়ি দিয়া । 

নাথ ধর্ম পুরোপুরি তান্ত্রিক ও বৈদিক ধারায় প্রবাহিত হলেও, যোগীদের বেশ- 
তুষার উপকরণে ও আচার ব্যবহারে আধেতর প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় । 

দেহাধারস্থিত চৈতন্তকেই এই নাথ ধোগীবা প্রাণশক্তি বা আত্মা বলে যানেন। 
দেহ নিরপেক্ষ চৈতন্য যেহেতু অসম্ভবঃ সেই জন্য দেহ সম্বন্ধে তার সহজেই কৌতুহলী 
হয়েছেন । দেহ যন্ত্রের অন্ধি-সদ্ধি বোঝা ও দেহকে ইচ্ছার আয্মত্বে রাখা ও পরিচালিত 
করাই হলো তাদের সাধনার মুখ্য লক্ষ । তাই প্রাণ-অপান-বায়ু তথা শ্বাস-প্রশ্বাস 
বা রেচক-পৃবক তত্বঃ দেহদ্বার, নাড়ীঃ দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রভৃতির অন্ু- 
সন্ধান, পধবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তাদের পক্ষে আবশ্যিক হয়েছে । এই একই কারণে নানা- 
কূপ পরিভাষারও প্রয়োজন হয়েছে । এইভাবে দশমী-ছুয়ার, চন্দর-স্ত্য, গঙ্গা-মমুনা, 
ইড়া-পিঙ্গল1-হ্ুযুক্। প্রভৃতি নানা পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছে। 

এই কায়া সাধন। অতি প্রাচীন তত্ব ও পদ্ধতি । বৌদ্ধ, জৈন, ব্রান্ষণা ও মুসলিম 
বাঙালি তথ! ভারতবাসী এর প্রভাব কখনো অস্বীকার করে নি। তবে নেপাল, 
তিব্বত ছাড়া, বৌদ্ধ যুগে কেবল রাঢ় বাংলায়ই এর বিশেষ বিকাশ লক্ষ করা ঘায়। 
বাটেই এই সহজিয়। নাথ পদ্থের উদ্ভব । 

এদেশে নাথ ধর্মের এই স্থপ্রাচান এতিহ্থের ধার। অব্যাহত ছিল আমাদের আলোচ্য 
সপ্তদশ শতান্দীতেও। এই শতকের শেষদিকে মার্শল ভারত পর্যটনের বিবরণে 


১, 'লাদ' হলে নিরঞ্জনের পদচিহ্ন এবং বিন্দু" হলে! কৃষ্ণবর্ণ উর্ণানুত্র, যাতে 'নাদ' গাথ! থাকে । 
গো. বি, ভূ আঃ । 





৪২ সতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বাডালি ষোগীর ব্রহ্মচর্য ও তাদের রাসাস্নিক বিষ্তায় দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন ।১ 
এঁ সময় লিখিত “দবিস্তান” নামক গ্রস্থেও নাথ ফোগীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য সংকলিত 
হয়েছে । 
নাথ পন্থী যোগ্গীরা বিশেষভাবে ছিলেন পরিব্রাজক, নাস্তিক ও বেদাচার বহিভূতি। 
এই কারণেই এ'রা ব্রাহ্মণ সমাজে নিন্দিত ছিলেন । বর্ণাশ্রমীদের দৃষ্টিতে নাথ যোগী- 
দের আচরণ ছিল জুগুপসিত। এদের আহার-বিহারও ছিল কদর্য ।২ তাই গ্রামের 
বাইবে এদের বাস নিদিষ্ট থাকতো। | মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল কাব্যে “গায়ে নান। তীর্থ 
চিন্‌' পরিব্রাজক ভিক্ষাজীবী কাপালী সন্াসীদের গ্রাম প্রান্তে অবস্থানের খবর 
পাওয়া যায়। 
এই নাথ যোগী সম্প্রদায় লিঙ্গ! মরু বাজিয়ে শিবের গীত গেয়ে ভিক্ষা করে 
বেড়াতেন। 
“সিঙ্গ। সে ভমুরা বায় । শৃলপতি গীত গায়। 
কানে শোভে শঙ্খের কুণ্ডল 11৩ 
নাথ যোগীদের আদিগুরু শিবকে৪ গোখ-বিজয়ে আমরা এই বেশভৃষাতেই 
দেখতে পাই । 
“মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পের মালা । 
ঝল মল করে গায়ে ভল্ম ঝুলি ছাল। 11৮৫ 


তবে “নাথ' পদবী যুক্ত গৃহস্থ যোগী সম্প্রদায়ও ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
তাত বুনম্তেন। 
“নগরে অনেক যোগী বসিল ভিক্ষার ভোগী । 
কেহ বুনে বসন কম্বল ৮১ 
এদের আচার ব্যবহার কিছুটা অন্য রকম ছিল। 


ধর্মমঙ্গল বা শৃন্যপুরাণের ,ধর্মঠাক্ুর; আর নাথ এতিহের নিরঞ্জন আদিনাথ 
অভিন্ন । ধর্মঠাকুরের পুরাণ কথা ও নিরগীনের স্যষ্টি বর্ণনা একই । এই কারণেই 
নাথ সাহিতা ও ধর্ম পুরাণ কাব্যে নিরশগ্রনের হ্তি বর্ণনা গ্রধান স্থান লাভ করেছে । 
ধর্মঠাকুরের শিব-সাযুজোর সন্ধিক্ষণে তভরবের ভয়াবহতা নিয়ে পঞ্চানন্দের উত্তৰ । 
এই পঞ্চানন্দের পূজার অন্যতম প্রবর্তক নাথ যোগীরা। আমর! প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে 


১, গো বি, ভূ. দ্রঃ 

২, “সেক গশুভোদয়া' গ্রন্থে এরূপ একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 

৩, ক. ক. চ. পু. ৩৬০। 

৪. দেবাদিদেব মহাদেবরূপে শিবকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় আয-অনাধ তত্ব ও ধর্ম বিবতিত ও 
বিকশিত হয়েছে। গাই যোগ পশ্থের নায়কও শিব। তিনিই নাথ পন্থের প্রভাবে হয়েছেন অনাদি, 
আদি ও চক্রনাথ এবং অন্যান্য নাথ সিদ্ধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জনক । 

৫, পৃ ৪1 


ঘ্ঙ ক, ক, চ পৃ. ৩৬৭ । 


রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পরা ৪৩ 


দেখেছি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একাধিক গ্রামে নাথ যোগীবের গৃহে বর্তমানেও পঞ্চানন্দ' 
ঠাকুর ধর্মবাজ রূপে পুজিত। কোন কোন গবেষকও এই প্রসঙ্গে আমাঁদের সঙ্গে 
একমত হয়েছেন ।৯ পরবতাঁ কালে শিবঠাকুবের সঙ্গে ধর্ম ঠাকুবেব মিলন প্রতিষ্ঠার 
পরে নাথ যোগী সম্প্রদায়ও শিবের আরাধনার সঙ্গে সম্পংক্ত হন। 

নাথ পন্থী এই কায়যোগ ধর্ম মুসলমান সম্প্রদায়ের মধোও প্রভাব বিস্তার করেছিল । 
নাথ যোগের রূপক কাহিনী পছুমাবতীর জায়সী মুসলমান। স্থকী সাধকদের মধো 
শ্বাস নিয়ন্ত্রণ তথা কায়যোগের উদ্দেশ পাওয়া যায় । «গোরখ-বাণীতে' স্বফী রতন 
নাথ হাজীর পদ রয়েছে । বে-শরা, আজাদ, রস্থুলশাহী ইতাদী পন্থে ষোগীদের 
আসন, দেহতত্বঃ ষট্‌চক্র ইত্যাদি সমন্ত সাধনাই প্রচলিত হয়েছিল । বর্তমানে রাঁট়ের 
দরবেশ, বাউলঃ জিজিকগণ এই ধারারই ক্রম পরিণতি । 


॥ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম । 


ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের মতো। রাটদেশেও পৌরাণিক ধর্ম স্বপ্রাচীন এতিহা 
অনুসারী | বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত প্রত্ব তথ্যাদি থেকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন 
পৌরাণিক দেব-দেবী ও তাদের কেন্দ্র করে বহু আখ্যানের কথা জানা যায় । বাটে 
শৈব? শান্ত, বৈষ্ণব সৌর ও গাণপত্য, পৌরাণিক ধর্মের এই মূল পাচটি সম্প্রদায় । 
এর মধ্যে প্রথম তিনটি প্রমমতেরই আমাদের আলোচা সময়ের বাঁঢ়ের সমাজে, 
বিশেষ কবে উচ্চ ও মধাকোটিতে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ছিল। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন 
ধর্ম বিশ্বাস এবং লৌকিক ধারার সমন্বয়ঃ পৌরাণিক ধর্ম মণ্ডলে যে বিচিত্র দেব-দেবীর 
আগমন ঘটিয়েছে, আগেই সে কথা বল। হয়েছে। 

মধাযুগীয় শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্ম সম্প্রদায়ের মধো বাব্ধানের 
কোনো রকম নিদিষ্ট গণ্ডী ছিল না। এই দিকৃ দিয়ে বিচার করলে আলোচা 
সময়ের রাঢ়ের সাধারণ বাঙালিকে পঞ্চোপাসকও বল] চলে । সাধারণতঃ ইঞষ্টদেবতাকে 
কেন্দ্র বিন্দুতে স্থাপন করে পূজা করার বীতি প্রচলিত ছিল । সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন 
ধর্ম কর্মে “পঞ্চদেব্তাভ্যো। নমঃ মন্ত্র পাঠ করে ফুল জল অর্ঘ্য দানে পঞ্চ দেবতার পূজা 
করতেন। বাংলার ধর্ম জীবনের এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক কাল পযন্ত বর্তমান রয়েছে। 

পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রশান্ত্রকে অবলম্বন করে রাট-বাংলায় ঘে বিশেষ মাতৃপূজা 
বিধি গড়ে ওঠে, দ্বাদশ শতকের আগে ত। ব্যাপক ধর্মমতের আকার লাভ করে নি। 
অন্য দিকে, দেহ ও শক্তি আশ্রিত গুহ অন্ত্রসাধনাও ষোড়শ শতক পযন্ত সম্প্রদায় 
বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । নিত্যপূজ রূপে শক্তি পূজার প্রচলন পঞ্চদশ ষোড়শ 
শতকের আগেই ষে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল, এমন কথা বলার মতো। আমাদের 
হাতে বথেষ্ট তথ্য নেই। ডক্টর শশিভূষণ দাসগ্তপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতগর্পের মতে 
মাতৃপুজা এবং শক্তি সাধনার প্রচলন বাংলায় অনেক আগে থেকে হলেও, স্রীীয়' 


১. পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি দ্র। 
২. ভা. শ. শা. সা. পৃ. ১১। 


৪৪ সতেরো শতকের বাঁড় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই সেটি এক নবরূপ লাভ করেছেঃ এবং এই নবরূপেই বাংলার 
তথা। আমাদের রাটের সমাজ-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। 

মধ্যযুগের রাঢ়ের বিভিন্ন মঙ্জলকাবোর মধ্যে যে সব দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে, 
তারা৷ ঘে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাদেবীর প্রতিতৃত্ব নিয়েই আবিভূ তা 
হন নি, একথা আগেই বলা হয়েছে । 

। দেবী দুর্গ।। মধাযুগের শাক্ত দেবীগণের মধ্যে দুর্গা ও কালী প্রধান। এর মধ্যে 
শারদীয়া পূজা বা দুর্গাপূজা বাঙালি সমাজের সর্বপ্রধান উৎসব । কোনে কোনে। 
পণ্ডিতের মতে৯ বিষুব দিনদ্য়। অয়নাদি দিনদ্বয় ও খাডুর আরম্ভ ইত্যাদি জ্যোতিষিক 
যোগ উপলক্ষে ম্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের অনেক উৎসবের সুত্রপাত হয়! 
প্রাচীন আর্ধগণ থতু আরস্তে যজ্ঞ করতেন । বহু সহম্রাব্দ পূর্বেকার শারদ ধর্জ দিনের 
স্বতিও শারদায়া দুর্গা পূজার অনুষ্ঠানের মধ এসে মিশেছে । 

দুর্গাপুজ। ঠিক কখন থেকে রাঁঢ বাংলায় প্রচলিত হয়, সে কথা নিশ্চিত করে বল! 
ধায় না। তবে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে দেবীপুরাণ, দেবীতাগবত, কালিকা- 
পুরাণ শ্রেণীর কয়েকখানি উপপুরাণ অবলম্বনে রচিত কতকগুলি দুর্গাপূজা বিধান পাওয়। 
যায়। অন্যান্যদের মপ্যে যোড়শ শতাব্দীর স্মার্ত রঘুনন্দন তার “তিথিতন্ গ্রস্থের 
অন্তর্গত “ছুর্গোৎসবতত্বে' দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি বর্ণনী করেছেন । রখুননান তার 
পূর্বতন পণ্ডিতমত ও প্রচলিত প্রবাদসমূহ থেকে উক্ত গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন 
বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন । সাধারণত: পুজাবিধি রচিত হবার কিছু পূর্ব থেকেই 
পূজ। প্রচলিত থাকে । তবু আমাদের বর্তমান কালে যে ভাবে ছুর্গ। পূজার প্রচলন, 
তা৷ প্রথম আকবরের রাজত্বকালে, মন্গমংহিতার বঙ্গদেশী প্রসিদ্ধ টাকাকার কুন্ধুক ভট্রের 
পুত্র রাজা কংসনারায়ণের নয় লক্ষ টাকা বায়ে, প্রতিমায় ছুর্গাপূজার মাধ্যমে প্রচলিত 
ইয়েছিল বলে কথিত আহে ।২ স্থতরাং মনে হয় বর্তমান কালে যে পদ্ধতিতে দুর্গ। পূজা 
হয়, তার স্থচন1 চতুর্দশ শতক বা তার কিছু পূর্বে হলেও, সম্ভবতঃ যোড়শ সগ্তদশ 
শতাব্ধার আগে ত৷ ঠিক বর্তমান রূপ ধারণ করে নি । তবে এই দুর্গা পূজার আদিতেও 
একটি উত্সবের রূপ ছিল। সম্ভবতঃ ছুর্গা পূজায় এই উৎসব প্রাধানোর জন্যেই সাধনার 
ক্ষেত্রে দুর্গার পরিবর্তে কালী এবং দশমহাবিদ্যার অন্যান্য দেবীগণ প্রাধান্য লাভ 
করলেন । 

দেবী পৃজার ক্ষেত্রে সা'ত্বকী, রাজশী ও তামপী-_এই তিন প্রকার পৃজাইও বঙ্গীয় 
স্বৃতিকারগণ কর্তৃক অন্ুমো দত । তবে ছুর্গা পূজা প্রথম থেকেই রাজপিক সমারোহে 

অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গ! পুজার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধো বঙ্গীয় স্থৃতি নিবন্ধসমূহে উল্লিখিত 





১, পুজা পাবন ত্র: । 
২, বা. দে. ই. পূ. ২৭৯ । 
৩. সান্বিকীপুজাতে জপ, যক্ এবং নিরামিষ পুজোপকবণ থাকদে। রাজসী পুজাতে জপ যজ্ঞার্দির 
সঙ্গে পণ্ড বলি হবে এবং পৃজোপকরণ হবে আমিষ। তামনী পুজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্তে। এই 
পুজায় জপ, যজ্ঞ ব। মন্ত্র নেই এবং পুজোপকরণ মগ্ধ, মাংনা দি। 


বাঁটের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পবা ৪€ 


দশমী তিথিতে করণীয় শবরোৎসব ও বন্য পশু বলিদানের রীতির মাধ্যমে, এই পূজায় 
অনার্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট । শবরোৎসবের অন্তর্গত অঙ্লীল বাকা বিনিময় বা “ভোম- 
চাড়ালী'৯ এবং অশ্লীল নৃতাগীতাদি মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত হুর্গা পূজা উৎসবের অন্তর্গত 
ছিল বলে জানা যায় | অনার্ধ প্রভাব ছাড়াও মধ্যযুগের তান্ত্রিক কদাচাবের প্রভাবও 
এর উপর পড়তে পারে । 


প্রধান সাংবাৎসরিক উৎসব হিসাবে দুর্গা পূজার এই ষে প্রচলনঃ যার মধ্যে টশৈব, 
শাক্ত, বৈষ্ণব, লৌর, গাণপত্য এমন কি হিন্দু-মুললমান নিবিশেষে সকলেরই অংশ 
গ্রহণ, রাট়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি ভাবনার মধ্যে মধ্যযুগের এবং বিশেষতঃ আমাদের 
আলোচ্য শতকের এটি একটি অন্যতম সংযোজন । ছুর্গ পূজার বিবিধ উপাচার 
সংগ্রহের মাধ্যমে পুরোহিতের সঙ্গে কামার, কুমোর, মালাকার, নাপিত, তন্তবায়, নট্র 
প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির মাস্থষের অনস্বীকাধ প্রয়োজনীয়তা ধনী গৃহম্বামীর 
সঙ্গে সকলকে সাময়িকভাবে শুধু এক পরিবারভুক্তই করে নাঃ সমাজকে দঢ়-সংবদ্ধ করে। 


দুর্গা পূজার এই উতৎসব-প্রধান রূপটির পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের আলোচ্া 
সময়ের বিভিন্ন কাব্যে | বুন্দাবনদ্ধাসের “ঠচতন্তভাগবত গ্রন্থে দুর্গোৎসব কালে “মুদঙগ- 
মন্দিরা শঙ্খ' বাজাবার কথা রয়েছে । 


“মুদ্গ মন্দির শঙ্গ আছে ঘরে ঘরে । 
দুর্গোৎ্সবকালে বাগ বাজাবার তরে 11৮ 


মুকুদ্দরামের “চণ্ীমঙ্গল' কাব্যে “ছাগল মহিষ মেষ' বলি সহযোগে “ষোড়শ 
উপচারে' ঘরে ঘরে ছুর্গাপৃরজার আনন্দ এবং “উত্তম বনে" সজ্জিত নর-নারার উৎসবে 
যোগদানের বর্ণনা পাওয়া যায় ।৩ বূপরামের ধধর্মমঙ্গলে' মহা ধুষধামে বলি মহযোগে 
দুর্গা পূজা! এবং পুজান্তে জলপানে'র কথ! আছে ।৪ 


। দেবী কালী । পুজার দিক থেকে বিচার করলে কালী পূজা অপেক্ষা ছূর্গা পূজ' 
প্রাচীনতর এবং ধর্মোৎ্সব হিসেবে দুর্গ পূজার ব্যাপকতা জনপ্রিয়তা এবং জকজমক 
থাকলেও, সাধনার দিক্‌ থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আবম্ত করে শক্তি সাধনার 
কেন্দ্রে রয়েছেন কালী । 


শ্রীচৈতন্তদেবের সমসাময়িক অথবা তার পরবর্তী কালের কষ্তানন্দ আগমবাগী4 
প্রণীত "তন্ত্রনার' গ্রন্থে সংগৃহীত কালাপুজার বিধান দিয়েই রাট়ে বর্তমানরূপে প্রচলিত 


১. আমর! প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে দেখেছি উত্তর রাঢে ক্ষীর গ্রামে ষোগাগ্চার পূজায় আনুঠানিক 
'ডোম-চাড়ালী' কৃতোর এখনও প্রচলন রয়েছে । 

২. চৈ. ভা. মে.) পৃ. ২৩। 

৩. ক ক'চ' পৃ. ২৫৯-৬০। 

১. নী" ধ' পৃ. ৬৯ | 


৪৬ সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


কালীপুজার সুত্রপাত হয়। “তন্ত্রসাবের মধ্যে কালী ব। শ্যাম] পূজার বিধি ছাড়।, 
তার, ষোড়শী, তভুবনেশ্বরীঃ ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, বগল! প্রমূখ মহাবিষ্ভাসাধন বিধিও 
সংকলিত হয়েছে । দেবীকে অবলম্বন করে রাঁট বাংলার ষে ভন্ত্র সাধনা) সেই সাধনা 
ষোড়শ সঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই মুখ্যভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল কালী মাধনা ও দশ- 
মহাবিষ্ভার সঙ্গে ।১ এঁ সময় থেকেই আমর কালী এবং অন্যান্য দশমহাবিদ্যার সাধন। 
অবলম্বনে বিখ্যাত শক্তি পাধকদের কথা জানতে পাবি।. এদের মধ্যে ষোড়শ 
শতকের প্রসিদ্ধ সর্বানন্দ ঠাকুর ছাড়াও কালীপুজার বিধান রচয়িতা কষ্ণানন্দ, 
ব্রন্মানন্দ, পূর্ণীনন্দ প্রভৃতি সাধকদের পরিচয় পাওয়া যায় । 


চণ্ীর মতো! কালীরও প্ররুতির মধ্যে জটিলতা রয়েছে । কালক্রমে অনাব 
সমাজের অনেক ভয়ংকরী দেবীও কালী নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একীভূতা৷ হয়ে 
গেছেন। রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, ভঙ্রকালী, দক্ষিণাকালী, মহাকালী ইত্যাদি 
অনেক দেবীরই উদ্ভব যেমন স্বতন্ত্র ধর্ম প্রবৃতি থেকে, তেমনি তাদের প্রকৃতিও শ্বতন্ত্। 
আবার এই কালী মুত্তির পরিকল্পনায় আসামের নরমুণ্ড শিকারী (7520-চ70706.) 
নাগা জাতিরও প্রভাব থাকতে পাবে বলে কেউ কেউ মনে করবেন ।২ 


মুণ্ালিনী লোলরক্জিহবা দেবীর শক্রসংহার প্ররুতি ও অনার্ধ রূপ-কল্পনা 
তাকে দক্থ্য তস্করদের উপান্ করে তুলেছে । আলোচ্য শতকের “কালিকা মঙ্গল'-এর 
কাহিনী ছাড়াও, প্রায় প্রত্যেক কবির ধধর্মমজল” কাব্যেও দেৰীর এই চৌর্য সহায়িকা! 
রূপটি স্পষ্ট । বিভিন্ন ধর্মমঙলে' দেখ। যায়) শিশু লাউসেনকে চুরি করবার পুরে 
ইন্দামেটে' রাত্রিকালে কালীপুজ। সমাপনান্তে দেবীর অভয়বাণী লাভ করে তবে চৌধ 
কাধে অগ্রসর হয় । 


ষোড়শ শতক থেকে পূর্ববঙ্গে এই দেবীকে কেন্দ্র করে “কালিকামঙ্গল' শরেণীর 
কাব্যধারার স্থত্রপাত হলেও, বাঢ়ে এই শ্রেণীর কাব্য রচনার হুচেনা হয় সপ্তদশ শতকে । 
তবে “কালিকামঙ্গল' কাব্যের সংখ্যা অন্যান্য মঙ্গলকাবোর তুলনায় অনেক 
কম। বাটে প্রচলিত “কালিকামঙ্গল' কাব্যের মধ্যে আশ্চর্জনকভাবে বিচ্যাুন্দরের 
প্রণন্ধ কাহিনী প্রধান স্থান অধিকার করেছে । অন্য দকে, “কালিকামঙ্গল' 
কাবোর সুচনা পর্ষের প্রথম তিন কবি, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খান এবং 
গোবিন্দদাস। এই তিন জনেরই কাব্যের পুথি পাওয়। গিয়েছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে । 
পপ্তিতগণ মনে করেন৩ এ বা সকলে উক্ত অঞ্চলেরই লোক ছিলেন । তান্ত্রিক সাধনার 
কেন্দ্রভূমি রাঢ়দেশ থেকে অনেক দুরে এই কাব্য ধারার প্রথম সুচন। হয়েছিল । এটি 
খুবই বিন্মসাবহ । 


১, ভা. শ. শা, সা. পৃ ৭৬। 
২, বা. ম. ক. ই. পৃ. ৬৮৪। 
৩. মধ্যযুগের বাংল] সাহিত্যের তথা ও কালক্রম, পৃ. ৮৯। 


রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পন। ৪৭ 


৷ দেবী সরস্বতী | বাঁঢ় অঞ্চলে বিদ্যার দেবী সরন্বতীর পুজার প্রচলন আছে । 
এই দেবীকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কালে 'সারদামঙ্গল' বা। “সারদাচবিত' “সরশ্বতীমঙ্গল” 
সরম্বতী বন্দনা? ইত্যাদি দু-চারখানি বিক্ষিপ্ত কাবা রচিত হলেও আমাদের আলোচ্য 
সময়ে এই দেবীর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কোনে। খব্র সেখানে পাওয়া যায় না। বিছ্ধা। 
ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মাহাত্ম প্রচারমূলক এই “সারদামঙ্গল' জাতীয় 
কাব্যের প্রচার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। রাট়ের অশিক্ষিত সাধারণ সমাজে 
স্বাভাবিকভাবেই দেবী সরস্বতী এবং তার “মঙ্গল কাবোব' কোনো আবেদন ছিল না। 
তবে মধ্যযুগের প্রধান প্রধান কবিরা প্রত্যেকেই তাদের কাব্যের শুরুতে এই দেবীর 
বন্দনা করেছেন । কবিকক্কণ মুকুন্দরাম তার “চণ্তীমজল, কাব “সরম্বতী বন্দনায়* 
লিখেছেন 


শ্বেতপন্মে অধিষ্ঠান শুরুধৃতি পরিধান 
কণ্ঠে ভূষ। মণিময় হাবু। 
শিরে শোভে ইন্দুকল। করে শোভে জপমাল। 


শতক শিশু শোভে বাম করে ।* 


মসীপাত্র, লেখনী ও পুস্তক এই দেবীর সঙ্গী । ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, বেণুবীণা, 
নান। বাছ্যযন্ত্র তীর সেবা করে। তিনি “বিধিমুখে বেদধ্বনি”, “বীণাপাণি” 'ব্র্ণমন্্ী', 
“বিষুমায়' | মুকুন্দরামের বন্দনায় সরন্বতী চতুভূজা।। বিভিন্ন পৌরাণিক ধানমন্ত্রে 
এই দেবী কখনও দ্বিভূজা, কখনও চতু্ভজা, কোথাও ছ্বিনয়না, কোথাও ভ্তরিনক্পন] । 
লক্ষ্মী সরস্বতী একেরুই দুই অংশ । উভয়েই ধনসম্পদ, বিদ্যা বুদ্ধি, মেধাস্ত্বতিব অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী । পরবর্তী কালে পৃথক ছুই দেবীরূপে এবা। সমাজে পৃজিতা৷ হতে থাকেন । 


। লন্গমী দেবী । রাটে প্রচলিত লক্ষ্মীর চরিত্র বা কাহিনীর মধ্যে পৌরাণিক দেবী 
লক্ষ্মীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লক্ষ করলে দেখা যায়, ধদিও শক্তি রূপে, পত্রী 
রূপে এই দেবা বিষ্ণুর সঙ্গে যুক্তাঃ তবুও তার অন্য একটি শ্বতন্ত্র পরিচয়ও বয়েছে। 
তিনি শষ্য, সৌন্দধ ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আপন মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত | 

গবেষক পণ্ডিতগণ ঝকৃবেদের শ্রাস্থক্তটি৩ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এই শ্রীদেবী বা 
লক্্রীদেবী যে শুধু সম্পদ রূপিনী ও কান্তি রূপিনী তাই নয়, পরবর্তী কালের লক্ষী 
দেবীর পৌরাণিক উপাখ্যানের অনেক বীজ এই দেবীর রূপের ও বিশেষণের মধ্যে 
নিহিত আছে । এই লক্ষীদেবীকে অনেক স্থানেই আত্রা বলা হয়েছে । পরবর্তী 

লক্ষ্মীর “সমুত্র-সস্তৃতত্বে'র মূল রয়েছে হয়তো! এই রূপের মধ্যে । তাছাড়াও, পরবর্তা 


ঠ ক. ক. চ. পৃ. ৪-৫ ॥ 


২. বোড়শ শতাব্দীর শ্মার্ত রঘুনম্ধন 'শারদ1 তিলক' নামক তস্থ গ্রন্থ থেকে দেবী সরদ্থতীর যে ধান সন্ক 
উদ্ধৃত করেছেন, আজ পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলে তার প্রচলন রয়েছে। 


৩, এই প্রনুজটি খক্‌ বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তে খিল হুক্তস্থিত পঞ্চদশটি থক মন্ত্র । 


৪৮ সতেরে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


কালে লমুক্রপথে বাণিজ্য ঘাত্রা করে বণিকশ্রেণীকে ধন আহরণ করতে হতো।। সমূত্র 
গর্ভের মুক্তা শঙ্খ-ঝিন্ুকাদি রত্বরাজি আহরণ করেও অনেকে ধন সঞ্চম করতেন । এর 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে লক্ষ্পীকে সমুদ্র মস্থন-জাত কল্পনা করাও বিচিত্র নয়। শ্রীস্ৃক্তে 
দেবীকে “পদ্মে স্থিতা” “পদ্ম বর্ণা বলার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্মীদেবীর পল্মাসনা, পদ্মালয়া, 
কমল। রূপের উতদ্তব 1 লক্ষ্মীকে “পুক্করিণীং বলা হয্পেছে। প্পুক্ষর' যেমন পদ্মকোষ 
বাচক, তেমনি গজ শ্গাগ্র বাচকও | লক্ষ্মীর এই বিশেষণের মধো বুয়েছে পরবর্তী 
কালের “গজলক্ষ্ী” মুক্তির বীজ । “চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বিত “কমলে-কামিনী' উপাখ্যান 
এই গজলল্ষ্রার কিংবদন্তী অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে । 


লম্্রী পূজায় আর্ধ বৈশিষ্ট্ের প্রাধান্য দেখা গেলেও, তাঁর পূজার উপকরণের মধে- 
ঘট, ধান, কড়ি, ঝাপির মধো দিয়ে অনার্ধ সংশ্লেষের স্বাক্ষিটি সুস্পষ্ট । মনে হয়, 
রাঢ়ের অন্যান) বহু দেব-দেবীর মতো, লক্ষমীদেবীও মূলতঃ প্রাক আর্য পৃজিতা এক স্বতন্ 
কৃষি অধিষ্ঠাত্রী দেবী | বাটের আদবাপী অগ্রিকৃরা অন্যান্য অনেক জিনিষের চাষ 
করলেও ধানই ছিল তাদের প্রধান কৃষিজাত ত্রব্য। উক্ত কৃষি-ভিত্তিক সমাজের 
আদি দেবী, কৃষির অধিষ্ঠাত্রা দেবী হওয়াই সম্ভব । কালক্রমে আধ-অনাষ 
ভাধনার সমীকরণের সোপান বেয়ে তিনিই দেখা দিলেন লক্ষ্মী রূপে । 


সঞ্চদশ শতকের কবি কুষ্ণরাম দাসের “কমলামঙ্গল' কাবো আমরা যে লক্ষমীদেবীর 
পরিচয় পাই তিনি কৃষির অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্ীদেবী | লক্ষ্মীদেবী সেখানে “আভরণ ধান্তের 
পরিয়া নবরঙ্গে ১ কমলদহে ভক্তকে ছলনা করেন, গরুড় তার সহায় হন। কবি এই 
ধান্তাভরণ] দেবীর' সঙ্গে ধান্তের বন্দনা'ও২ করেছেন। কষ্খরামই সর্বপ্রথম লক্ষ্মী 
ব্রতকথাকে মঙ্গলকাব্যে উন্নীত করেছেন । 

ঘিজ নবোত্মের “লক্মামঙ্গল' কাবোত “পোদের নন্দন'কে দিয়ে চাষ করাবার 
কাহিনীর মধো দিয়ে লক্ষ্মাদেবীর মাধ্যমে কষিকাধের প্রচারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়. 
পরবতী কালে বচিত বিভিন্ন কবিরঃ “লক্ীমঙ্গল' ব1 “লক্ষীচরিত্র' কাব্যগুলি একান্তই 
ব্রতকথা মূলক। এর থেকে মনে হয়, তৎকালীন রাটের নারী সমাজে লক্ষমীপৃজা ও 
ব্রত পালনের যথেষ্ট প্রচলন ছিল । 

। জূর্য দেব । বাটে ৃধ দেবের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠ। থাকলেও, অন্ততঃ মধাযুগে 
্বতন্ত্র সৌর সম্প্রদায়ের কোনো অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায় না৷ তবে, বাংলায় নান। 
স্থানে প্রাপ্চ কূর্ঘ" মৃ্তি এক কালে এ'র পুজার বহুল প্রচারের ইঙ্গিত করে। শাস্ত্রীয় 
সুষেণিৎসবের উল্লেখ রঘুনন্দনের গ্রন্থে পাওয়া যায় । কিন্ত, আমাদের আলোচ; 
শতাব্দীতে এই দেবতার পূজ। বিভিন্ন লৌকিক দেবতার সঙ্গে মিশিতভাবে এব" 


১. কৃ'রা গ্র' পৃ ততত। 

হ. এ, পৃ ৩০৪। 

৩, বি' ভা. পু. সং ৯৩৩। 

৪. বি. ভা. পু” সং ৫৫৬৪, ৫৫৭২, ৫৮৬৬) ৬১৪৯ ইতাাদ ভ্রঃ। 


রাটের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পরা ৪৯ 


জনপ্রিস্স ও আড়ক্বরপূর্ণ বিভিন্ন মেয়েলি ব্রতের মধোই লীমাবন্ধ ছিল। বাটে স্চর্য- 
দেবতা অনেকাংশে জনপ্রিয় লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের মঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে, 
এই দেবতার পৃথক পৃজার প্রচলন দেখা যায় না।* কিন্তু পূর্ববঙ্গে ধর্ধঠাবুবেব পুজার 
প্রচলন ন1 থাকায়+ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বারত্রতের মাধ্যমে এই দেংতা তার 
অন্তিত্ব রঙ্দ। করে বর্তমান রয়েছেন । তাই বৈদিক হুর্যোপা্নার সঙ্গে এর সুল পার্থক্য 
অবশ্যই স্বীকাধ। রাঢ অঞ্চলে সম্ভবতঃ এইজন্েই স্ধপূজা বেশীদিন ওচলিত থাকে 
নি। এছাড়া, পদ্মের উপরে “স্থানক' ভজিতে দণ্ডায়মান চতুভূজ স্যদেত্তাঃ ভার 
এক পাশে উষ্1! ও অপর পাশে প্রত) নামে ছুই স্ত্রী এবং সম্মুখে পায়েবকাছে সাথী 
অরুণ _রূপকল্পনার দিক্‌ থেকে এই গতির সঙ্গে “স্থাঃক' ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান চতুভূজ 
বিষুদেবতা, তার দ্বুই পাঁশে লক্ষ্মী ও »বন্বতী নামে ছুই স্ত্রী, এবং হন্খে পাের কাছে 
বাহন গরুড--এই ছুই প্রতিমার পার্থকা বিশেষ কিছু নেই । এছাড়া, বিফুর »জে ধের 
একটি স্বপ্রাচীন বৈদিক ₹ম্পর্ক তো ছিলই | অন্ততঃ মধাযুগীয় স্বিস্তৃত সাহিত্যে স্বতন্ত্র 
সৌর উপাসনার কোনো পরিচয় না পাওয়ায়, মনে হয়, রা অঞ্চলে একাধারে বিঞুর 
ও ধর্মঠাকুরের পক্ষে সুযুকে গ্রাস করে ফেলা অসম্ভব নয় । 


। পৌরাণিক শিব । প্র1থদিক স্তরে বাংলায় প্রাধান্ত বিস্তার বকেছিজেন যে 
পাশ্তপত-মাহেশ্বর সম্প্রদীয়ভূক্ত শৈব সাধকগণ্ তার? বেশীদিন তাদের বিশুদ্ধি বক্ষ করতে 
পারেন নি। বৌদ্বতাহ্িক সাধনার সঙ্গে মিজিত হয়ে শৈবযোগ অচিরে মিশ্র 
সাধনাচাবরে পরিণত হয় । নাথ যোশীদের কথা আমর অ1গেই বলেছি । এ ছাড়াও, 
ষধ্যযুগের সাহিত্যে বিভিন্ন শৈবযোগীর খবরও পাওয়া যায় । 


"নগবে অনেক যোগী বসিল। ভিক্ষার ভোগী 
কেহ্‌ বুনে বসন কম্বল । 
সিঙ্গ! সে ভমুরু বায় শূলপতি গীত গায় 


কানে শোভে শঙ্খের কুণ্ডল” 11১ 
অন্যত্র পাওয়া যায়ু-_ 
“একদিন আসি এক শিবের গায়ন। 
ডমরু বাজাক্স গায় শিবের কথন ।”৩ 
শৈবযোগ তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, এবং তন্ত্রের সহায়ে শিবশক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোন্ 
ভাবে দেশজ ধর্মাচারে স্থান ও প্রাধান্য লাভ করে। পরব্ভী কালে এই শৈব-শাক্- 
তন্ত্র বৈষ্ণব লাধনায় প্রবেশ করে দেহ সাধনাকে প্রবল করে তোলে । 
শৈবধর্মের প্রধান উপাস্ত পৌরাণিক শিব, লোকনাথ বা লোকায়ত শিবঠাকুবের 


১. আমর! বর্তমান অধঠায়ে পুর্বেই ধর্সঠাকুরের সঙ্গে হুর্য দেবতার মিলন-মিশ্রণের কথ! উল্লেখ 
করেছি। 


২* ক. ক" চ* পৃ- ৪১1 
৩. চৈ, ভাঁ- মে) পৃ-২০৮। 


বাঢ বাংলা---৪ 


৫* সতেরো! শতকের বাঢ় বাংলার মমাজ ও সাহিত্য 


মন্গে মিশে যাওয়াতে তার পৌরাণিক রূপ অপেক্ষা লৌকিক রূপই সমাজে জনপ্রিস্ 
হয়ে ওঠে। 

সতেবে। শতকে 1শবমাহাত্ব মূলক রচনা “চণ্তীমঙ্গল' ধির্মমঙ্গল' ইত্যাদি থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে “শিবায়ন' বা “শিবমঙ্গল' কাব্য হিসাবে পৃথকভাবে বুচিত হতে থাকে । 
শিবায়ন কাব্যের শ্রেষ্ট কবি রামেশ্বর চক্রবর্তার কাব্য আঠারো শতকের প্রথম দশকে 
বচন। হলেও, সতেরো শতকেই এই কাব্ধারার সৃচনা হয । শিবায়নের কৰি 
রামকৃষ্ণ রায় সতেরো। শতকের লোক। কবির শিবঠাকুরকে দোষেগুণে হতদরিদ্ত 
সাধারণ বাঙালি করে গড়ে তোলায়, সমাজে শিবচরিত্র যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার কৰে । 
অন্যদিকে, শিবায়ন কাব্যেরও জনপ্রিয়ত। ক্রমশ বাড়তে থাকে । 

। তন্ত্র-সাধনা | রাটীয় ধর্মজজীবনে তান্ত্রিক গুহ্পাধনাও এই সমক্কের সমাজে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পৃজাপার্ণে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ+ তান্ত্রিক মণ্ডল, মুদ্রা, 
যন্ত্র ইত্যাদি বাব্হার ও জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল । কিছুকাল আগে 
পর্যন্ত রাঢ বাংলা তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান ছিল । দেহকে যন্তরম্বূপ করে এই তান্ত্রিক গুহ 
সাধনাপদ্ধতি পরবতী কালে লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিলে মিশে বৌদ্ধতস্ত্রের স্যত্ি 
করে। এই তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা, বৌদ্ধ দৌোহাকোষ এবং চর্ধাগীতিগুলির 
মধ্য দিয়ে যে সহজিয়। রূপ ধারণ করেছে, তারই এতিহাসিক ক্রনঃ পরিণতি মধ্যযুগের 
বাঢ়ের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা এবং কোন কোন বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার মধো 
দেখ। যায় । | 

তাত্ত্রিকদের বেদাচারী, বৈষ্ঞবাচাবী, শৈবাচাবী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্ত- 
চারী এবং কৌলাচারী ইত্যাদি ক্রমোচ্চ নান! পর্যায় রয়েছে । এদের মধ্যে আমদের 
আলোচ্য সময়ে বামাচারা তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায় । বামাচারী 
তান্ত্রিক উপাসক্দের প্রসঙ্গে ঠচৈতন্য-ভাগবতকার বুন্দাবনদাসের উক্তি এই প্রসঙ্গে 


ল্মুর্ণীয় । 
“নিশায় এগুলা খায় রি 40, 


এগ্লা সকল নর সিদ্ধি জানে। 


বাত্র করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্ত। আনে। 
নানাবিধ দ্রবা আইসে তা সবার মনে ॥ 
তক্ষ্য ভোজ্া গন্ধমালা বিবিধ ব্সন। 
খাইয়া তা সভ। সনে বিবিধ রূমণ ॥”৯ 
মধ্যযুগের বাঢ়ের ধর্মসংস্কৃতিতে এই আপাতদৃষ্টিতে উৎকট, অশ্লীল ও ব্যাতিচাবী 
গুহ তন্ত্রসাধনা। যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে কোনো! সন্দেহ নেই। যগ্য- 


এ সা সী পাপস্পপপ 
পা আপন শা শিপিসসস 


১, চৈ. ভা. পৃ ২১৪। 


রাট়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পবা ১ 


যুগের বিবিধ ধর্মচধায় ও লোকচর্ধায় এই ষে কামাশ্রয়ী অশ্লীলতার প্রকাশ, যার 
প্রতিফলন সমকালীন সাহিত্যের গণ্ডী পেরিয়ে উনবিংশ শতাব্দী পযন্ত বিস্তৃত, তা 
অনেকখানিই এই সাধারণ বুদ্ধির অগম্য গুহ্সাধনার আপাত বীভৎস রূপের বিকৃত 
ফলশ্রুতি। 


মূলতঃ বেদাস্তের ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তন্ত্রের শিব ও 
শক্তি একই তত্বের ভিন্ন দিক্‌ বলে গ্রহণ কর] যেতে পারে । ক্রমে ক্রমে বিষ ও লক্ষ্মী, 
কষ ও রাধা! এবং বাম ও সীতা_-এই সব যুগলও এই তত্বের অস্তভূ-ক্ত হয়েছেন । 

আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন কাব্যে হৃষ্টিকাহিনীর বর্ণন। প্রসঙ্গে এক আদিদেবীর 
উৎপত্তির কাহিনী পাই। "শূন্যপুরাণে' দেখি, শৃন্ত-নিরগ্জন ধর্মের ঘর্ম থেকে এই 
'আন্যাশক্তি'র জন্ম; বিভিন্ন ধর্মমঙগলে দেখা যায়, স্টিকাম নিরগ্ন আদিদেবের 
বাম পার্খে আচস্তিতে দেবীর আবির্ভাব হলো । লাতাবাম দাসের ধর্মমলে নিরঞ্জন 
নিজেই এক স্থন্দরী কন্তার কপ ধারণ করে, আবার নিজেই তার সঙ্গে মিলিত হলেন। 
“গোর্খবিজয়ে' দেখি, সৃষ্টির পূর্বে ধর্মনিরঞজন নিদ্রাভিভূত ছিলেন, স্ষ্টিকাম হয়ে, 
জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে এক ছায়ামৃন্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন। ভিনিই দেবা 
'আদ্যা। কবিকক্কণের মতে 


“চিস্তিলে এমত কাজ এক চিত্তে দেবরাজ 
তনু হইতে হইল প্রকৃতি ।”* 


চণ্তীমঙ্গজল এবং কয়েকটি ধর্মমঙ্গলে শিব ও চণ্তীর পৃথক বর্ণনা মেলে। মে সব 
বর্ণনার পরে, সৃষ্টি প্রকরণকে কেন্দ্র করে তৎকালীন কবিগণের এই যে আদি দেব ও 
আদা দেবী ব পুরুষ প্রক্কৃতির যুগল কল্পনাঃ এটিকে সামাজিক এভিহ রূপে প্রাপ্ত বৌদ্ধ- 
তন্ত্রের আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার ধারা বলে কোনো৷ কোনে পণ্ডিত মনে করেন ।২ 
। রামপুঞ্জা । আমাদের আলোচ্য শতাব্দীতে উচ্চবর্ণের মধ্যে রামশীতার যুগল 
মৃত্তি বা! রামমৃক্তি পূজার প্রচলন ছিল। শ্রীচৈতন্থদেবের আবাল্য সঙ্গী মুরারী গুপ্ত 
রামোপাসক ছিলেন । সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গলের ভণিতায় অনেক ক্ষেত্রেই 
শ্রীবামচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় । 
“জয় রাঁম রাঘব অনাথ ভগবান । 
ইন্দাসের দেহারা বন্দিব সাবধান |।৮5 


আগারে। শতকের প্রথম দশকের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও বামোপাসক ছিলেন। 
দক্ষিণ রাঁঢ়ের হাওড়া অঞ্চলে, বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে অত্যন্ত জ1কযমকপূর্ণ বারো- 





১. ক. ক. চ. পৃ ত৪। 
২, ভারতের শক্তি সাধন! ও শাক্ত সাহিত্য, পৃ. ১৪৫-৪৬ | 
৩ সী.ধ.। ক, বি. পু সং ২৪৬৬। প.সং১ক। 


৫২ সতেবে! শতকের বাঁঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


স্বারী রামপূজা ।৯ এই রকম কয়েকটি বিশেষ নেত্র ছাড়া বামপৃজ। বর্তমানে বাঁ 
তথ। পশ্চিমবঙ্গে একরকম লুণ্ড হযে গেছে বল! যায় । 

| রাধাকৃষ্চ। মাধবেন্ত্রপুরী এদেশে পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে গোপালপৃজার 
প্রবর্তন করেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকেই বুন্দাবনে গোস্বামীদের মধ্যে 
রাধারুষেের যুগলমৃত্তির উপালনা আরম্ভ হয়। সতেরো শতকে এই রাধারুষ্ণের যুগল- 
মৃত্তির আদর্শে গৌরনিতাই-এর যুগলমুত্তির পূজার প্রচলন হয়। এই পূজার প্রথম 
প্রবর্তক অদ্বৈত আচার্য হলেও, এর ব্যাপক প্রচলন করেন শ্রীথগ্ডের নরহরি সরকার 
ঠাকুর | 

॥ বৈষগবধর্ম ॥ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্ীচৈতন্াদেবের আবির্ভাব ও ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তার 
মর্তালীলার পরিসমাপ্তি । “চতন্তভাগবত', “চৈতন্তচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রস্থ পাঠে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ষের যে রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, তা শ্রীচৈতন্তের আদর্শে প্রবন্তিত। 
জীবে দয়, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি উদ্দীপনের জন্তে নামসংকীর্তন, এই মৌল আদর্শের 
উপরে শ্রীচৈতন্ত প্রবতিত এই নববৈষ্ণব ভক্তিধর্ম প্রতিষ্ঠিত । শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই 
এই নবধর্মের সঙ্গে বাংলার প্রথম পরিচয় হলেও, তার তিরোভাবের পরবে সমগ্র বাংলায় 
এব সম্প্রসারণ এবং বুন্দাবনের গোম্বামীদের দার্শনিক ব্যাখ্যায় এর প্রতিষ্ঠা । এই 
নববৈষ্ঞবর্ম শ্রীচৈতন্যের দ্বারা গডে উঠলেও, বাংলার সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ষের পরিচয় 
স্থপ্রাচীন কালের । 

এঁতিহাসিকেরা, মনে করেন, বিষুরর ধারা উপাসকঃ তারাই পরবতী কালে ঠবষ্ণৰ 
নামে অতিহিত হলেও ভক্তিধর্মের পথিক ছিলেন না। কৃষ্ণ উপাসকেরা, ধাবা 
শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে ও লীলামাধুষে বিশ্বাসী, তারাই কেবল আধুনিক অর্থে প্রকৃত 
বৈষব। ভারতের নানা অঞ্চলে গোপকৃষ্ণ বা বাস্থদেব কুষ্ণের এই উপাসক সম্প্রদায়ের 
অস্তিত্বের পরিচয় মহাভারতের পূর্ব কাল থেকেই পাওয়া ষায়। ভাগবত আশ্রিত 
ভক্তিধর্মের ইতিহাসও বনু শতাব্ধীর। খুষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতান্ধীতে দাক্ষিণাত্যে 
আল্বার সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিস্তৃতি, ভক্তিধর্মের ইতিহাসে একটি উল্লেখা বিষয় । 
গোপী সহ কঞ্চলীলার বিষয়, ভাগবতের পর এবাই প্রথম বর্ণনা করেছেন। একাদশ 
থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বামাহুজ, নিশ্বার্ক, মধ্বাচাধ ও বল্পভাচাষ প্রমুখ ভক্তি- 
তত্ববাদীগণ যথাক্রমে, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত ও শ্তদ্ধাদ্বৈতবাদী মতের সঙ্গে 
ঈশ্বরভক্কির সম্নয় সাধন করে ভক্তির ধারাকে একটি তাত্বিক-প্রতিষ্ঠা দান করেন। 
গৌড়ীয় বৈষ্র্ধ্ম একদিকে যেমন এই চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মতের দ্বারা প্রভাবিত, 
অন্য দিকে তেমনি রসভাবপ্রবণ দ্রাবিড় দেশীয় আল্বার সম্প্রদায়ের ভাবপুষ্ট ! 

১. 'শ্রমণ' শ্রাবণ ১৩৮৪ সংখায় এ সম্পকে বঙমান «লখিকার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। “হাওড়া 
জেলার ইতিহান' গ্রন্থে শ্ীঅচল ভট্টাঢাধ উক্ত প্রবন্ধের উল্লেখ করে তথ্য ব্যবস্থার করেন। 'পশ্চিমবঙ্গের 
সংস্কৃতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীবিনয় ঘোধও উত্ত প্রবন্ধ থেকে তথ্য বাবহার, করেন। 


কিন্ত লেখিকার নাম উল্লেখ করেন নি। 
২, শা5 59109 11156015 01 009 ৬ 01502$0, 9৬5৫. 





রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পর ৫৩ 


স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, মহা প্রতৃর আত্মপ্রকাশের আগে, অর্থাৎ ঈশ্বরপুবীব কাছে 
দীক্ষা গ্রহণ করে গয়! থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে, এদেশে একটি প্রাক গৌড়ীয় বহিরবঙ্গীয় 
ভক্তিভাব আশ্রিত বৈষবধর্মের ধারা প্রবাহিত ছিল। শ্রীচৈতন্তদেবও মাধবেন্দ্রপুরীকে 
ভক্তিরসের আদি হ্ত্রধাবর বলে উল্লেখ করেছেন । 

"ভক্তি রসে আদি মাধবেন্ত্র সুত্রধার | 
গৌরচন্দ্র ইহা। কহিয়াছেন বার বার ॥।১ 

ইনি মধ্ৰাচার্য সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন বলে কথিত আছে । পুরী সম্প্রদায়ের ঈশ্বর- 
পুরী এবং পরমানন্দপুরী-_এই ছুই ভক্তিভাবুকই মাধবে্ত্রপুরীর শিষ্য | এছাড়া, কেশব 
ভারতী, অদ্বৈত আচার্য ও পুগুরীক বিষ্ভানিধিকে প্রেমভক্ি বিষয়ে তিনি মন্ত্দীক্ষা 
দেন। নিত্যানন্দের তিনি দীক্ষাগ্ডরু না হলেও, তাকে প্রেমভক্তি বিষয়ে প্রেরণা 
দিয়েছিলেন । অন্ত দিকে, শ্রীচৈতনোর আবাল্যসঙ্গী মুরারী গুপ্ত ছিলেন রামোপানক | 
স্থতরাং দেখা যায়, মহাপ্রভুর পূর্বে রামায়েৎ সম্প্রদায়ের ভক্তিভাবুকতাও এদেশে 
প্রচলিত ছিল। ভক্তিভাবের দিক্‌ দিয়ে সম্প্রদায়ভূক্ত হলেও, রামানন্দ সম্প্রদায় কের 
পৃজ1 না করে রামের পূজা করতেন। রাঢ়-বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে, সংকীর্ণ গোঠীর 
মধ্যে, চৈতন্যদেব প্রবততিত নববৈষ্ঞবধর্মের আবির্ভাবের সময়ঃ এই বহির্বঙ্গীয় সম্প্রদায় 
আশ্রিত বৈষ্বধর্মের প্রচলন ছিল, য। পরবর্তী শতাবক্রমেও চৈতনা প্রবর্তিত নবধর্মের 
পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রপাট” আশ্রয় করে বর্তমান ছিল। বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগে 
রক্ষিত ঠাকুর সকলের পাট” নামক একখানি পুঁথিতে২ এরকম ৬৭টি “শ্রীপাটেব'-গ্রাম 
নামের একটি তালিকা রয়েছে । চৈতন্যপ্রবৃতিত নবধর্মের ভাববনা, পরবর্তী কালে উক্ত 
শ্রপাট-গুলিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে । কোনে! কোনোটির আবার সম্পূর্ণ রূপান্তরও 
ঘটায় । 

ভক্ভিধর্্কে পরিপুষ্ট করলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণব্ধর্ষের অভ্যাত্খানে এবং বিস্তারে এই 
প্রাক-গৌড়ীয় ধর্ম বিশেষ কোনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি। একদিকে যেমন প্রেমের 
আখান-সংবলিত কৃষ্ণলীলার প্রতি আগ্রহ, অনাদিকে আ-চগ্ডাল সকলের জন্যে উন্মুক্ত 
পরমানন্দময় নামগানের মধ্যে দিয়ে সহজ ধর্মপাঁলন, এই পথে সাধারণ মানুষের জীবনের 
পূর্ণতম বিকাশের ওৎস্থক্ই এই নবধর্ম বিস্তারের মূল ত্বদূপ। এই নব মুক্তিমন্ত্রে 
উদশগাতা যুগপুক্ুষ শ্রীচৈতনাদেব । 

এদেশের ব্রাহ্মণা-পুরোহিতবাদ এবং বর্ণীশ্রমী সমাজের শাদনে নিপ্পেষিত নিম্নবণের 
হিন্দুরা ঘখন সামাবাদ এবং বাজনৈতিক স্থবিধ। লাভের উপায় হিসেবে ইসলামধর্মের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মীন্তর গ্রহণে প্রলুক হলো, হিন্দুসমাজের সেই ভাঙনের কালে 
শ্রচৈতনাদেব জাতি, ধর্ম, উচ্চ, নীচ নিবিশেষে লব মানুষকে তীর নবধর্মে স্থান দিয়ে, 

১. চে. ভা. আ), পৃ. ৬৯। 


২, বি. ভা, পু", সং২৭৭। প্রতাক্ষ অনুসন্ধানে দেখা গেছে এই 'প্রপাট"গুলির কিছু কিছু অস্তিত্ব 
বওমানেও রয়েছে। 


৫৪ সতেবে। শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


সাধারণ মানুষের জীবনের মহত্তম মূল্য নির্ধারণ করলেন, এবং হিন্দু সমাজের সেই 
বিপর্যয় রোধ করলেন । 
বন্দাবনদাস প্রমুখ সমাজদশাঁ কবির চোখে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের প্রথম 
পাদের বাংলার সামাজিক জীবন ছিল “কৃষ্ণভক্তিশূন্য'_“ব্যবহার বসে মত্ত | 
“ভক্তিযোগ শৃণা লোক দেখি ছুংখ পায় ॥ 
সকল সংসার মত ব্যবহার রসে। 
কুষ্ণপূজ। কুষ্ণভক্তি কারে। নাহি বাসে ॥৮১ 


তখন মেই লঘুখ্/বহাররসে প্রমন্ত সমাজে শ্রীচৈতন্যদেব যে ধর্োন্াদন। আনলেন, 
তাতে মৃর্খ-নীচ ইত্যাদি আ-চগ্াল সকলেরই স্তান হলো । এই ধর্মবিপ্রবের ফলে, বহু 
শৃঙ্গ এবং অল্লসংখ্যক মুসলমানের বৈষ্ঃবধর্ম গ্রহণ, জাতিভেদের শিখিলতা; এমন কি 
ব্রা্ষণেতর জাতির সাধকের নিসেংকোচে ত্রান্ধণকে মন্ত্র দান, “সংকীর্তন মাঝে নাচে 
কুলের বৌহারি” ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এবং শ্ীচৈতন্তদেবকে কেন্দ্র করে বহু মহাপুরুষের 
আবিভাবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের এক মহৎ সম্ভাবন] দেখা দিল | কিন্তু, সে সম্ভাবনার 
বিনাশও হলে। এক শতাব্দীর মধ্যেই । 


বৈষ্ঞবধর্মে সম্প্রদ্দায়তেদ এবং মততেদ, শীল নিত্যানন্দ-অদ্বৈতৈর তিরোভাবের 
পরে সঞ্জাত হতে থাকে । জাহ্বা ঠাকুরাণী ও বীরচন্দ্র মহাপ্রতৃ এই ভিন্নমুখী ধারা 
গুলিকে সংহত এবং স্ব-সম্প্রদদায়গত করবার জন্যে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময 
থেকে, অন্ততঃ অষ্টম দশক পযন্ত, প্রচুর যত্র ও পরিশ্রম করেন । এদের উদ্যোগ স্তিমিত 
হতে ন! হতেই, মধা বঙ্গে আচাধ শ্রনিবাম এবং উত্তরবঙ্গে নরোভ্তম ঠাকুরের আত্ম- 
প্রকাশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম স্থবিনাস্ত, সুমংহত এবং ব্যাপক হয়ে ওঠে। বুন্দাবনের 
গোশ্বামীদের রসসিদ্ধান্ত এবং কাবা, নাটক ইতাদি এই সময়েই রাঢ় বাংলাক়্ প্রচারিত 
হয়। এই সময়ই অনেক প্রসিদ্ধ পদকর্তা মহাঁজনদের পদরচনার কাল এবং কীর্তনের 
'বস্তৃতির কাল । এ হলে! ষোড়শ শতকের শেষ এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকের 
কথা। এই উজ্জীবনের প্রভাব আমাদের আলোচা সময়ের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। 
যদিও ইতিমধ্যে দল-ম্বার্থবাদী কিছু মহন্ত এবং গুরুগৌসাই যে এই লোকধর্ম মার্গ 
ক্ষপ্ন না করেছিলেন এমন নয় । এই সময় থেকেই তন্ত্রবাহিত সহজ সাধন ও শাক্তমতের 
প্রভাবে আধা শাক্ত, আধ। বৈষ্ব এবং আধা বৈষ্ব, আধ! সহজিয়া এক বিভ্রান্তিকর 
ধর্মীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলো'। একদিকে' বঘুনন্দনকে সাক্ষ্য করে সমাজের উচ্চ- 
কোটির মানুষের দুর্গাপূজা ও অন্যান্য ম্মার্ত অনুষ্ঠানাদিতে প্রবৃত্ত হন। অন্য দিকে, 
বর্ণ ভেদ, উচ্চবর্ণের অহমিকা, অস্পশ্যতার পরিব্যাঞ্চিরমধো আ-চগালের আশ্রয্স বৈষণব- 
ধর্ম এবং পর্কীয়াসাধন, কিশোর-ভজন ইত্যাদি বিভিন্ন বিকৃত আচার অনুষ্ঠান সহযোগে 
'্রীপাট' আশ্রয় করে টিকে রইলে। ৷ অবশ্ঠ, তখনও দেশে বেক্াবাহুষ্ঠান হতে! । 


১. চৈ. ভা. (আ." ), পৃ" ১৮। 
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“ঘরে ঘরে দেবতা সেবয়ে নর্ব জন্‌ । 
নরনারী মিলে করে হরি সংকীর্তন 11৮৯ 
সত্তেরো শতকে এই বৈষ্ণবতার প্রভাব যে কতো হাস্যকর হয়েছিল তার পরিচয় 
পাওয়া যায় রূপরামের পর্মমঙ্গল' কাব্যের অনাজ্-_- 
“রাজ্যের সহিত বাজ! করে একাদশী । 
পঞ্চবর্ণ ছ্বিজ আদি থাকে উপবাসী ॥ 
চারা মানা হাথিকে ঘোড়াকে মান ঘাস। 
দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস |” 
এছাড়া সতেরে। শতকের অনান্য অনেক কাব্যেই এই বৈষবতার প্রত্যক্ষ প্রভাৰ 
বিভিন্ন স্থানে লক্ষ করা যায় । যেমন ক্ষেমানন্দের “মনসামঙগল' কাব্যের ধন্বস্তুরি' পালায় 
গোয়ালিনী বেশী দেবী মনসার উক্তি-_- 
“শিশ্তকালে বিকে যাই মথুরার হাটে । 
নন্দেব নন্দন দানী যমুনার ঘাটে ॥ 
প্রতিদিন উধাকালে লইয়া পসর! | 
সাত পাচ সখী সঙ্গে যাইতাম মোরা ॥ 
প্রধান গোপিনী তায় রাধা চন্দ্রাবলী | 
হরিপ্রিয়া স্থধামুখী কনক পুতুলি |৮২ 
অথব-_- 
“বিষতাল খেয়ে মৈল ঘতেক রাখাল । 
মন্ত্র পড়ে জীয়াইল ঠাকুর গোপাল । 
তেমনি মরি আছিলু খাক়্যা বিষ দধি /”১ 
বিভিন্ন বিকৃত আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এই সব বিশুদ্ধ ঠব্চব অনুষ্ঠানও সমান 
ভাবেই হতো । শ্রীপাটে' দিবারাত্রি সংকীর্তন হতে। এবং কীর্তনের শেষে দেবতাকে 
ভোগ অর্পণেত পরে প্রসাদ বিতরণ করা হতো। বেষ্জব পওতরা তখনও স্বকীয়! ও 
পরকীয়াবাদের তর্কযুদ্ধে সবিশেষ আনন্দ অনুভব করতেন 18 
। বৈষ্ণব সহজিয়া! জন্প্রদায়। গৌড়,য় বৈষ্ণবধর্মে যে পরকীয়াবাদ দার্শনিক- 
তত্ব হিসেবে স্থান লাভ করেছিল, শ্রচৈতন্থদেব ও তার অনুবতীদের মধ্যে, তা পরমতত্র 
রূপে শ্বীকৃত হলেও, পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়ারা তাকে প্রাকৃত জীবনের মধ্যে গ্রহণ 
করেছিলেন । তাত্বিক দিক থেকে রাধা, কৃষ্ণের শ্বরূপ শক্ভিব প্রকাশ বলে ম্বকীয়া এবং 
রূ. ধ. পৃ. ৩৮। 
ক্ষ. ম. পৃ ১৭১ | 
এ, পৃ ১৭৮। 
এই প্রসঙ্গে ১১৩৭ বঙ্গাবের একটি পত্রের উল্লেখ কর যায় । সেখানে দেখ! যায়, বৃন্দাবন থেকে 


আগত কৃফদেৰ €ট্টাচার্য ও ভার দল, গৌঁড়মণ্লে স্বকীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে এসে পরাজিত হয়ে জয়পন্্ 
লিখে দিয়ে বান। এই সাংস্কৃতিক রণ ছয়মাস ব্যাপী চলেছিল [চি. প.স'চি.২য়। পৃ. ১১২-১৪ ]1 
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৫৬ মতেরো শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


লৌকিক দৃষ্টতে বাবা, আয়ান ঘোষের স্ত্রী বলে পরকীন্থ'ী। ভগবানের ডাকে সাডা 
পিতে হলে সংসার বন্ধন শিথিল করে পথে বার হতে হয়, এই হলো পরকীয়া অভিসার । 
প্রাক চৈতন্য ও চৈতগ্চোত্তর যুগের বিভিন্ন কবির রচনায় রাধাকৃষে'র লীগামাধুধ 
বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পরকীপ্াতত্ব এমন প্রচার লাভ করেছিল ষে, প্রাক ত জীব জগতের 
আচার বাবহারের সঙ্গে যে এই পরনতবেব কোনো সম্পর্ক নেই, এই তন্বকথায় তাকে 
আর চাপা দেবার উপায় ছিল না। সতেরো শতকের দিকে, এর সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছিল শ্রাথণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের আবেগ-উচ্ছল এগীর-নাগরভাব" | 
নরহ।র, লোচনদাস প্রমুখ বৈষ্ণবগণ এই “নাগরী-ভাবের সাধক ছিলেন। তারা 
নিজেতদের নাগরা" এবং শ্ীশৌরাঙ্গকে “নাগর” ঝ,ণ দেখতেন। বাক্তিবশেষের কাছে 
আদবরণীয় হলেও এই “নাগরী' ভাবের মধ ষে আদরপাক্সক সাধনার দিকটি ছিল, 
তার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈধণব সম্প্রদায়ের পরকীয়াবাদ যুক্ত হয়ে অনবিকারীর হাতে পড়ে 
এর এক বিকৃত রূপের উদ্ভব হলে] । 

পূর্ববর্তী বৌদ্ধ সহজিদ্ন। সম্প্রদায়, (ধারা তখনও সমাজে কোনো রকমে আত্মগোপন 
করে টিকে ছিল) সেন আমলের রাজকীয় বিরোধিতায়, তৃকাঁ আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় 
এবং হিন্দু সমাজের বিদ্বেষের ফলে তীবা তাদের গুহ্-সাধনাকে সেন আমলে 
প্রলারিত বাংলার রাধাকুঞ্চ সম্বলিত বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেয় । এবই ফলে, 
বাংলায় বৈষ্ব সহজিয়। মত গড়ে ওঠে । চৈতন্তোত্তর যুগে এই সহজিয়া মত বাপক 
প্রশার লাভ করতে থাকে । 

বৈষ্ণব সহজিয়াঁরা গৌডীয় বৈষুবদের “বাধাবাদেব সঙ্গে তাদের পুরুষ-প্রক্কতি' 
বাদকে অ.ভন্ন ধরে নিয়ে এবং প্রেমকে তাদের ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে 
“নায়িকা-ভজনে+র যে বিণি প্রচলিত করলেন, তাতে পরকীয়। নারারই ছিল প্রাধাগ্ণ । 
এর ফলে তাদের প্রেমপাধনা শেষ পযন্ত একান্তই আদি রিপুর অনুশীলনে পরিণত 
হলো । ফলে, সমাজে যে অবক্ষয়ের ত্ষ্ট হলো, তার প্রতিকলন ঘটলে সমাজের 
সর্বস্তরে । 

। নেড়ানেড়ী। বৈষব সহজিয়াদের একটি শাখা “নড়া-নেড়ী' নামে পরিচিত 
ছিল । এর ছিলেন বর্ণাশ্রম বহিভূতি। '্তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবশেষ, মুগ্ডত মণ্তক 
এই লম্প্রদায় 'নেড়া-নেডী' নাষ পিয়ে সমাজে ঘষে বহশ্য ময় সাধনভজন চালিয়ে যেতেন, 
নাবী পুরুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশ। ও আদি রিপুর চর্চাই ছিল তার মূলকেন্ছে। 
সতোরো। শতকের শেষের দিকে শ্রীল নিত্যানন্দে" পুত্র বীরচন্দ্র এই সব “নেড়া-নেজী'র 
দলকে দীক্ষা দিক্সে বৈষুব সম্প্রদায়তৃক্ত করে, সংবত ও নিয়মবদ্ধ করতে প্রস়্াস পেয়ে 
ছিলেন বলে জানা যায়।৯ অসংযত জাবনাচারে অভ্যন্ত এই লব শিম়শ্রেণার 
সমাজচাত জনগোী, ধারা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনকে মূলতঃ বজায় রেখেই বৈষবধর্মের 
ছত্রছায়াতলে এসে আশ্রয় নিলেন_এদের বৈষ্ৰ সমাজে স্থান দেওয়ার ফলে, বৈষ্ণব 


উস সপ পট 


১. চৈতন্তোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষব, পৃ. ১৬৬। 
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সমাজের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে পড়ে । পরবর্তা কালে আউল, বাউল, দরবেশ, সাই 
প্রভৃতি কতকগুলি উপ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে এবা 
সম্প্রদায়গতভাবে ভিন্ন হলেও, দেহ-সাধন-ঘটিত লাধনার ক্ষেত্রে এদের উপরে সহজিয়া 
সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 
৷ বাউল । বাউলধর্ম মূলতঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধ সহজিয়। ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তার 
সঙ্গে শৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্, বৈষ্ণব সহজিয়াতত্ব ইত্যাদি মিলিত হয়ে বাউলধর্ম একটি 
সমন্বপ্মূলক বিশিষ্ট ধর্ম হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছে । বাউলদের মতে, প্রতোক ব্যক্তির 
অন্তরেই পরমাস্বা বিরাজমান। তার সঙ্গে ষোগাধোগ স্থাপন করতে পারলেই 
ঈশ্বর উপলদ্ধি হয় । এই "মনের মানুষে'র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় প্রেমের মধা 
দিয়ে। এই দিক, দিয়ে, সহজিয়। বৈষ্বরা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে দিয়ে 
পরমাত্বার উপলব্ধি করেন । 
চৈতনাচরিতামতের বর্ণনা অন্থযায়ী জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফতে অদ্বৈতাচাধ 
শ্রচৈতন্যদেবকে যে প্রহেলিকাপূর্ণ বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাতে “বাউল' কথাটি ছিল । 
“বাউলকে কহিয় লোকে হইল বাউল । 
বাউলকে কহিয় হাটে ন। বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহিয় হাটে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিয় ইহ! কহিয়াছে বাউল |৮৯ 
বাউলর। এই প্রহেলিকাটিকে নিজেদের সম্প্রদায়ের অন্কৃল অর্থে গ্রহণ করেন । অনেকে 
আবার অদ্বৈত আচাধকে বাউল সম্প্রদায়ের আদিগুরু বলে ভুল করেন। কিন্ত 
গোড়ায় গোশ্বামীদের ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়, সেখানে “বাউল' শব্ষটি “ভাবোন্সাদ' 
অথে ব্যবহার হয়েছে । এছাড়া বাতুল বা ক্ষেপা অর্থে বাউল শবের ব্যবহারও 
সুপরিচিত । মনে হয়” ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রথাবদ্ধতা, রীতিপ্রবণতা ও গতান্ুগতিকত। 
থেকে মুক্ত, মাখারণের জীবনযাত্রার বাইরে অবস্থিত বলে এই সম্প্রদায় সাধারণের 
কাছে “বাউল বলে অভিহিত হয়েছিল । 
বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভগ্ম জাতির মানুষই থাকে | মুসলমান বাউলদের 
বল] হয় ফকীর। বাউলবা গুরুকে সকলের উপরে স্থান দেন । এই বাউল সম্প্রদায় 
এখনও লুপ্ত হয় নি । 


। স্্রকী সাধন। | বাঁঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সুকীপম্প্রদায়ের কথাও উল্লেখষোগ্য | 
এব মধ্য ও পশ্চিম এশিক। থেকে উত্তর ভারতের মধ্যে দিয়ে বাংলায় আগমন কবেন | 
স্থফীগণ ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রে যেমন স্ুপপ্তিত ছিলেন, তেমনই আধ্যাত্মিক সাধনাসও 
উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। শ্াস্ত্রান্ুগত ভক্তি-ভাবুকতার সঙ্গে সহজ অনুভবের যে পথ, 
তার ওপর সুফীসম্প্রদায়ের দান অনস্বীকার্ধ। 


৯২৭ সপ সাপ 


১, চৈ, চ (অ)- পৃ, ৩৩৫। 
২. বাংল। দেশের ইতিহাস, হয়, পৃ. ২৩৪। 


৫৮ সতেবে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


ভারতে এসে মুসলমানেরা এদেশীয় ধর্ম, আচার ও দর্শনের প্রভাবে পড়েছিলেন । 
মধা ও উত্তর ভারতের মুসলমানগণ বামসীতা। ও বাধাকৃফেের রূপকে আল্লাহ্‌ রঃ তথ ভক্ত 
ও ভগবানের সম্পর্ক, ভক্তি, প্রেঘ, বিরহবোধ বা মিলনাকাঙ্খ। প্রকাশ করেছেন । কবীর, 
দ্াছু প্রমুখ মরমিয়। সাধকদের দৌহাবলী তার প্রমাণ । রাঢ় বাংলায়ও চৈতন্যোত্তর 
যুগে মুসলমানরা অধ্াত্বপ্রেম বা হৃদয়াকৃতি প্রকাশ করেছেন বাধাকুষ্ণ-প্রতীকের 
মাধ্যমে । দেশজ মরমিয়। মুসলমানরা পূর্ব-সংস্কার ও ঠেতন্টোত্বর যুগের সর্বব্যাপী 
বৈষ্ণবতার প্রভাববশতঃ সুফীতত্বের রূপক হিসাৰে রাধা রুষ্ণের প্রতীক গ্রহণ করেছেন । 
স্থফী মতের আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে রাপধারুফ-লীলায়। তাই একেশ্বরবাদী ও 
অবতারবাদদে আস্থাহীন মুসলমান কবিদের কল্পনায় সাধারণতঃ বাঁস, বস্ত্রহরণ, দান, 
সম্ভোগ, বিগ্রলন্ধ। ইত্যাদি বিশেষ স্থান পায় নি। তার] কেবল ব্বপান্থুরাগ, বংশী, 
অভিসার, মিলন, বিরহ ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন, জীবাত্মা-পরমাত্বার সম্পর্ক-স্থচক ও 
ব্ঙক বলে।১ এছাড়া, অধিকাংশ মুসলমান এদেশী হিন্দুর বংশধর হওয়ায়, পূর্ব পুরুষের 
ংস্কার পুরোপুরি মুছে ফেল। সম্ভব হয় নি তাদের পক্ষে ।২ এই কারণেও তারা অনেক 
সময়েই রাধাকৃষ্ণের রূপক গ্রহণ করেছেন, তাদের মাধনভজনের উদ্দেশ্টে | 


এদেশে ভূকী আক্রমণের পরে, এই স্থৃফীসম্প্রদায়ের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকলেও, 
তার বস আগে থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে আবব-তুরস্কের বাণিজ্য সম্পর্কের পথে 
ভাবগত আদান-প্রদানের সময়েই ভারতীয় বৈরাগ্যমূলক জীখনপর্ম ইসলামধর্মে প্রভাব 
বিস্তার করে। এর ফলে, যে মন্ক্যাপী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়ঃ তারাই “সুফী' নামে 
পরিচিত । স্থতরাং একথা বল! যায়ঃ স্বফীসম্প্রদায় ভারতীয় ভাবধারা! থেকে জন্মলাভ 
ও পরিপুষ্টি লাভ করে, আবার বাংলায় উৎপন্ন নববৈষব সাধনাকেই সমৃদ্ধ 
করেছেন ।৩ এই স্থফীগণ সকলেই যে সহজ ভক্তিপথের সাধক ছিলেন এমন নয় ৷ এদের 
মধো দেহতত্বগত সাধন-ভজন যেমন ছিলঃ তেমনই ছিল দাঁশনিক ভক্তিমার্গের সাধন । 
ভারতে তথা বাংলায় স্থকী মতবাদের বিভিন্ন শাখা ভারতীয় সাংখ্য ও যোগতন্ত্রের 
প্রভাবে স্থানিক ও লৌকিক রূপ লা করেছিন্দ। অধিকা"শ স্বকী ছিলেন আদ্বৈতবাদী 
ও দেহতত্বরসিক । তাই তারা ছিলেন যোগসাধনাপ্রবণ । কৌদ্ চতুম্পন্মে ও হিন্দু 
ষড়পন্মে এবং জ্রিনাড়া ইড়া-াপন্গলা-ন্ুযুন্ম। বা। গঙ্গ1-যমুনা-সরস্বতীতে আস্থা রেখে শ্বাস 
প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণভিত্তিক দেহচযাই এই পথে অধ্াত্ম শিদ্ধির উপায় বলে তারা 
জানতেন ।5 অন্য দিকে, ভারতীয় সহজ ভক্কিমার্গ আতিত সাধনপদ্ধতির প্রভাবও 
এঁদের উপরে পড়েছিল । স্থত্তরাং মনে হয়, মাধকেন্দ্রপুরী ও শ্রীল নিতানন্দের অশ্রু- 


১. বাংলায় বৈধব ভাবাপন্ন যুমলমান কবি, পৃ. ৩। 

২. পহিন্দু ঘরে জন্ম হা মোছলমান ভৈলাম।” বি. তী. পু. সং ৬০৮০ | 

৩. এ সম্পর্কে বিস্তুত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখিকার প্রবন্ধ 'রবীন্্র মানসে হৃষী ও সপ্ত সাছিতোর, 
ছায়া--'যুবমানস' রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৩৯৪ ভরষ্টবয। 

৪. মধ্যুগের পাহিতো সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, পৃ. ১৮৫। 


রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পব। ৫৯. 


কম্প-পুলক-মুছণদি সাত্বিকভাবজনিত প্রাক, চৈতন্য ভক্তিমার্গের অপূর্ব অভিব্যক্তিব 
উপর স্থফীসম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পাধে।৯ 

ধর্মজীবন ছাড়া সমা'জজীবনেও এই স্থফীদের প্রভাব নগণা ছিল না। মুসলমান 
সমাজে রাজা-প্রজা নিবিশেষে স্থফীদের সকলেই সম্মান করতেন। এদের 
প্রত্যেকেরই বহু শিশ্ত থাকতে। | এরা তাদের ইসলামী শাস্ত্রে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি বিষয়ে দীক্ষা দিতেন। স্থফীদের দবগায় শিক্ষাদান ছাড়াও চিকিৎসা, 
দরিজ্রকে অন্নদান ইত্যাদিও চল্‌্তো। | ইসলামধর্মের অন্যতম শেষ্ট কার্য অ-মুপলমানকে 
ইসলামধর্মে দীক্ষা দেওয়া) এই সব স্ুুফীদের মাধ্যমেই হতো বেশী। এদের সহজাত 
ঈশ্বরাসক্তি ও অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে আকৃষ্ট হয়ে বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু, মুসলিমধর্ম গ্রহণ 
করে যেমন বাংলার মুসলমানদের সংখ্য। বৃদ্ধি করতে থাকে, অন্য দিকে, এর ফলে 
হিন্দু সমাজেও ক্রমশ ভাঙ্গন দেখ! দেয় । আবার, এই স্ৃফী-পীরবা অনেক সময়ে 
হিন্কুরাজ্য দখল করতে যুদ্ধও করতেন, এমন অনেক এঁতিহাপিক দৃষ্টান্তও বিরল নয় ।২ 
সৃতরাংঃ শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় পথেই এব! এদেশে ইসলাম প্রচার চালিয়েছিলেন। এই 
সব পীর-ককীরব। মৃত্যুর পরে পহজেই দেবত্বে উন্নীত হতে লাগলেন । সুফীদের 
কবর মুসলমানধর্ষে পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত | হিন্দুদের গুরুবাদ মুসলমান সমাজে 
পীরপৃজায় প্রসারিত হয়ে পীরকেন্দ্রিক মাহাত্স-জ্ঞাপক যে সব কাহিনী গড়ে উঠতে 
লাগলো, সতেরো। শতকে তা সাহিত্যিক রূপ লাভ করে, রাঢ়ের বাংল। সাহিত্যে 
পীরমাহাস্্মূলক পাঁচালী শ্রেণীর কিছু সাহিত্য গড়ে উঠতে থাকে । এই পীরপূজা 
ক্রমে সত্যাপীর, মাণিকপীর, ঘোড়াপীর, কুস্তীরপীর, মাদারীপীর-এই পাচ পীবের 
পূজায় পরিণত হয় । এদের মধ্যে সত্যপীরের সমরূপের দেবতা। সত্যনারায়ণ হিন্দুদের 
পূজিত দেবতা । সতানারায়ণের পুজা কেবলমাত্র হিন্দুমাজে প্রচলিত থাকলেও, 
সত্যপীর হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই পূজিত দেবতা । বহু শতাব্দী ধরে রা 
বাংলায় হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি বাল করার ফলে, এই সত্যপীর বা 
সত্যনারায়ণ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করেছেন ।5 

সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ ছাড়। অন্য কয়েকটি উপাস্যের উপাসন! হিন্দু-মূসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যাঁয়। হিন্দুদের বনছুর্গা, ওলাইচগ্ডী, কালুরায় 
ইত্যাদি দেবতাই মুসলমানদের মধ্যে যথাক্রমে বনবিবি, ওলাবিৰি, কালুশাহ ইত্যাদি 
নামে উপাসিত হয়েছেন। উভগ্ন সম্প্রদায়ের কবিরাই এদের প্রশন্তি বর্ণনামূলক 
পাচালী কাব্য রচন। করেন । সাধারণতঃ ধর্মীস্তরিত নিয়শ্রেণীর হিন্দুরা নিজেদের 
বিশ্বাস ও সংস্কার বর্জন করতে ন। পারায়, এই সব পূজা তাদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান 


১. 'রবীন্তর মানসে সুফী ও সন্ত কাবোর ছায়।'-_-যুবমানস, রবীন সখা. জষ্টবা। 
২ ভু, 0, 8.৬. 2. 9569. 
৩. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত বর্তমান লেখিকার প্রকাশিতনা গ্রস্থ মধ্যযুগের হিন্দু 


মুসলমান দষ্টব্য। 


৬০ সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


শমাজেও প্রবেশ করেছিল । তবে, ইসলাম ধর্মের ষে পাচটি মূল তব তার মধ্যে 
ইমান, রোজা, হজ, নমাজ এ'রা পালন করতেন । মুকুন্দরামের চণ্ডীমগলে তৎকালীন 
মুনলমান সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি নিধু'ত বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। 
সেখানে দেখা যায়, মুসলমানরা প্রতাহ অতি প্রত্যুষে উঠে “লোহিতপাটি' বিছিষ্বে পাচ 
বার নমাজ পড়তেন ।৯ সোলেমানীগণ ২ মালা ধরে “পার পেকাম্ববের জপ করতেন 
এবং “পীরের মোকামে' নন্ধ্যা দিতেন । দশ-বিশ জন একত্রে বসে 'অন্ৃদিন কেতাব- 
কোরাণ' বিচার করতেন ।৩ আবান। কেউ বা হাট বসিয়ে পীরের শিরনির টাদা সংগ্রহ 
করতেন ।£ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা প্রাণ ছাড়লেও রোজ্ছা৷ ছাড়তেন না ।৫ তারা গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে ধর্মের দোয়া" বিতরণ করতেন । মৌলনাগণ বিবাহ দেওয়াতেন 
এবং কলিম পড়ে “দৌয়া' করতেন ।৬ এই মৌলনাসম্প্রদায় ইসলামের অননুমোদিত 
ধর্মযাজক । সম্ভবতঃ হিন্দুপ্রভাবেঃ এব! হিন্দু গুরু-পুরোহিতের অঙস্গকরণে মুসলমান 
সমাজে প্রবেশ লাভ করেছিলেন । 


সমকালীন সাহিত্ো সতেরো! শতকের বাঙালির ধর্মচর্ধার যে চিত্রটি পাওয়া গেল 
সেখানে সর্ত্রই রয়েছে একটি সমন্বয় ও সহাবস্থানের ভাব । একদিকে যেমন 
লোকায়ত ধর্মের প্রবাহ সদাবহমান, অন্য দিকে তেমনই উচ্চ ও মধ্য কোটির ব্রাহ্মণ 
পমাজবদ্ধ স্তরে স্থৃবিস্তৃত পৌরাণিক দেবায়তনের অসংখ্য দেবদেবীদের অপ্রতিহত 
প্রভাব । মুঘল বিধ্মীদের হাত থেকে ধর্মকে রক্ষাকল্পে রঘুনন্দন প্রমুখ ম্মার্তের 
অনুশাসন আশ্রয়ে সেই প্রভাব আরও লংহত এবং সমৃদ্ধ । বৈদিক যাগযজ্ঞের এবং 
ধ্যান-কল্পনার যে পামান্ত প্রভাব, তা অল্প সংথাক ত্রানহ্ষণ বংশে সামাবদ্ধ। জৈন ও 
বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবশেষ চিহুটুকু হিন্দু দেব-দেবীর মধো বিলীয়মান। শৈব এবং শাক্ত 
ধর্ম আবার তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসাচরণ দ্বারা স্পৃষ্ট । তিথি-গ্রহ-নক্ষত্র বিচার 


১. "ফজব সময়ে উঠি বিছ।য়ে লোহিত পাটা 
পাচবেরি করয়ে মমান।” ক. ক: চ. সু. ৩৪৩। 
্ “ছোলেমানী মালা করে জপে পীর প্েম্বরে 
পীরের মোকামে দেয় সাজ ॥* এ. এ. 
৩, “দশ বিশ বেবাদরে বনিয়৷ বিচার করে 
অনুদিন কেতাব কোর।ণ |” এ. এ. 
8. “কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরনি বাটে 
গগীঝে বাজে দগড় নিশান ।” এ, এ. 
৫. শ্বডই দানিসবন্দ না জানে কপট ছন্দ 
প্রাণ গেলে রোজ! নাহি ছাড়ে |” ১ পু ৩৪৪। 
টা "মৌলন! পড়ায় নিক! দান পায় সিকা সিক1 


দোয়া! করে কলম! পড়িয়া ॥* এ এ, 


বাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পবা ৬১ 


করে ন্নানাহার৯, বিভিন্ন তিথিনক্ষত্র উপলক্ষে তীর্থন্নান, দান২, পূজা) হোম, ব্রতচারণ 
তো ছিলই । 


আলোচ্য সময়ের গ্রাম্যঘমাজে, বিশেষ করে নারী মাজে সারা বছর ধরে ঘে 
সব ব্রত অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তার বেশির ভাগই অ-পৌরাণিক ও অব্রাঙ্ষণ্য। 
সেগুলি মূলতঃ আদিম যাছুবিদ্যা আশ্রিত প্রজননশক্তি ও কৃষিভাবনার গ্োতক। 
যদিও আমাদের আলোচ্য সময়ে প্রচলিত বারব্রতের বিস্তৃত বিবরণ বিশেষ পাঁওয়। 
যায় নাঃ তবুও ষোড়শ শতকের স্মার্ত রঘুনন্দনের “ব্রততত্ব' ও “কৃততত্বে' বিভিন্ন ব্রতের 
আলোচন| এবং পরবর্তা আঠারো-উনিশ শতকের চিঠ্রিপত্রে পাওয়া ব্রতের উল্লেখ 
থেকে মনে হয়, আলোচা সময়েও এই সব ব্রত প্রচলিত ছিল বহুল পরিমাণে। 


রঘুনন্দন তার “ব্রততত্বে, সাধারণ ভাবে ব্রতানুষ্ঠানের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ 

করেছেন । কিন্ত কৃত্যতত্বে তিনি “একাদশী” “চাতুর্মান্য”, “অনন্ত ব্রত”, “বিধান সপ্তমী', 
“আরোগ্য সপ্মী', শিবরাত্রি, রাম নবমী" ইত্যাদি ব্রতের আলোচনা করেছেন। 
আমাদের আলোচ্য সময়েও প্রত্যেক পক্ষের “একাদশী' তিথিতে উপবাস গৃহস্থের অবশ্ঠ 
করণীয় কৃত্য ছিল।৩ চাতুর্মাস্ত ব্রত উপলক্ষে প্রতিদিন গঙ্গান্সান ও এক জন করে 
্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর। হতো । এই ভাবে চার মাস অতিবাহিত হলে চাতুর্মান্ত ব্রত 
পূর্ণ হতে! । সতেরো শতকের কবি কষ্দদাস কবিরাজের “ঠেতন্চরিতামৃত"-গ্রন্থে 
এই ব্রত পালনের খবর পাওয়। যায়। 

“শ্রীরঙক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ । 

এক এক দিনে সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 

এক এক দিনে চতুর্মান্তয পূর্ণ হইল ।৪$৮ 


শিবরাত্রি ব্রত উপলক্ষে শিব-চতুর্দশীতে উপবাসী হয়ে বাতির জাগরণ-সহ এই ব্রত 
পালনের বর্ণনা করেছেন মুকুন্দরাম তার “চণ্তীমঙ্গল' কাব্যে । 
প্যদ্ি পায় চতুর্দশী থাকে বার উপবাসী 
নিশ। কালে করে জাগরণ |”? 


সতেরো শতকের “মনসামঙ্গলে'র কবি বিঝুপাল চৈত্র মাসের বারুণী তিথিতে 
গঙজান্নানের বর্ণন। করেছেন ।৬ সেকালের মেয়েরা বিপদে উদ্ধার পাবার আশায় 


১. বি. ম. পৃ. ২৭। 

২. “জৈষ্টেতে চন্দন দান স্ুকৃতির সীমা ।' ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১৭৭ । 

৩. আমাদের আলোচা সময়ের অনেক কাবোই একাদশী ত্রত ও তাঁর পরের দিন পারন করার 
উল্লেখ পাওয়। যায়। 

৪. চৈ. চ* (মত) পৃ ২৬৭ । 

৫. কৃ. ক, চ. রি ১৪১। 

৬. “চৈত্র মাসে তিথা বারুণী আছিল। 

্রাক্মণ শ্রাক্ষণী তার গঙ্গান্সানে যায়।* বি. ম. পৃ. ২৭। 


৬২ সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


এবিপদনাশিনী ব্রত করতেন ।১ প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, এই ব্রতের ব্রতীকে স্বয়ং 

দেব” চণ্তীক। সর্ববিপদে কর্ণধারের মতো উত্তীর্ণ কবেন।২ বিপদে উদ্ধার পেলে দেবীর 
কাছে “শতেক ছাগল” বলি দেবার মানসিকও কর! হতো । মুকুন্দরামের “চশ্তীমঙগল' 
কাব্যে এই ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ছাদশ বৎসরের জন্যে চণ্তীপৃজার ব্রত ধারণ 
করতেন সেকালের মেয়ের] ৷ ব্রত উদ্যাপন ন। হওয়া পর্যন্ত দেবীর দয়া হতো না1। 
প্রতি মঙ্গলবারে পূজারিণী রমণীগণ গঞ্গান্নানে শুচি হয়ে পবিত্র প্টবন্ত্র পরিধান করে ধৃপ- 
দীপ-নৈবেগ্-সহধোগে এই সর্বমঙ্গলা দেবীর পূজা করতেন। 


“জদি পাএ গুনবতি মঙ্গল অষ্টমি তিথি 
জদি বা নবমি চতুর্দশী । 
পাইয়া! এমন তিথি পূজ! তার করে নিতি 


উপবাসা থাকে দিবানিশি ॥”৩ 


পৃজান্তে দেবীকে প্রদক্ষিণ করে তারা আপন আপন মনের কামনা নিবেদন করতেন ।৪ 
'চণ্ীর ব্রতের মতো মেয়েদের দ্বাদশ বংসরের জন্য শিবের ব্রত করারও রীতি ছিল ।« 
বাণিজ্য যাত্রার প্রাককালে বণিক্‌ রমণীদের মধ্যে তরণীপৃজ! প্রচলিত ছিল। 


“লহনা বেণাশি শতেক এয়্য আনি 
মঙ্গল দিয়া জয়ধ্বনি । 
দুন্দুভি শঙ্খ বিন! বাজন। বাজে নান। 


আনন্দে পূজেন তরণী ॥৮১ 


অন্যত্র পাওয়া যায়-__ 
“সতেক রমুনি সনকা সঙ্গতি করিয়া । 
ভিঙ্গ। পূজা করে রাম। জয় জয় দিয়] ॥ 
জাউ জাউ মধুকর বিদায় হইয়া । 
হিরামন মাণিক্যে এস্য পৃনিত হইয়া |৮৭ 
দেয়েদের মধো “স্থযব্রত' করারও খবর পাওয়। যায় ।৮ এছাড়া, ববিবারে নিরামিষ 
' আহার, ধর্মের দামে একাদশা ব্রত, ইতাদ বারে। মাসে তেরো ব্রত পালনের খবর 
পাওয়। মায় রূপরামের ধর্মমঙগল' কাব্যে । 


১, “বিপদ নাশিবে যদি ব্রত কর তুমি /” ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ৯৯। 

২, “বিপদ সাগরে ছুগা হবে কর্ণধার ।' ত্র, এ. 

৩. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পু. ২০৮। 

৪, 'এদক্ষিণ করি রাম। করয়ে মানন1।' এ. পৃ. ২*৬। 

৫. ক্ষে. ম- পৃ. ৬৬ ৬৯ | 

৬. ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ২*৫-০৩। 

৭, বি. ম. পৃ. ৬৯ | 

৮. যশোশ্ন্তরের গোবি্৷ বিলাস। বি. ভা. পু. সং ১৯*৯। হুর্যখঙ। প্‌ মং২খকত্থখ 


বাট়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরম্পব। শত 
“বারমাসে রঞ্চাবতী তের ব্রত করে। 
মিথুন মকর তুল! পূজে মনোহবে । 
সমাধান মকর মাসেতে ইথুরাল। 
রবিবারে নিরামিষ্য আতপের চাল ॥ 
কার বোলে করে বঞ্জ। ধর্ম একাদশী 1৮৯ 
এই ভাবে বিভিন্ন ব্রতপালন ছাড়াও) ধর্মার্থে পুরাণ :-ভাগবত পাঠ৩, বামায়ণ 
মহাভারত পাঠঃ, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ”, কথকতা পাঠ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্বে শ্রদ্ধ। গ্রদর্শন, মঠ- 
যন্দির প্রতিষ্ঠা৬, ইতাদিও তৎকালীন রাঢ বাংলার সমাজে ধাম্সিক মনোভাবের 
পরিচায়ক ছিল। ধর্মার্থে সন্ত্রীক বারাণসাবাসণ, "গায়ে নানা তীর্থ চিন অস্কিত 
পরিব্রাজক সাধু-সন্তের আনাগোনা৮_-আর তারই পাশে পাশে ছিল নান! ভয় 
বিশ্বাসের লৌকিক দেবদেবীর পূজা, বারব্রত, পাল-পার্বণঃ দোলযাত্রা, রথযাত্রা ইতাদি 
নান। ধরণের উৎসবের সমারোহ । 
এক প্রান্তে দেহকে অস্বীকার করে, তাকে নিপীড়িত করে একমাত্র আত্মার শক্তি 
ও মহিম। প্রচার ১ অন্য দিকে, পরকীয়। দেহগত ভক্তিসাধনা। সমাজের কোথাও বেদ- 
স্বৃতি-পুরাণ, কোথাও তন্্রঘতে কালাপুজা, আবার, কোথাও বা বৈষবের দিবারাত্র 
নাম-গান-সংকীর্তন। 
“সদ লয় হরিনাম বাস্তভূমি পায় দান 
বৈষ্ণব বমিল। শুজবাটে 1”৯ 
অন্যত্র পাওয়। বায় 
“প্রতি বাড়ী দ্েবস্থুল বৈষ্ুবের অনুজল 
ছুই সন্ধ্য। হরিসংকীর্তুন ॥”১০ 
আর একই মধ্যে মধ্যে ধর্মঠাকুবঃ শীতলা, চণ্ডী, মনসা, পঞ্চানন, শিঝ যী, 
সত্যনারায়ণ সমাজে জাকিয়ে বসেআছেন। অন্য দিকে? মুসলমান সমাজে তখন 
সত্যপীর, মাণিকপীর, কালুশাহ ও গাজী-যোল|দের প্রবল প্রতাপ । এই সব নিয়েই 
বাট বাংলার সমগ্র সমাজটি ছিল পরিপূর্ণ | 


পপ সপ 





১, ক, ধ. পৃ. ৬৯। 
২. “পাঠক আপিয়! করে পুরাণ বিচার |” রূ. ধ* পৃ" ৩৮ | 
৩. “মহাজন পণ্ডিত পরি ভাগবত। এ. 
৪. , “সম্মুখে ভারত পড়ে ভাল জুড়ে ফোট1।” এ. প্র: ৩৯। 
৫. 'কৃষ্ণকথা তূপতি শোনেন অবিরত" এ. পৃ. 
৬. 'পুর মধ্যে দেয় সেব! শিবের মন্দির 

অভিমত বর পায় রণে হয় স্থির ।' ক. ক. চ, পৃ. ১৩৬। 
৭. 'জায়।-সঙ্গে ধর্মকেতু ভাবিয়। যুক্তির হেতু 

বারাণসী করিল পয়াণ ॥" এ. পৃ. ১৮৩। 

৮, গায়ে নানা তীর্থ চিন 

ভিক্ষা মাগে অনুদিন।' এ. পৃ. ৩৫০। 
৯, এ. এ*। 


১৯. এ. পূ. ৩৭৮ | 


বন কেটে বসত 


প্রথমে আছিল বন অতি ভয়ঙ্কর । 
ক1টিঞ। বসিতে হৈল বিচিত্র নগর ॥ 


মান্ষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে গ্রাম পত্তনের ইতিহাস প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত। মানব যখন তার কেবলমাত্র শিকার ও খাগ্য সংগ্রহের স্তর অতিক্রম কবে 
খা্যোৎপাদনের পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন সেই খাগ্যোৎপাদনের প্রয়োজনেই এক 
একটি “কোষ” বা 'গোগ্ঠী' তাদের কৃষি-অঞ্চলকে ঘিরে এক একটি বসতি গড়ে তোলে । 
এই বসতিস্থানগুলিই “সন্সিবেশ' বা গ্রাম। এই সন্গিবেশ নামটি খুব প্রাচীন । 
স্থান-নামের উল্লেখ করতে গিয়ে সন্নিবেশ শব্দের ব্যবহার বহন জায়গায় দেখ যায় | মনে 
হয়, সেকালে “সন্নিবেশ? বলা হতো নগরোপান্তে অবস্থিত ছোটে। গ্রামকে | জৈন-হুত্রের 
টীকা থেকে জান। যায়ঃ সেকালে বর্তমান বর্ধমান ও জৌগ্রামের কাছে “মোরাক- 
সন্নিবেশ" বর্তমান ছিল । জৈনগ্রশ্থে বিশেষ বিশেষ ধরনের সন্গিবেশের উল্লেখ আছে। 
যেমন “মদন্ব' হলো। ছোটে। নগর, ধার চার থেকে ছয় মাইলদুরে দূরে গ্রামের অবস্থান । 
“কর্বট” হলো! ব্যবস্থাপনাহীন বিশৃঙ্খল গ্রামএবং “খেত' হচ্ছে ষে গ্রামের চারদিকে মাটির 
দেওয়াল আছে। প্রাচীন কালে সাধারণতঃ বড় জনপদকে “নগর' বা “পুর বলা হতো । 
ছোটে! জনপদকে বলা হতো “নিগম" । পূর্বভারতে গ্রামগুলিকে গ্রামই বলা হতে।। 
পালি ব! প্রাকতে গ্রাম হলো “গাম' । 

কষিকর্ধ পরিচালনার জন্যে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন জলের । সেই তাঁগিদেই, 
গ্রামগুলির হুচন। সব সময়েই হতে দেখা যায় নদী, সমুদ্র বা জলাভূমির তীরে তীরে। 
এতে শুধুমাত্র কৃষিকার্য ও গ্রামের অত্ত্যস্তরে ন্বচ্ছন্দ-বিহাবেরই স্থযোণ হয় না; অন্থ 
গ্রামের সঙ্গে আদান-প্রদান হওয়ার কফলেঃ বহিজগতের সঙ্গে যোগাধোগ হয় এবং 
বাবসাবাণিজোর উন্নতির সাহায্যে গ্রামেরও উন্নতি সাধিত হয়। আর্য সভ্যতার 
বিকাশের প্রাথমিক স্তরেও তাই দেখা যায়, তাঁরা ভারতবর্ষের প্রথম উপনিবেশ গড়ে. 
তোলেন গঙ্গ। ও সিন্ধু নদীর উপত্যকায় । 

পরবতী কালের নগর স্থাপনার পিছনে অন্য রকম সম্ভাবনাও থাকতে পাবে। 
প্রথমত; বাস্্রীয় শাসনকাধ পরিচালনার জনো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কতক গুলি কেন্দ্র 
রচনার প্রয়োজন হতো! । তারপর শাসনাধিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অঞ্চলকে ঘিরে 
বসতি গড়ে ওঠে । বাণিজ্য-কেন্দ্রাশ্রয়ী ও তীর্থ-কেন্দ্রাশ্রয়ী নগবস্থাপন! অন্য দুটি সম্ভাব্য 
কারণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে । বাংলার বাণিজ্য-কেন্দ্রাশ্রয়ী নগরের মধ্যে 


ব্ন কেটে বসত ৬৫ 


গ্রধান নগরী অগ্ডগ্রামের নাম প্রথমেই উল্লেখ কর। যায় । ষোড়শ শতকের শেষের দিকে 
ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সগ্রগ্রামের গুরুত্ব কমে যেতে থাকে এবং গুথমে 
হুগলী ও পরে কোলকাতা বন্দর প্রসিদ্ধি লাভ করে । 

অনেক সময়ে কোনো প্রাসদ্ধ শিক্ষা স্থানকে কেন্দ্র করেও কোনে কোনো গ্রামকে 
গডে উঠতে দেখা যায় । প্রাচীন নগরী তক্ষশীলী, বিহারের নালন্দা, বঙ্গের নবদ্বীপও 
গড়ে ওঠে এই ভাবে। 


এছাড়।* দুভিক্ষ, মহামারা, প্রারুতিক ছুযোগ, অর]জকতা, ইতাদি নানা কারণে 
এক দেশের মান্য অন্য দেশে বা এক গ্রামের মান্তষ অন: গ্রামে নতুন করে বসতি 
স্থাপন করে, ইতিহাসে এর নজার ছুলভ নয় । তবে সব গ্রামই ঘে এক একটি পৃথক 
উদ্দেশ্ত প্রণোদিত হয়ে গড়ে উঠতে! এমন নয় । একটি গ্রামের উৎপত্তি একাধিক 
কারণেও হতে পাবে। 


গ্রামে যাদের বাপ করুতে হতো, তাদের মধ্যে প্রধান হলে। কষক ও গাহস্থ্যকম্ন- 
সম্পংক্ত কিছু শিল্পী । কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসযোগা ও কর্ষণ- 
যোগা এই ছুই শ্রেণীর ভূমির চাহিদাই বেডে চলে । তাই অবণাভূমদি পরিষ্কার করে 
নতুন গ্রামের সৃষ্টি হয় । এই ভাবে গ্রামের সংখ্য। ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে । 


৷ সংগৃহীত তথ্যের আলোচনা । গ্রাম-প্রধান বাংলায় গ্রামের একটি আদর্শরূপ 
গডে উঠেছিল খুব প্রাচীন কাল থেকেই । আমাদের আলোচা সতেবে! শতকের বিভিন্ 
পু খিতে তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া ষায়। 


মধ্যযুগীয় শিলালিপিতে ঘখন অবরণ্যময় প্রদেশে বাস্ত ও ক্ষেত্রভৃমি বাজার নিকট 

হতে দান গ্রহণের উল্তেথ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে যে বণভূমি পরিষ্কার কনে নতুন গ্রামের 
স্ষ্টি হচ্ছেঃ তা! সহজেই অশ্থমান করে নেওয়া বায় । বনভূমি পরিষ্কার করে কিভাবে 
তাকে বাসযোগ্য করে তুলে নতুন গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়, তার একটি শিখু'ত বাস্তব চিত্র 
পাওয়া যায় কবি মুকুন্দরামের “চগ্ডামজল-কাবোর *কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন' 
প্রসজে_ 

“মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরূনিঞ্জন 

আইসে তাবা নান। দেশ হৈতে ৮১ 


জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে কোন্‌ কোন্‌ শশ্রণীর গাছ পাওয়া যেতো! এবং কাদের 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ কল ও ফুলের গাছ এবং “জন-বিশ্রামের' কারণে কোন্‌ কোন্‌ বড়ে! 
বৃক্ষকে সঘত্বে রক্। করে, অপ্রয়োজনীয় বুক্ষসকল কর্তন করে, ভূমিকে নগর নির্মাণের 
উপযোগী করে তোল। হলে? তারও বিস্তৃত বর্ণনা মেলে । 

বন কেটে বপতের একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর ই'ঙ্গত পাওয়। যায়, সতেরো শতকের শেষ- 
পাদের কবি যশচন্দ্রের গোর্বন্দবিলাস-কাব্যে। কংসাস্্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ 








১. ক.ক. ৮. প্র. ২৯৯। 


লা নাংলা-£ 


৬৬ সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সহ গোকুলবাসীরা গোকুল থেকে বাস তুলে বৃন্াবনে গমন করেন ও 
বন্দাবনের বন পরিষ্কার করে সেখানে নতুন গ্রামের পত্তন করেন__ 

প্রথমে আছিল বন অতি ভয়ঙ্কর । 

কাটিঞা বসিতে হৈল বিচিত্র নগবু ১ 
নিগর' অরে এখানে বড়ো গ্রাম । কারণ, মধ্যযুগে আধুনিক অর্থে নগর শব্দে 
বাবহারের প্রচলন ছিল না| তখন গ্রাম ও নগরের পার্কা ছিল শুধু আকৃতিতে, 
প্রকৃতিতে নয । 

। শন্তদিন-নিধারণ । নগর নির্মাণের প্রসঙ্গে প্রথমেই শুভদিন স্থির করতে 
হয়। কারণ, গৃহ নির্মাণের নিদিষ্ট বাস-দ্দন-মুহর্তের উপরে গৃহবাপীর শুভাশ্তত নির্ভন 
করে। একখা প্রাচীন কালের মতো বর্তমান কালেও বিশ্বাস করা হয় ( তাই 
কোঁনে। মাসেই গুহারস্ত হাতে পারে না. বৈশাখ, শ্রাবণ, আষাঢ, মাঘ, কান্তন ও 
কাত্তিক মাস গৃহারস্তে স্প্রশস্ত বলে বিবোচত , পক্ষ হিসাবে শুরুপক্ষ, শুভদায়ক | 
মত্স্পুরাণে কার্তিক মাসকে ধনধান্যদ্ায়ক বলে বর্ণনা করা হত্ষেছে , কবিকঙ্কণ 
মুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গল -কাবোও গুজরাট নগর নির্মাণ আরম্ভ হয়, কার্তিক মালেনু 
শ্ুরুপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে । 


শিত পক্ষ ত্রয়োদশ তাহে গুরুযূত শশী 
তাথ ষোগ নাম আমুক্মান ' 
সুধন্য কান্তিক মাস “বশাই তোলে আক্বাদ 


সক্ষে লৈষা। বাঁর হন্ধমান $১ 

| অগ্র-বিষ্ঞাস ! দেবতাগণের মধ্যে বিশ্বকর্মীই শপ্রসিদ্ধ স্থপতি ও শিল্পী । 
হন্গমান তার সাহাষাকারা | তাই মধাযুগীয্ব বাংলা কাবা পুরী বা মন্দব নির্মাণ কাজে 
দেখা যাক, বিশ্বকর্মীর একচেটিয়া আঁধকারু '৩ এর থেকে মনে হয়) এস যুগের 
বাঙালিছের মনে এই সংস্কার ছিল “বে, নগবুপ্চলির আদি স্থপতি ও শিল্পা হলেন 
বিশ্বকর্মা । 

কৌটিলের 'অথশাস্ত্রে নগর পরিকল্পনার ষে বর্ণন। পাওয়' ষাক্স তাত দেখ, স্বাস্, 
গ্রামের দৈধা এক "থকে ছই ক্রোশ পরিমাণ ১ এই দকৃ দয়্ে বিচার করতে গেলে, 
মুকুন্দরাম তীর “চণ্তীমঙ্গল কারো গুজরাট নগরে কালকেতুর পুরী ন্মাণ প্রসঙ্গে এক 
বুহৎ নগবের পরিকল্পনা করেছেন । কারণ “সধানে বলা হয়েছে “আওয়াল তুলিল 
চারি ক্রোশ পরিমাণ” ।? 











১. বি. তা. পু সং১৯০৯। পত্র সং ১১৭ক | 
১. ক. ক ৮. প. ৩১১। 
২. “রাক্গার আদেশ পায় বিশ্বকম। তুষ্ট হডঘ! 
শৃবর্ণ দোর1 গড়ে তব” হনে রা,ম প.১২৮। সা. প্র ৪৭ 
5. /৯ 96805 90 ৬%50৪ ৬৫৪. 
৫. কু কচ ৩৯। 


ৰন কেটে বমত ৬৭ 


রাজকার্ষের জন্যে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক নগরেই *ক্র আক্রমণের প্রতিবোধের জন্্ে 
নগরের পরিসীমা ঘিরে উচু প্রাচীর ও তার বাইবে গভীর ও গুশল্ত পরিখা খনন করা 
হতে।। শ্ল্প-শাস্ত্রের মতে, এই প্রাচীর ইট অথবা পাথরে তৈরি হতে পাঁরে। 
কালকেতুর গুজরাট নগর নির্মীণ প্রসূজ দেখা যায়, নগরের “পৃথক শীষ নিধারণ 
করে পরিখা ক্ষ্টি করে স্থ-উচ্চ প্রাচীর নির্যাণ করা হলো। তেরো শতকের কবি 
কৃষ্ণবাম দ্রাসের “কালিকামজল"কাব্যেও কীরমিংহপুর নগবীবর বর্ণন। প্রসঙ্গে এর পরিচয় 
পাওয়া যায়| আলোচা সময়ের কাব পীতারাম দাসের “মনসামঙ্গল-কা:ব-ও অন্ধ 
বর্ণনা পাওয়া যায় । 

গড গেল পার হয়া! ঘায়া ধারী বিদ্বৃতিয়। 
প্রবেশিল সহর “ভিতরে &২ 

কবিকস্কণ মুকুন্দরামের আদশ নগর গুজরাটে “চতুঃশাল। বা চক্বমলানো। গৃহের 
উল্লেখ থেকে মনে কবা। যায়, বাসগুহ নিমীণেব ক্ষেত্রে সেকালে এর প্রচলন ছিল । 
নগরের পূর্বদিকে জারি সারি বিষু মন্দির | মন্দিবের চুডা বিচিত্র কলস শোভিত। 
এই কলস্ে সংখা? তিন থেকে সাতটি প্যন্্ হতে দেখ। যায় | গ্রামের মধে পাঠশাল! 
্বাপিত হতে? । বাদ দিকে দুর্গাষণ্ডপ, তার সঙ্গে সংলগ্র নাটশাল। ও এিংহন্বার 
শোভ1 পেতো । এই সিংহ্দ্বারই জস্ভবত: নগরের প্রধান প্রবেশতোরণ । গ্রামের 
পূর্ব দিকে জলাশয় ও উত্তর দিকে “খিডকি' ও “জলহবি' ব! পুজার জল তরার জন্যে 
পবিত্র পু্ষবিণী খনন করা হতো ! এছাড? প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ সংভগ্র কুপ খনন কর! 
হতো! । গ্রামের কেন্দ্রবিহ্ুতে স্থাপিত হতো! শবমন্দিব, অনাথমণ্ডপ ও অতিথিমগ্ডপ । 
সম্ভবতঃ সকলে একত্র সমাবেশের স্থান সেটি | *বাসাড়েদের বা তাড়াটে পর্যটকদের 
ব্যবস্থাও ছিল সেখানে হুন্দর । তাদের জনে নিমিত হতো! “দীখল-মন্দির' । অর্থাৎ 
সাময্তিক বাসম্ছান হবার উপযোগী বাতি । নগরের মধ্যেই “হাট নিমিত হতো। ! 
কদম্ব-কানন-শোভিত দোলমঞ্চ নগবের শোভা বর্ধন করতো । 


গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে মুসলমানদের জ্ন্য পৃথক ব্যবস্থা হতো । এই অঞ্চলটির 
নাম হতে দেপা যায় “হাসন-হাটা'। খলিফা আলীর পুত্র, মহম্মদের দৌহিত্র, 
কারবালার যুদ্ধে নিহত ছুই ভাই হাসন-হোসেনের নাষ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও পাওয়া 
যায় । মুসলমান অধ্যষিত গ্রামের এই পশ্চিম পটিতে সষ্টি হতো সানি সানি নমাজগৃহ, 
মসজিদ ও বড়ে। বড়ে। দালান । 


সাধারণতঃ কুলস্থানে৩ বা নগবের কেন্দ্রভূমিতেই ব্রাহ্মণদের বসতি নিদিষ্ট হতো] 
কারণ সেখানে ব্রাহ্মণরা যেমন সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন, তেমনি বাসস্থান 


১. “গড় খাই দেশ বেড়ি। 

মাঝেতে রাজার পুরি |" বি. ভা. পু. ২৫৮, পৃ. ৩ক । 
২. বি. ভা. পু. সং ৬২১৭ প. সং ১২খ। 
৩. ক. ক' চ. পৃ ৩৪৭ । 


৬৮ সতেবে। শতকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


হিসেবেও নগরের শ্রেষ্ঠ স্থানটি অধিকার করে থাকতেন। এ এতিহ্থ বনু পুন্বানে। ।৯ 
নবনিন্িত গুজরাট নগরেরও কেন্্রস্থলে প্রতিঠিত সারি সারি বিঞু মন্দিরকে ঘিরে 
বিভিন্ন থাক ও পটার ব্রাক্ষণদের বাস নির্দিষ্ট হলো । ব্রাহ্ধণদের মধ্যে আবার গ্রহ- 
বিপ্রগণ ও বর্ণবিপ্রগণ এবং যারা শিব ধমরাজ প্রভৃতি গ্রামদেবতার পূজা করতেন 
তাদের বাস নিদিষ্ট হলে কাপালী' ও “ন্াপী দের সঙ্গে, গ্রামের এক পাশে । 

নব প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হলো | এবভিন্ শ্রেণীর 
বাবসায়ী ও শিল্পীরা এলো দলে দলে । প্রত্যেকে তাদের নিজের নিজের বৃন্তি 
অন্গযায়ী গ্রামের এক এক সারিতে স্থান পেতে লাগলো । নিশ্ববৃতি অবলম্বনকারী- 
দের মধ্যে কেউ কেউ গ্রামের একপ্রান্তে' কেউ বা গ্রামের বাইরে বাত স্থাপন করে, 
আপন আপন কাজে ব্রতী হলো । 

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্য কালকেতু কর্তৃক গুজরাট নগর স্থাপন কবি-কল্পন। 
মাত্র নয়। এই পরিকল্পনা এরতিহাসিক তথাসিদ্ধ | বিশ্ষেজ্ঞদের মতে, কবির গ্রাম 
দামিন্যার পাশেই বর্তমানেও যে গুজরাট ও হাসনহাটী নামে প্রান রয়েছে? কবির ব্ণন। 
তাকেই ঘিরে গডে উঠেছিল ।২ 

গৃহ নির্মাণ । সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির কাব্যে গৃহ নির্মাণ ও দেউল 
নির্মাণের বর্ণন। প্রসঙ্গে দেখা যায়, বাস্তবিদ্। সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কতো গভীর এ 


বাস্তবানগ ছিল। 

“মানসাব' শিল্পশান্ত্ব অন্রমারে গৃহ সবসময় পৃব অথবা উত্তর-পূর্ব মুখ হওয়া দরকার । 
কিন্তু কখনই দক্ষিণ-পৃব মুখী হওয়া উচিত নয় । কারণ সেটি অশ্তদ্ধ বলে বিবেচিত। 
আবার কৌটিলোর অর্থশান্সে ও বল। হয়েছে* রাজগৃহ সবত্র উত্তর অথবা পুব মুখী হওয়া 
উচিত । আমপ মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেখতে পাই কৰি সবত্রই 'খিডকি' উত্তর 
তাগে এবং “সিংহদ্বার পৃবে*'-এই বাঁতিকেই আদশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন । 

গৃহের দৈথ্য-প্রস্থ্ের পারমাণ বাংলার নেজস্ব। প্রাচীন বাস্তশান্ত্রে দৈধা ও প্রস্থের 
অন্কপাতের উল্লেখ পাওয়া যায় ।১ সেখানে দেখা যায়, ঘা, প্রস্থের সমান থেকে দিগুণ 
পবস্ত হতে পাবে । মুকুন্দকামের “চগ্ডীনঙ্গল-কাবো কালকেতুর গুহ নিমাণ প্রলঙ্গে 


১, 217,152. 911]: 5750) 01181001৩15, 39-40. 

২. পুনিয়াব পশ্চিমে একটি বিস্তীর্ণ অরণা ছিল। পঞ্চদশ শতাবীর শেষ ভাগ থেকে তা আবাদী 
ভমিতে পরিণত হয়েছে। বীকুড়ার জামকুড়ির বন, হুগলীর গড়-মান্দ!?রনের অরণা এলাকাও উক্ত সময়ে 
পবিষ্কুত হয় (বা. পু. প্র. ৭৮)। হুতরাং কবিকঙ্কণের বন-কতণের বর্ণনায়, উক্ত পুবস্মতির পরোক্ষ 
প্রভাব থাকতে পারে । 

৩, 2৮127725010 ৭1108 99562) 0102]. 19, 9. 37. 

4৯ 5000) 017 ৬৪51 ৬70১8) ৮১, 32. 


নি, 
&, ক. ক. ৮" পু, ৩১৩ । 
৬. 1৮121799012 91109 995119, 01020. ১৯৬1, ১. 57. 


বন কেটে বসত ৬৯ 


গৃছের দৈঘা-গুস্থের পরিমাপের উল্লেখ পাওয়া যায় সাত নস্তা বন্ধে” অথাৎ সাত গজ 
প্রস্থ ও নয় গজ দৈর্ঘ্য। বিজয় গুপ্তের “মনসামঙ্তলে' লখিন্দরের লোহার বাসর নিষ্াণ 
প্রসঙ্গে আমর! এই একই পরিমাপের উল্লেখ পাই । 
আডে সাত গজ নয় গজ দীঘে। 
প্রমাণ করিল ঘর নয় গজ উর্ধে ॥ 

বাংল মন্দিবের পরিমাপের অনুপাত দৈঘো সাত হাত, প্রস্থে তিন হাত ও উচ্চতায় 
দ্বাদশ হাত! দক্ষিণ বাট “আট পাচী"২ ঘর তিমীণের প্রচলন আছে । অথাৎ দৈছে। 
আট হাত ও প্রস্থ পাচ হাত বিশিষ্ট এককুঠর দক্ষিণমুখ ঘর। এই মাপে কাচা ঘর 
তৈরী দক্ষিণ রাড অঞ্চলে খুব প্রাটীন্‌ প্রথা । এই শ্রেণীর ঘরে জানালা রাখার নিষ্পম 
হিল না। “মদণ্ড ও “স্যদণ্ড অর্থাৎ দক্ষিণে ও পৃবে ঘুলঘুলি রাখতে হতো । নবজাত 
শিশুর জন্ম যদি মকর ও)সিংহ লগ্নে হত", তবে এই বকম আট-পাচী দক্ষিণছাবী 
স্থতিকা গহ তৈব্র* হতো ।5  চর্ববশ পর্গণার বস্রিহাট অঞ্চলে পাচ-পাচী অথাৎ 
ছোটো ঘর ঠ৩রীর কথা জানা যায়! বাট বাংলার বাস্ক ও মন্দিরের এই নির্মাণ 
পদ্ধতি এব ঠিজন্ব | এই শ্ল্লিপরিকল্পনায়, পরেবাংলা, জোড়-বাংল], চৌচাল। ইত্যাছি 
পদ্ধন্ত প্রবতিত হয়েছে । এই ধার] ম্বতস্ত্রভাবে বাংলা লোকশিল্প বিশিষ্ট পরিণতি 
লাভ করেছে । 

পাকা মন্দির ততবির ক্ষেত্রে ভিত খনন কর? হতেো। বলে জান। ঘায়। 

ইন্দ্রনীল পাষারন বুচিত কৈল পোতা' ৪ 

পঞ্চবত্ব, নবরত্ব ইত্যাদি মন্দির নির্মাণের এই নিয়মই প্রচলিত ছিল। কিন্তু 
সৃত্বিকার গৃহ নিয়িত হতো! মাটির পিগিকাব উপর 1 আকুতি ভেদে মাটির ঘরের 
নামকরণ হতো-“লক্ষীবিলাস", “কামটুঙি' ইত্যাদি । তবে সাধারণতঃ “চৌআরি' 
ঘর ছিল গৃহস্থের ভদ্রোসন । 

মুকুন্দরাষের কাব্যে ভিত প্রস্তত হয়ে গেলে গৃহের চারপাশের দেওয়াল তুলে 
তারপর দরজার ফ্রেমের ওপরের “ঝনকাঠ' বা আধার-কাঠ নিমণণ করা হতো। 'ব্রায়ুটী' ১ 
পাথর দিয়ে। এরপর “দীত্যা' বা প্রাচীর ছাউনীর প্রথম ধাপের কাঠ প্রস্ততের 
বাপারেও কাঠের বদলে পাথরের উল্লেখ পাওয়া ঘায়। আবার, পুক্ষরিণীর সম্মুখ ও 
পশ্চাৎ তাগের বাস্তাঘাট, দেবী-ন্দিরের বেদী ইত্যাদিও প্রস্তত হতে] পাথর দিয়ে । 
নগরের মর্ধে বাসগৃহ প্রস্তত হতো “চতুঃশালা' ব৷ চক্মিলানে! গৃহ । 

মন্দিরের ওপরের, দেওয়ালের শীর্ষভাগ সাধারণতঃ গম্বজাকৃতি করে তার ওপবে 


১. মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ ধরা হয়েছে 'দাতান্ বন্ধে' | এর নিতুলি পাঠ হবে 'সাতানর। বন্ধে') 
২. চিঠি-পত্রে সমাজ চিত্র, ২য় খণ্ড, পত্র ৫৩১। 

৩. সাহিত্য প্রকাশিকা, ও, তু. পৃ. ৫২। 

৪. ক. ক. চ. পৃ. ৩১১। 

« “ৰান্ধিল ঘরের পিড়11 ক. ক. চ. পৃ. ৩১০1 

৬. দাধারণতঃ রাঞ্জাদের বাবঙ্গত পাখর | 180176 9৫096 হতে পারে। 


রি সতেরো শতকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


স্বর্ণ কলস স্থাপনের রীতি ছিল। এই কলসেব সংখ্যা তিন থেকে সাতটি প্বস্ত হতে 
পারতো । মুকুন্দরাম টার কাব্যে কালকেতুর গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গেও উক্ত গম্জা কৃতি 
ছাদ প্রস্বত করে তার শুপর, “চারি ভাল। খড়েতে ছাইল চাবি পাট ১» ইত্যাদি 
বর্ণনা করাতে মনে হয়, কন্ব খভের চালাতেই অভান্ত ছিলেন । মধযুগের কবিদের 
রাজপ্রাসাদের বর্ণনাতেও হারে মুক্তো মাণিকোর ছড়াছড়ির বর্ণনা যতই থাকুক ন। 
কেন গ্রাঘা কবির কল্পনার দৌড মাটির দাওয়া, খড়ের চালার ওপবে যেতে পানে 
নি। যেমন ছিঙ্জ বামচন্দ্রের “খর্নপুরাণে' বাজা কর্মসেনের পুত্র লাউসেন__“জলছান্ত। 
ঘরেতে দুহাতে কাদা করে” অথবা গৌড়েশ্ববের বাজোব বর্ণনায়-_-“দেখিতে ছুগ 
বল বেডা ব্উড বাশে”১ইতভাদি উক্জি সেই কল্পনার টনের পরিচয় দেয় । 


গ্রহের অন্যান্ত অখলমৃহের মধো, দরজা বা দ্বার একটি প্রান অন্শ | গৃহের বিভিন্ন 
অংশের মৃধা একমাত্র দরজার বিশেষ উপাসনার ম্পই উল্লেখ পাওয়া যায় কৃ 
বেদে | “সহন্রদ্থারম্”* শবের অর্থ বন্ুদ'র-যুক্ত বলে ধরে নেওয়া যায়।« “মানসার? 
শল্পশাস্্ অন্থসাবেঃ গ্ুহের প্রবেশন্থার মধাদেশে একটির পরিবর্ডে ছু-পাশে ছুটি 
থাকতে পারে । আবার বডে। গৃহের ক্ষেত্রে চতুম্পার্খ্ে চারটি প্রধান দ্বার ও অপ্রধান 
ছোটে) দ্বার চার কোণে চারটি তৈরি ততে পাবে ।৯. মুকুন্রামের "চণ্ডীবজল'-কাব্যে 
গৃহের একাধিক “কশাট-এর উল্লেধ নেই | সতেরো শতকের কব বকুসাল, দেবী 
মশসার 'সিজুয়া" পৰতে গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গে চাবুটি দরজার বর্ণন। করেছেন। 

'কাথ-পিভা গভিলা ছুয়ার চাবি খানি |? 


পর 


তখনকার দিনে ধনাগ্রহে একাবিক মহল তরি হতো। | সাধারণত: পাচমহল। 
বাড়ী হতো ধনী বাক্তিদের ক্ষেত্র | লুতিরে। শতকের বিভিন্ন কব দেবীর মন্দির 
নির্মাণ প্রসঙ্গে একাধিক নহলের বর্ণনা করেছেন । বঞ্কুপাল তার 'মনসা-মঙ্গ +-কাবো 
দেবী মনসার গুহ নির্মাণ প্রসঙ্গে 'বেগালিস কোঠ'” প্রস্তুত করিয্বেছেন ; নুসুন্বরামের 
'চত্তীষ্গল'-কাব্যে কালকেতুর গৃহ নির্বাণ প্রসঙ্গে সপ্ত মহলে “দবী চণ্তীর দেউল 
নির্মাণের বণপায় কালকেতুর সাতমহলী। খাঁডিও খবগ পাওয। যাঞ্জ | 

মন্দর নিমাণের কে স্্ত নিমাণ ছল একটি অত্যাবশ্তকীয় বিষয় । ঝক্‌ বেদে 


ক ক. চ. পু. ৩১*। 
২. !ব. ভী- পু. সং. ৬৫৬১ পত্র ৪১ খ । 
ণ, এ. এ. পক 
£, ধাল্৮৭1৮৮1৫ | 
৭. এই প্রদঙগে মুশিদাবাদের হাজার-ছুর়ারা' মরমী । এতে এখ!র শতেরও বেশী দবজ। বতদান। 
নিয়ামভটলার 'বার দুঘ়ারী চতুঞধোণ দ।লানেও ছা দশট দরজ। রয়েছে । শৌড়ের হ:তহ।স, পু ১৬। 
ও, ৯30.35215. 91103 9%91:4, 0092, ৯৮৮71], ৮, 51 
এ 
৮, এ. ত. 


বন কেচে বসত ৭১ 


স্ভভের'* উতদ্লেখ পাওয়া যায় । কোথাও কোথাও২ আবার “ছার ও “বজিত্তন্ের 
(০০715015] 7095) উপাসনা থেকে মনে হয়, ধম ও স্থাপতোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল । বৌদ্ধদের মধো এই স্তভত) মধ্যদেশে পি উৎকীর্ণ ও তাদের প্রতীক চিহ্ন 
উৎকীর্ণ করবার জন্তে বাবার হতো । উজনদের ক্েত্রে, স্তনের বাবহার ছিল 
বাতিদান শহসাবে | বৈষবদের মন্দিরের মধাভাগের স্তস্ের একেবারে শীষ দেশে 
খাকে গরুডের মুদ্তি। একে 'গরুভ-স্তভ' বল) হয়। শৈবদের ক্ষেত্রে স্তভ শিবের 
ত্রিশূলের প্রতীক হিসাবে বাবহৃত হয় 1: সতেরো! শতকের কোনো কোনো কাৰির 
কাব্যে স্কটিকের-স্ত্ভ নিখ্নাণের বর্ণনা পাওযু। যায় । এই স্টিক হয়তো! নিছক কবি- 
কল্পনামাত্র নয়। কবি বিষ্পালের “মনসামজলে চাদ সাগরের বাণিজোর বর্ণনাক়্ 
কাচের ব্বসাস্্বের খবর পাওয়া যায় ।* 


। উপকরণ । মন্দির ও গৃহ নিমাণের ক্ষেত্রে কাব-কল্পশার অতিশয়োক্তি কোনো। 
কোনে। ক্ষেত্রে পাওয়া যায় । তাই কোথাও দখা যায়, কবলমাত্র কবর্ণ বারা গঠিত 
মন্দির । 


ণক্ষ মন স্বর্ণ আনে কামিলার বিছ্যমানে 
বিশ্বকর্ষে বুপ কহে কথা 

নানা অস্ সঙ্গে আছে জর্ণ কাটে স্বর্ণ স্চে 
স্বরবর্ণ মন্দির তথা গডে । 

স্বর্ণ কাঁরয়ী। পাটা) দিল চার চোৌউকাট? 
স্বর্ণ দেহার। চাবি পাড়ে 

স্ববণ দেয়াল দেল স্বর্ণের চাল কৈল 


বিশ্বকর্জ তাহে বড রণ্দগ ॥? 

'কাখাও দেখ যায কেবলমাত্ত প্রস্তর-নিমিত মন্দির । এই প্রসঙ্গে বল। যায়, 
নাল) দেশে স্বর্ণ ৰ। প্রস্তর দ্বারা নমিত সতেরো শতকের মন্দর এত ভ্রত লুপ্ত 
হয়ে ধেতে পারে নী। বশেষ করে পাথর আমাদের দেশে সুলভ ছিল ন।। 
পাথরের মন্দিরের মধো গুটিকয়েক মানস মন্দিবের আসন্তিত্বের খবর পাওয়া যাস্ক। 
কাজেই চৌ”্দকের প্রাচীর, গৃহের দেওয়াল, রাস্তা ঘাট, পুক্ষরিণীর পাড় ইত্যাদি 
সবই পাষাণ নমিত হওয়া কর্বকল্পন। মাত্র । ভবে নিমাণকাযষে বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই ইটের১ ব্যবহার হলেও) পাথরের কাবহার একেবারে অজানা ছিল না। 


+». 'উপ;ম৩ত-51৩৯।১ ১১,০১1 
ঝব,-- ১৮ | 
৩, /৯509905 01 1650685] 351065)5 ১৩০10117077) ০09 11661010515, ৮126. 
৮. "কাচের বোদলে লিলা । প্র 2১) 
1০. হ* রা, মত পু) ১৫৮৫৯, সা প্র, ৮ 
৮. 'কঠ আনি বোঝা,বোঝ!, 
পোড়াইল ইট-পাভ1 ১. ক: ক. চ- পু. ৩১৩। 


ণ২ সতেরো শতকের বাঢ বাংলাবু সমাজ ও সাহিতা 


সাধারণত: নগরের সীমানা জুড়ে গডে তোলা প্রিখার পান্ড বাশাতে ৪ প্রাচীৰ 
প্রস্তুত করতে এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল । রাজ-অন্তঃপুর নির্মাণের ক্ষেত্রেও পাথবেনু 
ব্যবহার হতো বলেই মনে হয়| সম্ভবতঃ: তখন নানান্‌ রঙ্গের পাথবের বারহার ছিল । 
কবির কল্পনায় ঘা “হীরা, 'নালা'* হিসেবে কোথাও, কোথাও ইন্দ্রনীল পাষাণ? ২ 
রূপে বণিত হয়েছে | উটের তৈরি বালগৃহ বং মন্দিরের ক্ষোভ কাঠের আগুনে 
পোড়ানো পাতলা ইনের বাবহার প্রচলিত গ্চিল । এই ইট প্রস্থতিব কাজ করুততা 
গ্রামের কৃঘোর শ্রণী ৷ 
'কুম্তকার ইট, গড 
* নন পাঁজা 'পাছে 


০ 


সাপাবু" গুহ, মাটির অথন; কণ্চর দেওয়ালবিশি্ু খডের চালাযুক্র হততা ' অনেক 
সময়ে এই মাটিব দেওয়াল নান? ভাবে অলংরুতও কর! হুতা। তাব পো “উলুটি? 
বা উলুখড ও মাটি মিশিয়ে প্রলেপের কাজ বিশেষ প্রসিদ্ধি লান্ড করে ' এই উলুটি 
চার ধরনের হয়|? বিশেন্ধ পদ্ধতিতে মাটির সঙ্তে খড়, তুঁষ, পাট ব' তুলো মিশিত্বে 
মাটি প্রস্তুত করে দেওয়ালে প্রলেপ দিকে ছোছে। কলিক দিয়ে কেটে কেটে মৃতি 
বা অন্যান্ত কারুকায করা হতো! এহাি', পোডা মাটির ফলক বা টেরাকোটাব কাজ 
দিয়ে যন্দির-অলংকরণের বীতি ছিল '+* আমাদের আনে হত, সতেরো শতকের বিভিন্ত 
কবি ষে মন্দির 'নর্মাণকাধ সম্পূর্ণ করে, মন্দির গায়ে “নানা চিত্র" রছনা করান বর্ণন। 
করেছেন' তা এই টেরাকোটা শিল্পের প্রতিই ই'ক্গত করে । 

'নান। চিত্র করে তাস বষম অন্স্্রর ঘায় 
শাছুল জম্বুক কেশরী 

কিন্ত “নুরের পালক দিয়ে চাল হাওয়ার বর্ণনা উপরে কর্রল' মউর পাশের 
ছাওডাঁন? নিছক কবি করনা বুলই যনে হয় 

নির্স দবিদ্রের গৃহের উপরক” সকাতল- একালে, চিরকালেই এক ! “বাতা 


খাম' আব তালপাতার ছাঞ্নী +দয়ে তৈর* কৃদ্ডেদরু, সেকালে ও ছিল. একাতলও এর 
অভাব নেই । 
মধাযুগীয় রাছ়ের এই গ্রাম বা নগরের স্থাপতারীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্রাগ্তালব 
১, কক চপ ত১হ। 
২, , লু. ৩১১ । 
৩. ঞ, পূ. ৩১২ । 


৪. খডড়টি (খড+ মাট), ভুষাটি (ভব ম!টি), পেটুটি ২ পাট + মি) ও তুনুটি (তুলা মু।টি)। 
বিশেষ আলোচনার জন্য ননারাল বন্ধু রষ্টত “শিলচঠা গ্রন্থে সংকলিত মাটির দেওয়াল এ উপ 
অষ্টব্য । পু- ১৮৬-৯*। 

৫. নান! চিত্রে হ% কাছে । ক. কচ. পূ. ৩১৩ 

৬. ক.ক.চ. পূ. ৩১১। হনে, রস পু, ১৫৮ ৩৯। 

শ.. বি.গা মম পু. ১৩। 


বন কেটে বসত ৭৩ 


রে দশ্মিণ ভারতের মন্দরগুললর স্থাপতাবীতির অনুরূপ সাদৃশ্য খুবই ইক্ষিতবহ। 
এ যুগের বাহ্চব নগরের -তারণ ও “নার, দক্ষিণ ভারতীস্ক নো তোরণ মিনার বা 
গোপুরমের অন্রূপ | অন্দির-অন্রসারি শ্তন্দর বীণ্থকাগুলি গ্রাম বা নগরের প্রধান 
সংঘোগ পথগুলির প্রতিবূপ , মন্দর চতুংস্পার্বস্থ 5ওডা চত্বর ও পথ ব্রাজবাড়ীর 
চতুদিকের পথগুলিকে নির্দেশ কে ! ভক্ত বা তীর্ঘধাত্রীদের সমাবেশ স্থান যে মন্দির- 
মণ্ডপ, সেটিই নগশ্ুবুব মন্ুণা গৃহের সঙ্গে তুলনীয় । মন্দির সীমানার এক কোণে অবস্থিত 
সম্পূরক মন্দিরটি, নগরের শষ-গোলা, নোকান পাট বা বাজারের সমতল | নগরের 
প্রধান জলাধারটিন্ তীরে যেমন বাজগুহ স্থাপিত হতো, তেমনি দক্ণ ভারতের প্রতাক 
মান্দরের সম্মুখে একটি ছোট পুকফবিণী ও সানঘাট আছে । যার জল "পবিত্র বারি' 
(বা “প্লাকুলম্*' বলে সংরক্ষিত । সংবাপরি মন্দির চতুংস্পার্স্থ দেয়াল বেটনীটি 
লশরের সীমানা ন্ঘবে র্টত স্ত-উচ্চ প্রাটবুকেই মলে করিয়ে দেয় । 


'জাতিভেদ প্রথা 


ৰল করি জাতি বাদ লএত যৰনে। 
ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে । 
গণ্য়ুশণ্চিতা করিলে জাতি পায় সেই তন। 


শি 


বর্ণ বিন্যাস রাটঢায় সমাজ বিশ্বাসের ফুল বনিয়াদ | বাঙাল সমাজের হ্বরূপ 
বিগ্লেষণ করতে গেলে জাতিভেদ প্রথার আলোচন। অপরিহায ভাবেই এসে পবে। 
বলা বাহুল/, কোনো এক বিশেষ যুগে কোনে। এক বিশেষ কারণে এব স্ষ্টি হয় নি। 
সমাজ বিবর্তনের সহজ পথ ধরেই এর প্রবর্তন হয়েছে । প্রাগাষ যুগে এদেশে আহার 
ও বিবাহ সংক্রান্ত নানা রকম বিধিনিষেধকে কেন্দ্র করে যে সমাজ বাবস্থা প্রচলিত ছিল, 
শতাববীর পর শতাব্দী ধরে আধগণ তাকে নতুন করে গডে তুলেছেন । আমাদের 
আলোচা সময়ের দুঁচভিত্তি জাতিভেদ প্রথা সেই ভাঙাগড়ারই 'অ+নবায কল। 

'অন্যান্ত অনেক -জনিষেরু মতো এই জাতিভেদ প্রথাও আধরা এদেশে এসে গ্রহণ 
করেছেন । যদিও গুণ-কর্মগত বণভেদ তাদের মধ্যে ছিল, তবু তারা অনার্ধদের কাছ 
থেকে এই জাতভেদ ববস্থা সাদরে গ্রহণ করেছেন--নিজেদের বিশুদ্ধতা বক্স। করবার 
জন্যে | সম্ভবতঃ এই জন্যই দেখা যায়, ভারতের: প্রাচীন আযভূমি হতে যে সব প্রদেশ 
ঘতোদুরেঃ সামাজিক বাছবিচাবের সংকীর্ণতা সেখানে ততো। বেশী । আর এদেশে 
আয আগমনের আগে নিষাদ, কিরাত, শবব, পুলিন্দঃ নাগ, রাক্ষস চণ্তাল প্রতি ফে 
সব জাত গাঙ্গেয় উপতাকায় বসবাস করতো? তাব। মুল ভাবতীয়। কি অ-ভারতীয়, 
অষ্টে-এশ্য়াটিক' ক দ্রাবিড-মোঙ্গল গোগ্ার মিশ্রণে গঠিত--এই জটিল নৃতাত্বিক 
অ[লোচনার মধো না গিয়েও সাধারণভাবে বলী যায়, এরাই কালক্রমে সমাজে ব্রাত্য 
1হুসেবে স্বান পাভ কৰে। 

| চাতুর্বপ্য-বিভাগা । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র-_আঘ সমাজের এই চতুবর্ণ 
কিভাগ প্রাচীন কালে কতোখানি নিষ্ঠার সঙ্গে অন্ুন্থত হতো, সে প্রসঙ্গ বর্তমান 
আলোচনায় অবান্তর । 'তবে পরবতী কালে ব্রাঙ্গণেতধ যে ছত্রিশ জাতির উল্লেখ 
পাওয়া খায় তারা এবভিন্ন বণের সংসগে অন্ুলোম ও প্রতিতলোম £ববাহ-জাত সন্তান 
থেকে সৃষ্ট । এই মিশ্রণের প্রকাতিভেদে “বৃহদ্ধর্য পুরাণে এই ছাত্রিশ জাতিকে উত্তম- 
সংকর, মধাম-সংকর ও অধম-সংকর, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে ।* কিন্ত 





বাঙালীর ইঠিহাল, পু, ৩৩ 5৫ । 


জাতিতেদ প্রথা শর 


সেখানে ছও্রশ বর্ণের উল্লেখ থাকলেও, তালিকায় একচলিশটি বর্ণের নাম দেওয়া 
হয়েছে । এব েকে মনে হয়ঃ তথনকার সমাজেও তালিকার বাইবে আরও অনেক 
জাতি ছিল। এবং তা ক্রমাগত বেডেই চলছিলো । জুতরাং, এই বিভাজন ছিল 
অনেকাংশে কৃত্রিম | 

। ব্রাক্মণয-শসন | হন্দুপমাজ প্রথানতঃ ব্রাহ্মণ-শামিত। ভারতের পূৰ 
প্রতান্ত এই দেশে আঘাঁকরণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবিন্তাসের প্রথম পযায়ের শুরু | রামায়ণ, 
মহাভারত” স্বৃতি পুরাণের সুত্র থেকে এই পর্বের ইতিহাস পাওয়া যায় । গুপ্ত আধি- 
শত্তোর সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বর্ণ বিন্তাসের দ্বিতীয় পায়ের আরম্ভ । প্রকৃত পক্ষে “ষষ্ঠ 
শঞ্তম' শতকেই বাঢ বাংলাম়্ ব্রাহ্ধণা ধর্ম ও বণ ব্যবস্থা শ্বাকৃত ও প্রসারিত হয়েছে । 
এই সময় থেকেই ( বীতিগতভাবে না হলেও ) ব্রাক্ষণদের নামের সঙ্গে গাঞ্ী ব্যবহৃত 
হতে থাকে ।- দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে এসে এই প্রথা স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ষায়। পাল 
ঘুগে এসে রাটের বর্ণবিন্তামের তৃতীয় পর্বের সুচনা হয় । তবে, পালরাজগণ বৌছ 
স"স্কারাশ্ক্কা হওয়ায় বর্ণ বিন্যাসের বিধিনিষেধ তখন কঠোব আকার নেয় নি। সেক 
লাভ করে সেন-বর্ণণ আমলে । বর্তমানে রাঢ বাংলায় যে বর্ণ বিস্তাস প্রচলিত, তা। 
প্রতিষ্ঠিত ভয় এই যুগেই । দ্বাদশ শতকে বর্ধণ বাজোব মন্ত্রী, স্বৃতিকার ভবদেব ভট্ট 
বাচের বর্ণ বিশ্যাসকে স্থৃশিদিষ্ট রূপ দান করেন। পরবর্তী কালে জীমৃতবাহন, শূলপাণি, 
বথুনন্দন প্রমুখ তাদের লেখা ধর্মশাজ্ের মধো দিয়ে এই ব্রা্ষণা-শাপিত সমাজ বাবস্থাকে 
হপ্রতিজিত করেন । 

বা'লার বর্ণ বিন্যাস ব্রাক্ষণ, পুত্র ও অন্তজদের নিয়ে গঠিত। শৃদ্রদের ছুটি স্তর । 
সৎ শুদ্র ও অন্ত শুদ্র। সৎ শদ্রকে উত্তম-সংকর ও অসৎ শৃত্রকে মধাম-সংকর ধর। হয়। 
আন্তাজুন্র অধম-সংকনের পধায়ভূক্ত করা হয়ে থাকে । মার অস্তাজর। সকলেই 
অস্পৃঠা বলে নিদিষ্ট | "নৃহৃদ্ধর্ধ পুরাণ? ও 'ত্রহ্ধবৈবর্ভ পুরাণে অন্র্ূপ বর্ণ বিন্যাপেরই 
খবর পাওয়া যায়! কাণ্লায় আবয-ক্ষত্রয় লা বৈশ্য জাতি নেই ।১ এবা। হয়তো 
[শজেদের স্বাতন্ত্রা রক্ষা করতে না পেরে অন্ত জাতির সঙ্গে মিশে গেছে । তাই 
ত্রাম্মণের পরেই এথানে উত্তম-মংকর জাত করণ-কায়স্থ ও অস্বষ্ঠ-বৈছ্য | 


বঙ্গের ব্রা্ষণদের মধে: জাতশতী, রাটাঁ, বারেন্দ্, ম্ধা শ্রেণী, পাশ্চাতা বৈদিক, 
দাঁক্কমাতি তবদিক ও গ্রহবিপ্র- এই কটি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায় । এদেশে বেবজ্ঞ 
ব্রঃকণশ্ের আগমন সম্পর্কে নান। কাহিনী প্রচলিত আছে! সে প্রসঙ্গের পুনরুলেখ 
লী করেও বলা যায়” বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভি সনয্ষে বাত দেশে ব্রাকণর। এসে বসঘাস 
করেন 5 হাতপ্রবান এই সবাজে ভাদের স্বাতন্্রা বজায় ধাকে নে। আবধ-শূদ্র 
বিব'হের মতে। অললোন বিলাহ এদেশে আনত, ব্রাহ্মণদের মধে পুল প্রচলিত হয়ে 

বাঙালীর ই'তঙ্থান, পৃ- ২৭৩। 

২, বাঙ্গানার পুনরাবৃত্ত, পু. ৬ 


৭৬ সতেরে। শতকের বাট বাংলার সমাজ ও পাহিত; 


ওঠে । শৃদ্রা স্ত্রী গ্রহণ, বেদবিহিত আচার অনুষ্ঠানে অক্ষম ও নিম্ন জাতির পৌরোহতা 
গ্রহণের ফলে কালক্রমে এ বা নিক্ন জ্ণৌর ব্রাহ্মণ হিসেবে সমাজে স্থান লাভ করেন । 


মুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গল-কাবো মেকালেব সমাজের বর্ণ বিন্তাসের একটি পূর্ণাঙ্গ 
পরিচয় পাওয়া যায়। রাট়ীয় ব্রাক্ষণরা। মুখাকুলান, গৌণকুলীন ও শ্রাত্ৰীয়_এই 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন । এদেবু মধ্যে ধারা কুলেশীলে অনিন্দা, তাদের উপাধি 
ছিল “চাটুতি» 'মুখটী, “বন্দা', “কাঞ্চিলাল', গাঙ্গুলী” ও “ঘোষাল? ! একী আবার 
'পুতিতুগ্ড, “পলসাঞ্ি, "কুস্থমগাঞ্জিঃ “রাইগগাই” “ঝিকরাডী”, “মালখণ্তী', *হিজলগাই' 
- ইত্যাদি নানা গাঞ্জা বা থাকে বিভক্ত ছিলেন। বরেন্দ্র ব্রাক্ষণরা বেদাচাবা 
ছিলেন। ঘরে ঘরে দেবপুজারত যৃখ যাজক ব্রাহ্ষণেরও অভাব ছিল না।” পুজা! 
অপেক্ষা প্রাপ্তির দিকে বেশি নজর থাকার জন্য এরা সমাজে যযাদ' লাভ করেন শি। 
আমাদের আলোচা শতারব্বীতে ঘটক ব্রাহ্মণরা ঘটকালী ছাড়া কুলপঞ্জা বিচার 
করতেন এবং উপযুত্র দক্ষিণা না পেলে বিপধয় ঘটাতে কুগ্িত হতেন না। 
গ্রহবিপ্রব্াা কা গণকরাও ব্রাহ্মণ সমাজে খুব সম্মানিত ছিলেন না, কারণ তাদের 
একদিকে ছিল বেদে অজ্ঞতা, অন্যদিকে জোতিষ 'ও নক্ষত্র বগ্যায আসন্তি ও তার 
চচা কৰে দক্ষিণা গ্রহণ। এ'রা দীপিকা-তাম্তী নিযে ফিবতেন' শাস্ত্র বিচাত্র করতেন 
ও বালকের “জাইঘ়্াতী' বা কোষ্ট রচন! করতেন !” গ্রহবিপ্রদেরই একটি শাখা! 
অগ্রদানী ব্রাঙ্ষণ বলে পরিচিত । এবাও সমাজে সন্মানিত ছিলেন না । শ্রাদ্ধ দান 
গ্রহণ করবার জন্যেই এ বা সমাজে পতিত £ছালেন : আলোচা সময়ে আর একশ্রেণীর 
ব্রাহ্ষণের খবর পাওয়া যায় । এবু। ভাট নাম পরিচিত | “পক্রল-পাঠ ও নিত্য 
বাজার মঙ্গল চিন্তাই এদের কাঁজ ছিল ।+ এবাও স্মাঁজে নসর ব' পতিত শরণীবু 
ব্রাহ্মণ ছিসেন | এছাড] ছিলেন “সপ্তশতী ব্রাহ্ষণগুণ ! এদেশে বহিরাগত ব্রাঙ্ষণদের 
বসবাসের আগে ষে আদি ব্রাহ্ষণদের বাস ভিল, তীরাই সপ্তশতী বা সাহশতী বাষণ 
বলে পৰিচিত |? 

সতেরো শতকে রাটীয় সমাজে ব্রাহ্মণ কায়ন্থ উতর -শশীন এধোই -কীলন্ত প্রধার 
ঘষে পরিচয় ওয় যায়ঃ তাঁতে দেখা। যায়, কুলীনদের সমাজে খুব সম্মান ছিল। যার 
ঘরে সব কুলীনই পান-আহার গ্রহণ করতেন, সমাজে এতলি বিশুশেষ মানী বাজি 
বলে পরিচিত হতেন । 

গঙ্গার দুকুল কাছে ঘতেক কুলীন আছে 
মোর ঘরে করসে ভোজন 1১ 


১. ক. ক' চ. পু" ৩১৯। 

২. এর] শাকদীপাগত বলে এদের 'শাকদীপী' ব্রাহ্মৰও বলা হ্দ্ন। 
এন শ্ং কক. চ. পৃ ৩ | 

৪. ধু. পূ. ৩৫১। 

৫. বাঙ্গালার পুরাবৃন্ত, পূ. ৯৬। 

৬. ক. ক. চ. পৃ. ৩৩৯। 








শপ 


জাতিভেদ প্রথা ৭৭ 


মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গলে' কায়স্থ ভারু দত্ত কুলীন কন্তা। গ্রহণ কনে এবং কুলীন 
ংশে কন্তা সমর্পণ করতে পেরে নিজেকে কায়স্থ কুলের মধো অগ্রগণ্য বলে পরিচয় 
দেয় । 

ছুই নারী মোর ধন্ত ঘোষ বস্থর কন্ত। 
মিত্রে কৈল কন্তা। সমর্পণ 1১ 

অন্যদিকে, কুলান ব্রাহ্মণের কন্যাকে হীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দিলে যে সমাজে 
পাঁতিত হতে হতে।. তার একটি সুন্দর কাহিন? পাওয়া ধায় “তচতন্ত-চবিতায়ত'-গ্রন্থে ২ 
নাচের রক্ষণশীল পরিবারে কিছুকাল আগেও এই প্রথ। প্রচলিত ছিল । 

মুকুন্দরাম তার “চত্তীমঙ্গল'-কাবো ক্ষাত্য় জাতির আগমনের বর্ণন। করেছেন। 
কিন্তু বঙ্গে আবক্ষর্ডিয় জাতি নেই । কাব মূলতঃ ভাহ্কুবংশ ও চন্দ্রবংশজাত মহাজন 
ও রাজপুত অথে মলযোদ্ধাগণেরই উল্লেখ করেছেন । চন্দ্র” সোম ইতাদি ত্রাঙ্গাণের 
উপাধি। প্রাচীন তাঁশাসনে ক্ষতিয়ের এই সব উপাধি থেকে পাণুতগণ যনে করেন 2 
এবর। আদিতে ব্রাঙ্ধণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, পরে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করে সমাজে 
ন্বত্রয় হিসেবে পরিচিত হন । মুকুন্দবামের "চওীমঙ্গল'-কাবোও ক্ষত্রিষ়ের প্রসঙ্গে 
শান্ুবংশ ও চন্ত্রবংশের উল্লেখও 'এই এতিহ্ের স্বাতবাহী হওয়া অসম্ভব নয়। অন্তু 
দিকে, বাছবল দেখিয়ে বাট বাংলায় অনেক আ।দধম অধিবাসী ক্ষত্রিয়ের মধাদা লাভ 
করে। পুর? রক্ষী, সৈন্তাদল পরিচালনা ইতাশদি কাজে ভোম, চোযাড় প্রভৃতি অন্তাঙজ 
শ্রেণীর উল্লেখ মধাযুগীয় »11হতো প্রচুর পাওয়া যায় । 

“চৌদিকে চোয়াড পুরী বক্ষিবার”৪ 
ন্মথব।৮ “গন্তরা কুডাম কোল পড়িল মাদল ঢোল 
কুড়ি হাজাব তির ধন্গ হাথে 1? 
অন্াতত প*ওয়। বায়, 
“চাঁর দিকে চৌকি থাকে দলুই সকল ।৯ 

আগেই বল: হয়েছে যে, ক্ষত্রিয়ের মতো বেশ্ত বলতেও কোনো নিদিষ্ট জাতি 
বাংলায় নে । মুকুন্দবাঘ বৈঠ্য অর্থে কুক, গোরক্ষক ও বিভিন্ন ধরনের ব্যব্লায়ী 
সম্প্রদায়ের কখাহ উল্লেখ করেছেন । 

'্র্ষবৈবর্ত পুরাণে অশ্বষ্ট ৪ বৈগ্ভ ছুটি পৃথক উপবর্ণ হিসেবে বণিত হলেও, 


“বৃহদ্ধর্য-পুবাণে' এদের সমাণ্ক বলে পরা হয়েছে এবত সেখানে বৈচ্যের উল্লেখ নেই । 





পপ পস পা 








১. ক. কট, পু, ত৩৯। 


'শীচে কন্যাদিবে বুল যাঠপেক নাশ । 


ক্র!ভি লোকে কহে মোর] ভোমাঁকে ছাঁড়িব 7 চৈ. ৮ €ম. লী”), পু, ১১৪ । 
৩. জী তে, পু- ১৩৮১ ই ০ ইতাদি | 
8৪. থ. ৫, পু, ১৩। 
এ. বি- ভা. পু. সং ৬৩১৭ । সীতারামদাপের ধর্মমঙ্গল, পু- ১৭ক । 
৬. ঘ. ধ. পু. ১৬৯ । 


৮ সতেবো। শতকের বাঁঢ বাংলার সমাজ ও লাহিত- 


বাংলায়ও অন্ষ্ঠ ও বৈচ্যের অভিন্নতী শ্বীকুত হয়ছে । এনা উভগ্মেই একই বৃত্তি 
অবলম্বন করেছিলেন । এবং এই অভিন্ন চিকিৎস। বুত্তি অবলম্বন করবার জন্যেই 
হয়তো কালক্রমে এবা৷ একই শ্রেণীতৃক্ত হয়ে পড়েন । মুকুন্দরামের চিতীমঙ্গলা 
কাব্যে সেন, গ্রপ্ঠ, কর, দাস ও দত্ত পদবীযুক্ত বৈগ্যগণের বর্ণনা বুঘ্ছে 1১ 
এদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় কবিরু বাস্তবতা ও বসকোধের পরিচগু 
পাওয়া যাক । 


প্রাচান কালে কান়্স্থ' কোনে। বর্ণ বা উপবর্ণ জ্ঞাপক শব ছিল না, এটি ছিল 
বৃত্তিবাচক শব্দ । একশ্রেণীর লেখক 9 হিসাবরক্ষকরাই 'কায়স্থ নাদে পরিচিত ছিলেন 
'এৰং সেক্ষেত্রে করণ' ও “কায়ুস্থ' ছিল সমার্থক । পরবতী কালে “কায়স্থ' একটি পৃথক 
বর্ণে পত্রিণত হয় । মুকুন্দরামের “চশ্ীমজলে নগরের পক্ষিণদিক্‌ কায়স্থ মহাজনছদর 
জন্যে নিিই হয়। কবিব মতে, এবা শিক্ষিত ও নগবের শোভাৰর্ধক । বূপরণম ও তাল 
“ধর্মমঙগল/-কাবো বলেছেন কাএত কারকুল কত করে লেখাপড়া ! এদের মে 
কুলপ্রধান “বস্ত'* “মিত্রা, ঘোষ ফেমন রয়েছেন, তেমান অ-কুলীন “পাল, “পালিত 
“নন্দী', “সিংহ, সেন, দেব, দত্ত “দাস, “কর, নাগ চন্দ? ভি, এবিষু, 
রাহা" ইত্যাদিও রয়েছেন ।২ কার়স্থদের হধ্যে ধারা বাটের প্রাচীনতর অধেবাশী 
তারা “মীলিক' ঝ। “বাহারে নামে পারিচিত ) আর নবাগত বা অপেক্ষাকৃত পরবতী 
কালে ধারা এদেশে এসেছেন» তারাই সমাজ কুলীন বলে »ম্মানিত | বাতীয় সমাজে 
ব্রাহ্মণদের পরেই কায়স্থদের স্থান ছিল । 

মুকুন্দরামের কাবেো বণিক" গগোপ ইত্যাদির আগমনের বর্ণনা পাওয়া ষান়। 
এদের মধো “তেল১-, *কাঁমাবু, “তাম্বল+, 'কুস্তকার, “তন্তবায়'+ “মালী, "বারুই, 
“নাপিত', আগুরি, “মাদক? সবাক, গন্ধবাণিক, “শঙ্থবণিক, “স্থবর্ণবর্ণিক, 
“ককাসারি, “পশ্ততোহর' ( স্তাকরা ) ও পলবগোপ' জাতির লাম পাওয়] যায়! বতমাশে 
সামাজিক ও ধমীয় বিভিন্ন অগ্রষ্ঠানে শাপিত বা নরস্থন্দবুধের অপরিহাধ উপাস্থত 
দেখে মনে হয়, এককালে এব! সমাজে খুব আদৃত ছিলেন । সামাজিক ও রাজনৈস্তকক 
কারণে বিভিন্ন জাতি কখনও তাদের পুব মধাদা হারিয়েছে, আবার কখনও ব; নতুন 
নতৃন জাতি বর্ণাভ্রমের অন্তভূ্ হয়েছে; এই সব লপাগত জাছিকেই শিবশা। বল 
হযেছে । প্রথমে হয়তে। এদের সংখা; এ ছিল | কিন্তু ত্রহ্েই এই সংখ বা 
পেতে থাকে । 

আমাদের আলোচ। সময়ে সমাজের অন্তাজ শ্রেণীর বিস্তৃত বর্ণন৷ পাওয়া যায়র। 
এদের মধ্যে “কলু'ঃ “বাইতি'* “বাগদি', “মাছুয়া। 'কোচ', “ধোবা, “সিউলি', "ছুতার, 
“পাটনী", “চৌছুলি', “কো ঙ্গা, 'মাঝি”, চুনাবী”, “বাউবি', “মালা, চণ্ডাল', “কিরাত 


১. ক. ক. চ. পৃ. ৩৫২-৫৩। 
২ এ. পর ৩০৪ । 


জাতিতেদ প্রথ। ৭১. 


“কোল', 'হাড়ি', "আড়ি চামাব, “ভোম' ইত্যাদি নান ও একের ভিন্ন ভিন্ধ পেশার 
বিস্তৃত বর্ণন। পাওয়া ধায় ।- 

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বাঢায় সমাজ-শ্রমক জাতি প্রাল প্রাযুঈ অধম 
সংকর বা অস্ত্যজ শ্রেণীতৃক্ত । তবে, “ধোপাঃ “নট ইত্তাছি কযেকটি অন্ুংপাদক 
অন্ত্যজ শেণীও বয়েছে এরা সমাজের অত্যন্ত প্রস্বোজনীয় শ্রমিক শ্রেণী হলেও একের 
বাস বর্ণাশ্রমের একেবারে বাইবে 

সতেবো। শতকের কৰি ষাছুনাথের পর্মপুরাণে ডাক জাতিব উল্লেখ পাওয়া ঘায়। 
রামাই প্ডিতের প্বর্মপৃজা বৈধানে' “ডাঙ্গরে' নামে কৃষকশ্রেণীর খবর পাওয়। যাক্স 1 
বিষুপালের “মনসামক্গল'-কাব্োও “ডেঙ্গালিআ শব্দটি পাওয়া যায় ।* চুঁচামণি দাসের 
“গৌবাঙ্ষ-বিজয়'-কাবে; “ডিঙ্গল' নামে একটি জা;তর উল্লেগ পাওয়া যায়: এই 
“ডাক্ষর। “ডিজল' বাঁ “ডাঙ্গরে' অভিন্থ জাতি বলে মনে হয়। ডিঙ্গলে বা ডাঙ্ষলে 
পরবীযুক্ত অস্তাজ শ্রেণীর অস্তিত্ব এখনও বর্তমান । এদের পৃন্জিত কালী “ভাঙল 
কালী' নাদে পরিচিত ও 


“বাঢ়' শব্দটি জাতিবাচক কনা, এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা যায় পণগুত মহলে । 
'বাঢ' শব্দের আভিধানিক অথ বিচার করলে দেখা বায় উত্তরে গঙ্ষা এবং পৃবে 
তাগীরথী নদণব দ্বারা চিহ্নিত সমগ্র প্রাচান বাংলার অংশাবিশেষ এবং এই নদীন্ষম্ের 
দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ 'ভভাগ রাঁত বা বাটা নামে পরিচিত । এই বাটা স্বপ্রাচান কাল 
থেকেই বজ্জভৃমি বা উত্তর বাঢ এবং স্ক্ষতমি বা দক্ষিণ রাঢ এই দুই জনপদে বৈভক্ত। 
অপর পক্ষে বাত শবে ববহাবিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে আমরা “নখতে পাই এটি একটি 
জাতিবাচক শব্দ । বাঢ জাতির বাসভূমি এই অর্থে আলোচা জনপনেরে নাম রাঢভূমি | 
যেমন ধবল জাতির বাসভূষি ধলভৃম, মল্ল জাতির বাসতৃদম মল্লভূম' বীরহোড জাতিপ 
বাসতমি বীরভদ ইতারি। একটি পুথিতে" রাচ শব্দের অর্থে একদিক যেমন 
ভাগীবথার পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগকে বোঝাচ্ছেঃ অপরদিকে আবান অশিষ্টী এই অর্থও 
পাওয়া যায় । এই অধেবু মধা দেয়ে বা জাতিত্র পরিচয় কিছু পায় যায় । আবার 
0. 1). ৪8. [,.-এব অথ অন্ুষায়া রা? শব্দের অর্থ ইতর জাত"ম্ব “লাক, শূত্র, উদ্ধত 
স্বভাব, রুক্ষ প্রকৃতির, গোয়ার ইতাদাি। মবধাধুগের সাহিতো আমরা বাট শব্দে 
একাধিক উল্লেখ পাই ! প্রথমত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের উত্ভি_-*পাধখর ধাবার বাটা, 


১, বা. ক. চ. পি, ৩৫৯-৩১ । 

*, জা. প্র. ৩ পিস । 

৩. "নাগর জম়্ংলি ধান্ত বাছ! বুনিল ডাক্ষরে 1 পৃ ২১১। 

৪. বি. ম. পু. ৭১ । 

&, “লভ'কারে বেছে নিঞ! জিক্মালের ঘরে ।? পু ৬৭। 

ও. বোলপুর থানার অন্তর্গত 'ত্রিশূলপটী' অঞ্চলে এবং বেলেপুরের ননিকটস্ক যুণকা গ্রামে এত 
দেবতা বঙমানেও বীরব'শী কতৃক পৃভিন্ত। 


৭, ৰি ভা. পু লং ১৭১২) 


.৯-০ সতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


'কেহ না পরশ কবে লোকে বলে বাঢ'*১ “ব্যাধ গে হিংস্ক বাঢ, চৌদিকে পঙুর হাড়? 
এবং ঘনরামের ধ্মমঙ্গলের_-“জাতি রাঢ আমিরে করমে বাট ভুত, “কত হবে সুজন 
আখের জাতি রাঢ়'১, তু বা চোয়াড় তোকে »ব কর্ম খাটে"_-ইত্যাদি উক্তি এবং 
এর সঙ্গে বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ__“ওম) প্াটে ছুঁয়ে দিলে ৩ এবং ভাগলগপুর 
অঞ্চলের প্রচলিত প্রবাদ? ইত্যাদি শুভ্র থেকে বাঢ +বটিকে জাতিকাচক বলেই 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভয় । 


পরবতশ কালে যে কোনো কারণেই হোক্‌ এই রাঢ জাতি সমাজে হানমান্ততা লাভ 
করে এব" তখন থেকেই এই “রাঢ' জাতি সমাজে অস্তাজরূপে স্থান লাভ করে । মনে 
হয়, পশুবধ 2৬ল এদের উপজাবিকা। সপ্ুদশ *তীব্বাতে লেখা বিভিনু “ধর্মমঙগল" 
কাবো দেখ। যায় এব। ভালো যোদ্ধ৷ হতো । 


। মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথা । হন্দু সমাজের প্রভাবে আমাদের 
আলোচা সপ্তদশ শতকে মুসলমানদের মধ্েঞ& হেদ-বচাবর শুরু ভূত দেখা যায়। 
বাঁডালিক সমাজে পকদশ। এ ষোডশ শতক থেকেই এন্যা মুসলমান ও পাঠান স্থায়া 
আসন পেতে বসতে থাকে প্রায় প্রতিটি বধিকু গ্রামেই | মৃকুন্দবামের “চণ্তীমঙগল”- 
কাঁকো নবনিমিত গুজরাট নগরের পশ্চিমপটীতে এদের বাস নিদিষ্ট তয়। বুতিভেদে 
৪ ধর্মাচরণভেদে এদের মধো বিভিন্ন বর্ণের স্থষ্টি হয়েছিল 1৮ এদের মঝো ধর্মাচার বা 
রোজা-নমাজ-বিহীন মুসলমানেরা “গোলা, নামে পরিচিত ! ধর্মান্তরিত-হিন্দ্বব। 
পরিচিত ছিল গরসাল' নামে । এছাডা তাত বুনে 'জোলণ', পিঠা! কিক্রয় করে 'পিঠাবি' 
সানা নিমাণকার 'সানাকার, শর নির্সীণ করে “তীরকর”, মস্ত বিক্রয় করে “কাবাভি', 
কাগজ প্রস্তত করে “কাগজী', গোমাংস বিক্রয়কারী 'কসাই' ভাদি নামে “চাহুত 
জাতির সৃষ্টি হয়। এছাভা, "দরুজি', “বেনউ?”, “বিজগরেজ , 'হাজাম' *ভতি বুত্তিভেদে 
নানা জাতির খবর পাওয়া যায়। এদেশে আগত পাঠানরা মলে “শেরানি", 
“নোহাল", “কুডানি' ও “কিটুনি' এই চারশ্রেণীতে বিভঞ্জ ছিল ১ পরবতী কলে 
হিন্দুমমাজের প্রভাবে তাদের মধেোও নানারূপ বিভেদের কৃষ্টি হয়। তাই এব সামাজিক 
মলা যথেষ্ট । তবে, হিন্দুদের মতো মুসলমান-সমাজে এই জাতিভেদ কথনই কঠোর 
প্‌ ধার্ত ককে নে । এই জারিতিভেদ পেশাগত বংশানুকুদমিক জাতির ! »প্রুদশ 


১ কক চপ, হদছ | 


টু ৫ হা: | 


সি টি 
€ রা | 
রর ৪১৩ 
বাছেরু সং 2, পত ৩ 


*. "রাকা মাফিক এয়না বাভচিতা হৃতাদি। 
৮. কৃ. কচ, পি ওটি ১৪ 


কত ঞঁ. ই ৭ 


জাতিভেদ প্রথা কর 


শতকের কবি রূপরামের ধর্মমঙ্গলে রয়েছে “এক রুটি পাইলে হাজার হিএা ধায়", 
_এই উক্তির মধ্যে দিয়েই মুসলমান-সমাজেব একাবন্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। 


। বৈষব-সমাজে জাতিভেদ । আমাদের আলোচা সপ্তদশ শতকে বৈধ 
মমাজেও জাতিভেদ অন্থস্থত হতে দেখা যায় । শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবন্তিত অপেক্ষাকৃত 
উদ্দার ধর্মনীতির প্রাঙ্গণেও বিভেদের গণ্তী স্থষ্টি হতে থাকে । ষোড়শ শতকে জয়ানন্দের 
“চৈতন্যমজল'কাব্যে দেখি শ্রীচৈতন্য শুধু ব্রা্ষণ ও ক্ষত্রিয়ের ওপরে নয়, ঘর্তদের 
পরেও বৈষ্বদের স্থান নির্দেশ করেছেন-_ 

“শৃজ্জ জাতি শ্রেষ্ঠ বৈশ্য, বৈশ্য শেষ্ট ক্ষেত্র! 
ক্ষেত্রিএ ব্রাক্ষণ শ্রেষ্ট তার শ্রেষ্ঠ যতি 1 
ঘতিএ বেষ্রব শ্রেষ্ঠ সর্ব শ্রেষ্ঠ হএ। 
বৈষ্বের সমান পদ আবু কেহো। নয় ॥৮ 
অন্যত্র রয়েছে “বৈষ্ণব প্রতি না করিহ জাতিভেদ | 
ধৈষ্ুব সভাব শ্রেষ্ট কহে সব বেদ ॥" 
বৈষ্কবদের মধো জাতিতেদ নেই বলে তিনি তীর ভক্তদের চণ্ডাল বা যবন যি বৈষ্ণব 
হয» তবে তাকেও সম্মান দিতে বলেছেন। জয়ানন্দের মতোতনি নিজেও 'আচগ্াল 
আদি সভারে দিল কোল ।' অপরদিকে এই জয়ানন্দই আবার তার কাব্যে প্রচৈতন্তদেবকে 
দিয়ে বলিয়েছেন, “অল্প ভাগ্যে নহে ব্রাঙ্ষণ কুলে জন্ম।” আবার ব্রাঙ্ষণ ও শৃত্রের। 
নিজেব। নিজের জাতির আচার-বিচার লঙ্ঘন করা জয়ানন্দ নিজেই ক্ষোভ প্রকাশ 
করেছেন । শূত্রদের শালগ্রাম শিল! প্জ। কৰা “হরিভক্কি বিলাসে' অনুমোদন করা 
হলেও জয়ানন্দ নিজে তা অহুমোদন করেন নি। এব থেকে সহজেই মনে কর যায়, 
শ্রীচৈতন্তদেবের সমসামগ্তিক কালেও সাধারণ বৈষ্ণবরা জাতিভেদ মেনেই চলতেন। 


ঘদিও চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে নিত্যানন্দ বলেছেন--“জাতিভেদ না কৰিমু 
চগ্ডাল ঘবনে” তবু শ্রচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ প্রভুর অহ্থবতীবা জাতিভেদ সম্পক্কিত রক্ষণ 
শীলতা মেনে চলতেন গৌঁড়াভাবে। সামাজিক ক্রিয়াকর্ণে শ্রীজীব গোস্বামী প্রমূখ 
বৈষবগণ ত্রাক্ষণ্যের প্রাধান্য দান করে গৌঁড়ীয়-বৈষ্ব ধর্মের উদারতাকে সীমিত 
করতে থাকেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র ও গোপাল ভট্রদেবের শিশ্ত গ্রীনিবাস 
আচার্ষের নেতৃত্বে বৈষবদের যধ্যেও ব্রাহ্মণ গুরুবাদেব প্রতিষ্ঠ। হয় । 

যতোই দিন এগিয়ে চলতে থাকে, রাড়-বঙ্গে জাতিভেদের ব্যাপারে কঠোরতা 
ততোই প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে । প্রাচীন কালে যে উদারতার পরিচয় 
পাওয়া যায়, তা পরবতা কালে লোপ পেতে থাকে । বিভিন্ন কারণে সমাজে পতিত 
জাতি বা পরিবারকে তখন সামান্য একটু প্রাক্মশ্চিতের মাধ্যমে সমাজে পুন: প্রাতষ্ঠিত 
করতে দেখ! যায়। 


১. বি. ভা, পু সং৮৯৮ | প. সং ৎখ। 
বাঢ বাংল 


৯৮২ সতেরে। শতকের বাচ বাংলার সমাজ ও লাহিত্যি 


বল করি জাতি ঘদি লএ ত ঘবনে। 
ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে ॥ 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জন।১ 
পঞ্চদশ শতকের দেবীবর ঘটকের “কারিকায়' আমরা! “দোষ'-যুক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের 
যে খবর পাই, তাতে দেখা! যায় রাঢ়-বঙ্গের সমস্ত ব্রান্ষণই যেন কোনেো। না কোনো 
দোষে দুষ্ট । তবুঃ তৎকালীন সমাজ তাদের জাতিচ্যিত না করে 'মেলবন্ধনের' মাধ্যমে 
সমাজে স্থান দিয়েছে । কিন্তু, পরবর্তী কালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যবন-সংস্পর্শ ইত্যাদি 
বিবিধ কারণে হিন্দুদের জাতিচ্যুতি ঘটতো৷ । “চতন্ত-চরিতাম্বতে স্ববুদ্ধি রায়ের কাহিনী 
এর একটি উজ্জল উদ্াহরণ। এই অন্দারত। চরমে পৌছাক্সম অই্টাদশ-উনবিংশ 
শতাব্দীতে ! 
১. মধাযুগে বাঙ্গী লা পৃ. ২২৪ । 





অর্থনৈতিক অবস্থা 


এনে মালে কুলে শীলে চান্স নহে বাকা । 
বাহির মহলে তার সাত মডাই টাকা ॥ 
ইহা শুনি হাঁসি বলে নীলাস্বর দান, 
কলঙ্ক গজায় ধন কুলের প্রকাশ ॥ 


ঞেরশাহের অথ নোতক কাঠামোকে 1ভভি করে মোগল বাদশাহগণ “ফরমান? ব| 
নির্দেশ জারি করেন। শেরশাহের আদর্শ ছিল জনকলাণ। আকবর বাদশাহ ছাড়া 
এই আদর্শ আর কারও ছিল না; জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও খরঙ্গজেবের আমলে 
স্বৰা। বাংলাব শাসন পদ্ধতির ক্রমপরিণতিতে দেখা! যায়, একদিকে বিলাস-বৈভব নমৃদ্ধ 
বাজন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে নিতান্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভান্ত 
জনসাধারণের মধ্য ধনবৈষম্যের প্রাচীর সদঢ়ভাবে গড়ে উঠেছে । 


মতেরো। শতকের অনেক কবির কাব্যের মধ্যেই তৎকালীন সমাজের এই আর্বিক 
বৈষম্যের ছবিটি সুস্পষ্ট । একপিকে যেমন 
যত ধন আছে ঘরে খায় চোস্ক পুরুষে 
তমু ধন না ছাড়িবে ভার। 
নয় লক্ষ টাকার হাড়। আযার ভাগাবে আছে হে 
আশি লক্ষ বাখা। কপ আছে ধান। 
বাজ জোম জোধ পাথর সাড়। সিংহাসন পাটের দোল। 
হিজলে নিগিত বাসো ঘর । 
হীরামন মানিক আমার তালাএ স্থখায় হে। 
মোহল! মোহলা পাটের কাপড় ॥ 
অন্কদিকে এরই পাশে পাশে সমাজের চরম দারিক্রের খবরও পাওয়া যায়__ 
অন্নবিপরীত ছুংখ তান্থুল-বিপরীত মুখ 
কলেবরে নাহি আছাণদন। 
তোর কেনরে শূনের দড়ি পরিধান ছেড়া ধড়ি 
মাথ। তোর ভেদ তেআক্কর। 


পা হাস 


১, বি. ষ. পৃ. ৬৮। 


৮৪ সতবো শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


মনশ্য জনম হয়। ফের নানা দুস্থ পায় 
জভীবানতে কি * তোমার ॥ ১ 
আখবা__ 
লাত গাঁঠা। টেনা খান টানিঞ পডিতে 
হাত “ডর “লাটা খানি কান্দে কবি নিতে ॥ 
কর বাখিতে ভাঁম পপরে প্থবে 
বাটুল মারিএা। পগ "বিচিতে নগরে ॥ 
ফুলীন ডোমের কন্যা লক্ষা ডূমনি 
ভার তরে ঘুর ঘরে মার্গদ আমান ॥ 
ভাজনের পা পাই জোর কাঙ্গাল । 
আমানির তবে ঘরে £ড়া ছলে পাল ॥ 
সা. জুডি দুট। মোচ বান্ধ নঞ ঘাড়ে 
আমানির চমকে কুড়ার খড উড়ে ॥ 
বাদল ববিসাম্ব বৃতি বুলেতে ন। পাইছে । 
উপবাস করিএ?। তোমাদের দিন গেছে ॥২ 
আর আঠারো শতকের প্রথম দিকে রামেশ্ববের “শিবায়ন -কাবে কুলীন ব্রান্মাশেক 
ধক্তবোব মধা 7দয়ে। পৃৰ এতাব্দবাহিত দুপব 'আপিক দুর্গীতির ধাবাটিকেই' লাহিভা 
রূপে বিধৃত দোছ | 
“কুলীছেব পোকে অন্যাঁক নলব আম 
কশ্বাপ অশেষ পোষ ক্ষম। কবে তুাম। 
আঠ ঢাক বস্ত্র দ্হি পট তপ্রি ভাত 
কিন্ধ বাংলায় মুঘল আগমনের পৃবে বাঙডার্লদের সাপারণ অবস্থা মোটের উপরে 
সমৃদ্ধ ছিল! তাই পঞ্চদশ-মোণ্ডশ শতকের কে মুখ ফিরালে তৎকালীন নাগরিকের 
মাংসাবিক জীবনের কামনা দেখি এশ্বয-উজ্ভ্রল 
তাবে বলি স্বকৃতি “ঘ দেশলা ঘোড। চডে 
দশ-াবশ জন বার আগ পাছে নডে ও 
এই সময়ে আমবা বন্ধন বায "পুভাল' করাবার এবং পুত্র-কগ্তার বিবাহে 
সাধারণ নাগরিকের 'ধন নষ্ট করবার খবর পাই |? 
এই শব সাহিতা থেকে পাওয়। নজরে দেখা ঘাত্ু, মুল-শালনে বা9-বাংলান 
আধথিক অবস্থার ক্রুত অবনাত ঘটেছিল . অবশ্য এ প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য মনে বা! 
১ বি ম পূ. ৫১। ্ 
১৯. বি.ভা পু লং পা সা সদ 
৩৮. বিশ পুত ৩২, 


১. অধাযুশে বৃঙ্তলা ও বাঙ্গাল, পৃ. ২১ 
হ. চৈ'ভা.১আ) পু ১৭ । 


অর্থ নৈতিক অবস্থা ৮২ 


'রকার, মধ যুগের বিস্তৃত সাহিতা-সভভারের বিচ্ছিন্ন কাবাংশ তুলে ধরে, নিজের 
স্ববিধামতো এ রকম অনেক বক্তবাকেই সপ্রমাণ কব? ধায়। তাই এ কথা মনে 
করার কোনে কারণ “নই, পঞ্চদশ-যষোডশ শতকে দেশে দবিজ মান্ষ ছিল না, অথবা 
সগ্তুদশ-অষ্টাদশ শতক থেকেই দাবিজ্রোর সুত্রপাত . তবে, এতিহাসিকের। এ কথা 
স্পষ্টভাবেই বলেছেন, মুঘল-আমলের স্ুবাদরী অথণগুধ্ুতায় দশের ধনসম্পদ্‌ দেশের 
ৰাইরে চলে যাওয়ার ফলে, এবং হব্ধাবাদ? মুররিমেয়ের ঘরে সম্পদলক্্ীর অভিযান 
€ অধিষ্ঠান শুরু ভওয়ায়) দেশের সাধারণ মান্তষের জীবনে দারিদ্রোর ছাপ স্পষ্টতর হয়ে 
ওঠে । দুবেলা ছুমুঠো ভাত আব পরণের এক টুকরো কাপড -পলেই তারা কৃতা্থ 
হত্তে। : মুঘল আমলের এই আথিক অবনতির প্রথম ও প্রধান কারণ রাজকীয় শোষণ । 
প্রাকৃমুঘল যুগে বাংলা দেশ দীথকাল পযস্ত স্বাধীন থাকায়, দেশের ধন-সম্পদ দেশেই 
থাকতো । ফলে, বাংল! তথা রাঢ-অঞ্চল তখন খুবই সম্পদশালী ছিল। অন্য দিকে, 
মুঘল আমলে দেশে শ্বান্ত-শৃঙ্খল। স্থাপিত হয়ে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার ফলে কৃষি, 
শিল্প ও শাণিজের যখেষ্ট উন্বাত সাধত ভয় | তবু, রাষ্ট্রীয় শোষণের ফলে রৌপা- 
মুার চলন অতান্থ কষে যায়, এবং 1জানষপত্রের দামও কমতে খাকে। ফলে, সাধারণ 
লোকে টাকা জমাতে পারতো না ভাদের মুলপদনও কমতে লাগলো । অন্ত দিকে, 
জিনিষপত্ত্রের পাম কম থাকায় একছু স'থাক .লাকেক হ্বল্পমুলো জনিষ কিনে বাবসা! 
কবে ভূত ধন লাভ করার এধোগ হলে।। "বাঁনময়ের জন্ত্ে কভির বাবহথার বাডলো । 
( অধশ্ত আগে “থকে মুদ্রা (হসেবে কাড খবহাত হত1 1 ধনবৈষমা প্রবল আকাব 
খারণ করতে লাগলো; বর্তমানে, এই প্রাচুষ ও দারিপ্রা-অভিভবাক্ত মুঘল আমলের 
ক্সাপ্সিক কাঁঠাঃমাটিব বস্তৃত পলটলোদলা ক। যেতে পারে । 


মুঘল আমলে প্রাদোশক শাসনকর্তীরা এদেশে বাদশাহের করদান নয়ে আসতেন, 
এবং কাজের মেয়াদ শেষ হলে, কিংকা অনেক সময়ে ডাক পড়লে, মেয়াদ শেষ হবার 
আগেভ রাজধানীতে ফিরে “যেতেন । এই শাসনকর্তাদের মধে কেউ কেউ ছলেন 
বাদশাহের পুত্র কা পৌত্র ; এদেশে তারা বাজ করতেন প্রায় স্বাধীন নৃশাতির মতে। 
ক্ষমতা ও নযাদ; ?নয়ে | অন্যরা ছিলেন উচ্চপদস্থ বাজকশ্রচারার পযায়তুঙ্ । তাদের 
ক্ষমত| ও মযাদা ছল অপেক্ষাকৃত কম: স্বভাবতঃই এদের অর্থগৃর্ তা ছিল শাহজাদা- 
দের ভুলনায় অনেক বেশী | বাংলার বাাপারে রাজধানীতে তাদ্রে দায়িত্ব ছিল শুধু 
সময়মতে। ধাজন। পাঠাবার । তারা বাংলা ভাষাভাষী ছিলেন না, এবং বাংল। 
সংস্কীতির প্রতি তাদের কোনো রকম শ্রদ্ধী ব। আসক্তি ছিল না। কিন্তু বল। বাহুল্য 
ঘষে বাংলার অথের প্রতি তাদের আসাক্ত ছিল প্রবলতর | বাংল। যে মুঘল সাম্রাজ্যের 
সম্পলতম রাজাংশ, এই দেশে আগমনের আগেই এ সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সচেতন 
থাকতেন । কলে, এই দেশ থেকে াদের আহধিক প্রতাশাীও মান্রাতিরিক্ক 
হয়ে উঠতে। । 


মোটামুটিভাবে সতেরে। শতকের সুচনা থেকেই রাঢ বাংলা সম্পূর্ণভাবে মুঘল 


টি সতোবে। শতকের রা বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


অধিকারে আসে ' সুতরাং তাবু আগে বা"ল। থেকে দিল্লীতে বাজন্ব বাব” [বশে 
কিছু পাঠানো হতো ন। ; জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কিছু আগে ( ১৬২৭ শ্রী: ) এখানকার 
শবাদার, প্রতি বছর বাংলং থেকে সম্রাট এ সম্রাজ্জীকে দশ লক্ষ টাকা বাক্তিগত 
উপটেৌকন হিসাবে পাঠাতে হবে, এই নর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন '" আগে ভাব 
পেতেন হাতী, ঘোভা, মপাঁলন ও শীতলপাটি ইতাদ স্থক্্র শিল্পজাত্ত দ্রবং তখনও 
«দশ “থকে শিদিঈ পরিমাণ বাজম্ব পাঠানো হতো লা । ০৬৮৯ শ্রীষ্টাব্ষ বে 
ভবাদার শায়েস্তা খা প্রতি বছব্র পাঁচ লঙ্গ টাক। করে পাঙ্জাতেন 1 শ্রবঙ্গজেবের 
রাজত্বকালে স্রব।-বাংলার উদ্বত্ত রাজস্বই ছেল সম্রাট ও তাবু রাজন্যবর্গের প্রতিপালনেন্ 
প্রধান অবলম্বন । দাক্ষিণাতোোর যুদ্ধে যখন বরঙ্গ,১জব দীঘকাল ব্যস্ত ছিলেন, তখন 
সই যুদ্ধের ব্যয়ের একটা মোঁঢা অংশ শায়েত্ত/ খা বাদশাহকে পাঠাতেন, বাংলার 
পাজন্ব থেকে । এ ছাডা এরঙ্গজেবকে খুশী করবার জন্যে শায়েন্ত। খা প্রচুর অথ 
পাঠাতেন । একবার খণ দয়ে ফেরত লন "নন বলা বাকল" সাধারণ নাগাবুকের 
ওপরেই এর চাপ স্যষ্টি হতো | এইভাবে দেশের সম্পদ দেশের বাইবে চলে 'যচ্তো। | 
বাকা অংশ অর্থলোলুপ স্থবাদারঃ অসাধু রাক্তকর্মচারাদের উদরপৃতিতেই [ন:শেষ 
হয়ে যেতো । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর। ধায়, এক। শায়েস্তা খ। নিজেভ বাদশাহ 
এরজজেবের শ্রেন দৃষ্টিকে ফাকি দিয়ে বাংলার স্রবাদারী করে বাইশ বরে প্রাঙ্থ 
আটাত্রশ “কাটি টাকা আত্মসাৎ কবেছেন বলে ই'তহাস সুত্রে জানা বাক্স - একত্র 
ঠত্রাহম খা ছাড়া মুঘল স্থবাদারদেশ প্রতোকেই এ কেশ থেকে বাজধানাততা ছে 
যাবার সময়ে পুল পারমাণে মোনা গো হারে জহনুৎ সাগুত করে নক্ে যেতেন। 
মুঘল ক্রবাদারবা "ধ পাবুমাণ অথ বাংলা থকে রত করে প্াজ [শীতে কিবে বেতেন। 
,হ হারে দিল্লীর তখ.ত-তাউখের নজাবাণ। পাঠাতেন এন অথ স্ধাদার না অন্যান্ত 
শাসনকর্তার। বিলাস বাসনে বায় করতেন, “» সমস্ত এজাগান দত এ দশের অধিকাংশ 
.খটে-খাওয়া। মাভষ . £দশবর ভাজা আধার সমস্ত বপ্দের কঝড মাছের উপলু দিয়ে 
পয়ে যায়ঃ অধিকাংশ লময়েই তাদ্রে শশ্খ কাছে এদনের তরে,” এবং আত কষ্টে 
সংগৃহীত উদর পূর্তি 'আমানি' পালার জনে প্রযো্ছণীয় মুতপান্। এ ছিল ভাদে। 
কান্ছ দ্বর্লভ 
জনে পাত্র পাত জন্মের কাল 
আমা'শব তবে ঘবে কৃভা "গলে খাল *" 

,তাভমলের সময়ে ১৫৮৭ শ্রী?) ক্রুবাপাংলর সাংবত্সাবধিক বাজন্ব "নাদছু হয় : তাৰ 
মধো খালমা ভামর প্াজম্য ও জান্বগাঁর ভূমির রাজন্ব ছল স্বতন্ত্র । জার়গার-জমা বাজ 
কষচারীদধেরানধারিত ধুরচার লণ্জে,। এব' খালসা-জম। বাজকোষের গন্তে এভাডরমূলর 
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অর্থ নৈতিক অবস্থা ৮৭ 


রাজদ্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী হৃবা-বাংলা ১৯টি সরকাবে এবং ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত হয় । 
শাহজাহানের সমক়্ে স্বাঁদারীকালে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, শাহ হথজ। তোডরমলের ব্যবস্থা 
ংশোধন করেন । বাংলাদেশ অতিরিক্ত ১৫টি সরকাব ও ৬৮৮টি পরগণায় বিভক্ত 
হওয়ায়, জম] অনেক বেড়ে গেল । ওড়িস্যা। থেকে কিছু অঞ্চল খারিজ কবে বাংলার 
সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া] হয়। আকবরেব আমলে বাজন্ববিধি ছিল জমির উৎপাদন 
ক্ষমতাঁতিত্তিক, এখন হলে। জামিদান বায়তের কাছ থেকে পাওয়া রাজন্ব-ভিত্তিক | 


তোডরমল্ল, স্ুজ। ও মীরজুমভার এই অথনোতিক ও রাজন্ব-সংক্রান্ত বিলি বাবস্থার 
ফলে, রাজত্ব ও করপ্রথা মোটামুটি নিয়ম শাসনের মধ্যে এলেও+ ছোটে বাবসায়ীদের 
কাছ থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কর আদায় করা হতো । রাজস্ব আদায় করবার সমস্থ 
বাজ-কর্মচাকীদের সঙ্গে থাকতো সিপাহী । তাব। হিসাবমতো রাজ ও মনোমতো 
উপরি পাওন! না পাওয়। পর্যস্ত ঘদৃচ্ছ অত্যাচার করতো । মীরজুমলা (১৬৫৯-৬৩ খ্রীঃ) 
সওদা-ই-খাস ৷ সমন্ত পণ্যন্্রবা বাস্ট্রীয়তীকরণ )-এর নামে একেচেটিয়া বাবস। শুরু করে 
ধিয়েছিলেন 1১ ছোটে! বড়ো সব বাবসাক্মীর কাছ থেকে যুদ্ধ বায় বাবদ তিনি প্রচুর 
অর্থ আদায় করতেন। মীরজুমলাব শাসনকালে বাংলায় ছুভিক্ষ-পীড়িত হয়ে বন্ন 
পোক মারা গিয়েছিল ' কিন্ত তপনও রাজকর্মচারীর] রাজস্ব আদায়ে বিন্দুমাজ্ 
টৈথিল্য প্রকাশ করেন নি' মীরজুমল।ব মৃভা ও শায়েস্তা খাঁর বাংলার সুবাদারী 
গ্রহণ কবুবার মধ্যবতী সময়ে? এদেশে এমন অবাঁজকত। দেখ। দিয়েছিল, সাধারণ 
রাজকর্মচারীরাও ভক্বসংকোচ পবিতাগ কবে “সওদা-ই-খাস'-এর দোহাই দিবে 
জনসাধারণের কাছ থেকে নামমাত্র মূলে উৎপন্ধ ভ্রব্য কিনে নিয়ে তাদেরই আবার 
চড় দামে বিক্রি করতে। )” ইংবাজ বণিকরাও যাব। রেশম ও স্থতীবস্ত্র উৎপন্ন করতো, 
ভাদের নামমাত্র দাদন দিয়ে উৎপন্ন কাচামাল অল্প দামে গুদামজাত করতে! । 
তারপর, এদেশের শ্রানকদের দিয়েই সেই সব কাচামাল ঝাড়াই বাছাই করে 
চড়াদামে দেশ বিদেশের বাজারে শিক্রি করতো?! স্থতরাং দেখ! যায়, 'সওদাই-খাল 
নীতির সমত্ত ভারট। আপামর বাঙালি সাধারণকেই বহন করতে হয়েছিল 


আমাদের আলোচ্য সময়ের অথনৈতিক কাঠামোতে আন্তজাতিক শক্তির 
ক্রমবিকাশ একটি এতিহাঁপিক ঘটন।।২ বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্োর প্রসার এ 
বিদেশী। বণিকদের হাতে ব্যবসা বাণিজে।বু ক্রমবধিষু; ক্ষমতা বিস্তারে সেই শক্তির 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । ইউরোপীস্ব বণিকদের মাধ্যমে ব্পোর অতিরিক্ত আমদানা, 
বাংলার অর্থনীতিতে সহস! গতীর পরিবর্তনের স্থচনা করলো । অন্যদিকে, বাংলাস্ব 
একটি সর্বদেশগ্রাহথ বিনিময় মাধ্যম প্রচলন করে ইউরোপীয় বণিকর। আমাদের দেশ 
বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়-ক্ষমত1 বিশেষ বিস্তৃত করলো, আগে বাবসা ক্ষেত্রে 
বিনিমক্-প্রথ। চলাকালীন ষা সম্ভব ছিল না । 


১. বাংলার ন্মর্থ নৈতিক ইাতহাস, পৃ **-৫৬ 
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৮৮ সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


এই সময় বাংলার অর্থনীতির অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলে। চু চুডা» 
কোলকাত। এবং চন্দননগরে ইউরোপীয়-প্রতিষ্টার সুত্রপাত । এ ছাভাও, ইউরোপায় 
বণিকর! বাংলার শিল্পজাত দ্রবোর ওপবে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়ে, শ্রমিকদের দান 
দিয়ে তাদের কুঠীতে ভারতীয় শ্রমিকদের জনো কারখান। স্থাপন এবং ইংল্যাগ্ড 
থেকে আন] বিশেষজ্ঞ দিয়ে দেশীয় কারিগরদের উন্নত ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ। 
করে; বাংলার শিল্োৎ্পাদনকে প্রভৃত পরিমাণে ৰাডানো ছাভাও, তার গুণগত 
মানেরও যথেষ্ট শ্রুবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল ।১ 

বাংলার বাণিজো এবং শিল্পে ঈউরোপীয়দের এইভাবে প্রত্াক্ষ অংশ গ্রহণ, 
ৰাংলার অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছিল ! কিন্তু, মাগেই উল্লেখ করা হয়েছে, 
বৈদেশিক বাবসায্র-বাণিজোর এই প্রতাক্ষ সম্প্রপারণ, প্রচুর মুদ্রার আমদানী, ইত্যাদি 
সত্বেও সাধারণ মান্যের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছিল । এট আলোচা লময়ের 
অর্থবণ্টন পর্যায়ে ঘোর ক্রটিকেইউ নির্দেশ করে ! 

সতেরো শতকের রাঢ-বাংলাধ বিভিন ক'ব্র কাবোর মধো 1দয়ে সেকালের 
কষি, শিল্প ও বাণিজা-ভিত্তিক সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি স্ুুস্পই ছখি 
পাওয়া যায়। এর্তমাণ অধ্যায়ে পুথকৃভাবে এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা 
করা হবে। 

| কৃষি ॥ বাঢ-দেশ আবহমান কাল ধরে কাঁষপ্রধান ভূভাগ । আবহাওয়। 
কষি কাজের অনুকুল হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্যই ছিল এদেশের ধনাগমের প্রধান সম্বল । 
কষিজাত দ্রব্যের মধে। ধান প্ছল প্রধান উতপন্ন শশ্ত। এই ধান একান্তভাখে 
বৃষ্টিপাতের গপর নির্ভরশীল ছিল । হয়তো; সেই জন্যেই এদেশে যথেই নদী খাল খিল 
থাকা সেও দেশীয় ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে, লৌকিক ব্রত ও পুজানুষ্ঠানে মেঘ ও 
আকাশের কাছে জল প্রার্থনার বিরাম ছিল ন।) 

সতেরো শতকে বাণিক্বার (লিখেছেন, 'অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর 
দেশই সবচেয়ে শম্ত-শালেনী । কিন্তু, এই খাতি বাশলারই প্রাপা। এদেশে এত 
প্রচুর পরিমাণে ধান জলসায় £ষ+ তা কান্ছে ও দূরে বহু দেশে রপ্তানি হয়। 
সমুদ্রপথে মসলিপন্তন ও করমণ্ডল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে, এমন কি লঙ্কা এবং 
মালঘ্বীপেও চালান হয় ।' 

এদেশে প্রাচীন কালে ঘে কতে, বিচিত্র নাষের ধান উৎপন্ন হতো, তাবু বেশির 
ভাগই আজ আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেছে! আইন-ই-আকববীর বিবরণ 
অন্যায়ী, 'এদেশে উৎপন্ন ধানের প্রত্যেকের এক একটি নিষ্ষে একত্র করলে একটি জাল। 
পূর্ণ হতে পাবে । রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজাবিধানে শতাধিক ধরনের ধানের উল্লেখ 
বয়েছে 1৩ সতেবে। শতকের কৰি কুষ্জরাম দাসের “কমলামঙ্গল-কাব্যে দেবী কমলার 


১. |]. 0.3. ৬০91. 17, 7১. 219, 
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অর্থনৈতিক অবস্থা ৮৯ 


“অঙ্গের আভরণ হিসাবে বহু বকম ধানের নাম পাওয়া যায় ।১ আঠারো শতকের প্রথম 
দিকের কবি রামেশ্বরের "শিবাক্বন-কাব্যে শিবের চাষ প্রসঙ্গেও ব্হতব ধানের নাম 
মেলে । 'ধান্ত ঘর” বা ধান সংরক্ষণের মড়াইএর খব্র পাওযী যায় সমসাময়িক 
সাহিতো। বিষুপালের 'মনসামঙ্গল-কাব্যে “বাখারি ৩-তে ধান সংরক্ষণের খবর 
রয়েছে । “মড়াই'-এর হধো তিল সংরক্ষণের বর্ণনা প্দয়েছেন কবি ক্ধপরাম তা 
ধির্মমঙ্গল'-কাবো । 
একালের মতো সেকালেও ধানের দর ওঠানামায় দেশের আহধিক অবস্থারও উন্নতি 
খ। অবনতি ঘটতো। | খরাজনিত ক্ষতির কারণে সাধারণ ক্ষেদোক্কি শে।না যায় বন্দাবন 
দাসের “চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে £ 
দেবে হবিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয় । 
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয় !১ 
ধানের পরে কার্পাসের চাষের উল্লেখ কর! যায়। এদেশে কার্পাস চাষের এতিহ 
বু প্রাচীন। কার্পাস চাষের জামকে 'কাবাসে-জমি বল! হতে।, মুকুন্দরামের 
'চও্ী মঙ্গল? ও ক্ুপরামের 'ধর্মমঙ্গল”৬-কাবো এই 'কাকাসে' জমির উল্লেখ পাওয়া যায় । 
আমাদের আলোচ্য সময়ে কার্পাসের জমিতে গরুর মাথার খুলি বা মুত গরুর কঙ্কাল 
নিক্ষেপ করে বা গোমুগ্ড টািয়ে দিয়ে এক ধরনের তক কর। হতো বলে জান। যায়। 
এতে শ্জর-দোষ লেগে শস্তের (বিশেষতঃ ব্বিশন্যের ক্ষেত্রে বাড কমে যাওয়া 
বন্ধ হতো । আমর। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে জেনেছি বাঢ়ে এই বাতি আজও বর্তমান 
বয়েছে । এহ কার্পাস বাড়ির .গামুগ্ডের আবার নবজাত সম্জানের ষষ্ঠ দিবসে ষচী 
পুজায় প্রয়োজন দেখা যায় । কৰি মুকুন্দপাম, কপরাষ ও যছুনাথ এক উল্লেখ করেছেন। 
কপরামের ধর্মমল-কাব্যে দেখা যায়, সোমঘোষ বংসরাঁধিক কাল যাবৎ বন্দী 
ছিল; ফলে ধান কাপাসের চাষ বন্ধ থাকায় তার সপর্রবারে ভিক্ককের দশ। 
হয়েছিল । 
ধান-কাপাস বিনা মোর গ্রহ হলা টুট। 
চালু কলাই দেশের বান্দরে করে লুট ॥ 
বিয়োগে বিপাকে ছুঃখ সর্বনাস হলা | 
অন্ন বিনা অকালে জুআন বেটা মলা ৮ 
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১. ক" ক. চ. পৃ. ৪০৬. রাশি পু ২৩১। 
২, বি. ম- পৃ ৬৮ 
+. চৈ ভ. পৃ, ২১৪। 
€. কৃু.ক.চ. পৃ. 8৫, ৮১০1 
৩. বধ পুশ ৬২ । 
১. চি প.স.চি, ১ম. পু. ৯১ পাটী, ভু বীরভম জেলার নমদমা গ্রাষে (কোপ।ই রেল- 
স্কেশনের দক্ষিণ গু কোণে ) আমরা এই রীতির প্রচলন দেখেছি। 
৮. ক.ধ. পূ. ৪১। 





৯* সতেরে। শতকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত; 


সেকালে কার্পাস সংরক্ষণের জন্যে 'ভোলে র ব্যবহারের খবর পাওয়া বায় । 
'জ্ঞোতে ভেম্তা গেল মোর কাপানের ভোল ।' * 

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাঢ় বাংলায় চিনি ও গুড় ঠতরি হতো? এবং এই 
চিনি এত বেশি পরিমাণে তৈরি হতোঃ তা দক্ষিণ ভারতে গোলকুণ্ডা ও কর্ণাট এবং 
আরব, পারশ্ত ও “মসোপটেদিয়ায় চালান হতো বলে সতেবো শতকেব নিদেশী প্যাটক 
বাণিয়ার তার ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন ।: 

মুকুন্দরাদের “চণ্ীঃঙ্গল -কাধো কলিঙ দেশে ঝড় বুষ্টির পরে, কাঁলহৃবানী জনৈক 
গ্রজান গৃহের পাত অণ চিনি জলের চঙ্গে “ভসে যাওষার বণনায়, চিনি প্রস্বতের 
আধকোর প্রতিত আমাদে দৃষ্টি নিবদ্ধ মু ইক্ষজাত গুড থকে “গৌড় নাম 
হওয়ার মতবাদ আজক|» অচল হলেও পুণে জাতি আখ প্ুভি' আআ নামে আজও 
স্থপরিচিত 1” 

তিল, মাষ, কলাই, গম, সষে ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎ্পন্ধ হতো, আলোচা 
শতকের বিদ্রেশী ভ্রমণকারা বাঁশিয়ার লিখেছেন এদেশে গম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ 
লা হলেও, ত। এদেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল চেহু গম "থকে এক রকম 
সন্তার স্ন্দর বিস্বুটও তৈরি হতে। সমুক্রগামী ইউরোপীর নাবিকদের জন্যে " [বির 
কাঁবব রচিত "মঙ্গলকাবে; ফ্কোলের বিনিম্য্ববাণিজ্য প্রসঙ্গে নারিকেল, গালা, 
স্ছপারিঃ পান* হলুদ, আদা, মরিচ, লবণ, লবঙ্গ, তৈজপাতা. লঙ্ক! ইত্যাদি নান) রকম 
যশল) যে প্রচুর পরিমাণে জন্মাতে এব" বাচটের বাউবে দেশাহিদোশ বগ্থাতি হাতি 
তা জাণ। যায়! 

সতেবো শতকে এমন কয়েকটি কৃষিজাত প্রব বাংলামু প্রথম আমান: হত 
পরবতী কালে যাঁর প্রচলন খুব বেশী হয়েছিল 1 এদের মধ: তামাক ও আলু [দেশেষ 
উল্লেখযোগ্য ! এই ছুটি কৃষিজাত দ্রবাই আলোচ্য শতাব্দীতে প্রথম আমেরিক' .কে 
পতুগীজগণ এদেশে আত | ৮ছেরো শতকের আগে পচিত এক্গানে কারা এদের 
উলেখ নেই । এই শতকের শেষের দিকে এদেশের কষিজাত ভ্রুণ পাটি কিন ভপম 
পৰ্িচিত হয় বলে জান। বায় |" 

জমি যাবু' চাষ করতে।, জে জামতে তাদের স্বত্ব .কণন ছিল, বুক: অঞব। 
জমিদারকে “ক পরিমানে, বা, ক নিয়মে খাজান' দিতে হতো! .স সম্পর্কে সঠিক কোনো! 
তথা পাওয়। যায় না; কার আগোচ। সময়ের বিভিন্ন কাঝে এ সম্পরকে 'প্রাসক্ষিক 
ভাবে যে তথ" পাওয়া যায়, তা থেকে বিশেষ কোনো সাধারণ সতে। পৌছানে। যান 
শা। তবে? বাজাই সম্ভবতঃ দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন । ধাবা চাস করতেন 


১. ক. ক চ. পৃ, তত্5। 

হু, 5515 হও 00৩ 10600] [া010116, 7. 4378 
৩. বা. ই. পৃ. ১৮১1 

৪. 185519 1) 006 110801 100100175 ৮, 438 

৫. ৰা. দে. ই. ২য়, পৃ. ২১৯। 


অর্থ নৈতিক অবস্থা ৮) 


বা অন্ত কোনোভাবে জমি ভোগ করতেন, তাদদরও কোনে নি্দি্ট হাবে কর 'দতে 
হতো ' এই করের পরিমাণের উল্লেখ এক-এক কাৰো, এক-এক বকম পাওছ। ত্বাস় । 
ম্কুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল'-কাবো দখা যায়, কালকেতু প্রজাদের বলছে হাল প্রতি দিবে 
তস্কা'১__-অর্থাৎ চাষের জমিব পরিমাণ যাই হোক ন। কেন' প্রতি হাল জমিতে এক 
শীকা কর দিতে হবে নুকুন্দরাঁন নিজের জীবনে বাজনোতিক কারণে স্বদেশ .ধকে 
উৎখাত হয়েছিলেন . ন্তাই তাবু কল্পনার আদর্শ বাজা গুজবান নগধ প্রতিষ্ঠার সমন্সে 
নি বাজাকেও আদর্শ বাকা হিসেবেই আ্বীকতে চেয়েছেন ভয়তো; এই কাখণেই 
তার কালকেতু প্রজাকে বলে "তন সন বাহ দি কডি' | শ্ুত্শাং ভালকেতুর 
নর্ধারিত কর ততকালান সাধারণ মান “থকে -ঘ অনেক অল্প ছিল' একথা অন্রমান 
কব যায় ' সতেবে। শতকের অপর কবি ক্রপরামের কাবো €দখা মায়, বাকী খাজানাৰ 
দাদুয়ু বন্দ 'শামক্ঘাষকে দেখে গেউডেশ্বর বিশ্ষিত ভয়ে বলেন_ 

বিঘ। প্রতি আন্‌! পাট আমাব সতাদ্ 

কিসের লাগিক়। লাক এত দুঃখ পায় 

এই উক্কি থেকে৭ মনে হয়, শ্রতি িঘ। জমির কর গক আনশাখ, সকালে ২ 

নগণ” বলেই মনে হতো । | 


আমলোচা সময়ের কার পমদাস বাণক তার পর্মণজ লাগবে, 'লথেছেশ, গীভড নগবে 
প্রজাদের খাজানা বঘ! প্রাতি এক পাই করে চিল দুজন গহ্াপাভ্ মহমদ সই 
থাজান। বিদ্ব' প্রাত এক মাক করে আদায় করে, 
“পাই পাত 1ব্ঘ। ভিল -গীডের (ভিত 
সক! সিকা করি নিল মামুদ। পাতির 1৮; 
এপ ফলে প্রজার “দশ চড়ে চলে যায় , এবং লাউদেন তার বন্্রণা নগরে বঘ। 
প্রাত আনা খাজানা “থকে কমিয়ে আবার বঘা প্রতি এক শাউ করাতে £গীড় নগর 
তকে দলে গলে প্রজা! এসে তাবু ব্লাজে ললবাস করতে 'মাবস্ত করে । আ্তরাং, 
আলোচা মময়ের লাহিতা থেকে আমবা জ্নর খাজানাবু এব পাই থেকে চার আনা 
পধস্ব বিভিন্ন হারের খবর পলাম , এষ সময্মে টাকা আট বণ চাল স্লত ছিল 
তখনকার পক্ষে হাজ। শ্ধার নপদ িজিয়ে এই খাজান। খুব পগণা পিল না 


উৎ্পন্ত শস্বের উপবে কব ধাষধ হওয়ার খবরণ্ত কাখানি কোখাশ পাশসা পায় 
মুকুন্পরামের "চণ্তীমক্রল'-কানে কালকেতুব উক্তি _ 


০. ক ক." পূ. ৩১৫ 
এ ক । 
৩ জু, বু পু. ত৯ । 
ও. ধ.ধ.। বি. পু. সং ৩*৮। প স্‌*১৫৮ক। 
৫. বিধ! প্রতি পাই পাই করেন শিডমা | এ ক্র পর লং ১২২৭ 


৯২ সতেরে। শতকের বাট বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


"যত বেচ চালু ধান তার নাহি নিব দান 
| অস্ক নাহি বাড়াইব পুরে ।” 
ইতাদি উক্তি “থকে উৎপন্ন শস্তের পরিমাণের উপরেও যে তখন কর নিদিষ্ট 
করা হতে তার হাজত পাওয়া যায় | বামেশ্বরের “শিবায়ন-কাবে শিবের চাষ প্রসঙ্গে 
জমির ম'লিক উত্তরের প্রতি শিবের উক্তি 
“বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই । 
দেখ আমি ছুঃথী চাষী ভাট ভোট নই ॥ 
'মতিবৃষ্টি অনাবুষ্টি হবে সাবধান 1» 
এই উক্তি আমাদের পূর্বোক্ত বক্তবাকেই সমর্থন করে। 
শে সময়ে বাজকর্নচারীরাও জমি ভোগ করতেন, তাদের পদাধিকারের লব্বৃত 
খরুত্বের উপবে নিশ্চয়ই সেই প্রাপ্ত জমির পর্রিমাণ ?নর্তর করতো | এই জমি কখনও 
নিষ্কর হতো, 
“বাজ. বলে কোটালিয়। বৃথা খাস ভূমি | 
[শের বাবুতী। £বট। নাহি পাই আমি 1” 
আবার “কানে কোনে। ক্ষেতে করও ধায কর। থাকতো বলে জান যায়-_ 
“নৰ লক্ষ মেন। খায় সদর মাহিন। | 
ঘরে বন্ত। থেম খায় বিঘাশ্রাতি আন ৪** 
আধকৃত জমির খাজানার পরিমাণ কি হবে, ত। দান গ্রহণের পুবে নলিধাবিত ভে 
দেখা যায়; একে বলা হতো পাট । 
“চাল পতি দিবে তক্কা কাবে না করিবে শস্ক: 
পাটায় নিশান মোর ধর "৮৩ 
রাজা বা জমিদার অনেক সময়ে মন্দির বা অন্ত কোনে। ধর্ম-প্রতিষ্টানে এবং ব্রা্ষণকে। 
'প্রাত্তিপালন বরবার জন্যে জমি দান করতেন । একে বল। হতো “দেবোত্বর' জমি । 
“মসা পত্র হাতে লয়া? কশ্তাপের বেটা । 
.লখা। দিল (দবদেবে “দবোতর পাটা 1৮8 
এই জমির কোনে রকম কর দিত হতো না, গ্রহীতা পুরুষানুক্রমে সেই জণ্ম 
চিরকাল ভোগ করতে পারতেন । 
"যত বেসে [ঘ্বজবর 
কার নাহি 1নব কর ।”ঃ 
হতরাং এই জমি (নঙ্কর ও চিরস্থায়ী বলে গণ হতে । 


ক ক.চ পু ও 
এ. কুখ, পু ৩৮ । 
১. ক. ক-ঘ.প ৩৩৭ 
8. ও. শি, ২৮ | 


ক, ক. ক চু. পরত ২৩৫ 


অর্থ নৈতিক অবস্থা ৯৩ 


মধাষুপের চাষের প্রণালী ছিল বর্তমান কালের একেবাবে মামূলী-পদ্ধাতর মতে। | 

সেকালে জাতি ধর্ম নিবিশেষে অনেকেই চাষ করতেন , সংতবো শতকে কাব, ব্রাহ্ম" 
সন্তান মুকুন্দরাম চক্রবতী 'দামি্যায্স চাষ চষি'*_-বলে কাকের মধো নজের বৃত্তির 
পরিচয় দিয়েছেন । নিতানন্দের পিতা হাডাই ওঝা। যজমানির সক্ষে চাষবাসও করতেন 
বলে উল্লেখ পাওয়। যাস্্র “চৈতন্ততাগবত -গ্রস্থে 1 “ক্ষফানন্দের 'মনসামঞ্জল' -কারোও 
ব্রাঙ্মণ জাতির চাষের উল্লেখ পা য়া ধায় !5 তবে সেকালে ব্রাহ্মণেরা অহুনকসমযষেই 
নিজের: কৃষিকর্মে প্রতাক্ষ অংশ গ্রহণ ন। করে “ব্তনভোগী কৃষাণ নিযুক্ত করতেন । 

“চলে বুষে চন্দ্রচুড চণ্ডা বন চাত্্যা 

পাছে ভীম চিল" চাষের সঙ্জ। লয় ৫৮" 


এই কৃষাণদের পাবিশ্রমিক নানা বুকম হতে দেবা বায় তবে তাদের তিপ-সন্ধয[ 
আহাব ও সেই সঙ্গে দু-এক খানি বস্ত্র ও ছু-এক টাকা মাহিনা ছিল মাসিক বরাদ্ধ! 
ক্ষেমানন্দের “মনসামঙ্গল'-কাবো জনৈক ব্রাহ্মণের জমিতে, বিদেশে ছুদশা গ্রশ্ত চাঁদ- 
সঙ্দাগবকে কষাহণর কাজ করাতে পা যায়, 

“আজি গিয়া তুমি মোর নিডাইবে ধান 

ধান্ত ধড নাহি চিনে চাদ অধিকার ॥ 

মাভিয়। ধান্যের গাছ বাখি যায় পড় 1” 
কষাপলের পারিশ্রমিকের কক্ষুহ গৃহস্থের অন্ুদারতার খবরএ পাওয়া খায় সমসাময়িক 
পাহাতো 

“লবকাল লাবাদন কর্ম কবি তবু? 

পেট ভবুযু' কাত মোরে দিপে শাই কত &; 


চাষের কাজে কৃষাণ (নযুঞ্ত হলেও গৃহস্থ সবসময় তাদের উপরে [নতর কারে 
ধাকাতেন শন! 
“কত চাষ ঢাষবে, চাকার 1দবে চন্য) 
ভার দিষ্বা আপনি ভবনে থাক বন্য: 


কন্ত সকলেই যে অপরের ওপরে [নহর করতো এমন পয তাহ আভঙ্ঞ। গৃহস্থেক 
মুখে শোনা হায় 


পাকা -  শগাশ শ্পপীাপিসস্টী 


১. ক ক.চ'পু ২৯ 
৩, চৈ. ভা. ম- পু. ৩৭৪ । 

৩. ক্ষেমানন্দ্রে মনসামঙ্০। স. ১*-। 
৪. বং. শি পূ. ১৩১) 

৫. ক্ষে০ মা পৃ ৯৯ | 

৩, রা শি. পূ" ২৩৪। 

২ তি হও! 


৯৪ সতেরো! শতকেরু বাট বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


"গৃহস্থ থাকিলে ঘরে পরে চাষ বৃথা ॥ 
আতে পুতে ভাল চাষ অভাবে সোদর । 
অন্যথা হ1 ভাত হাল্য' বিকায় সত্বর ॥৮১ 


সেকালের চাষের প্রণালীর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় বামেশ্ববের 'শিবায়ন 
কাৰো । বামেশ্বর ঘতেবে। শতকে জন্মগ্রহণ করেন । তার রচিত 'শিবায়ন-কাব। 
সতেরে। শতক 'অতিক্রান্ত হবার এগারো-বারে। বছর পরেই বচিত হয় । কুতরাং, 
রামেশ্বরের 'শিবায়ন-কাবো যে চাষের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাকে সতেরো শতকের 
গ্রচলিত কৃষিকাষের একটি নির্ভরযোগ্য ছবি বলে গ্রহণ করতে পারা ষায়। 


মাঘ মানের মাঝামাকি বৃষ্টি হলে শুভক্ষণে চাষ আরম হতে. জলসেচের 
কোনে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ন। থাকায় বুষ্টির জলই ছিল একমাত্র ভরসা . কৃষিক্ষেভ্তে 
আল বেঁধে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হতো? ।২ এ ছাড়া কৃষিক্ষেত্রের কাছেও লাধারণণ্তঃ 
নদী নালা থাকতো! । জমির মধো জল নিকাশের জন্ধে নাল। রাখ! হতো? 
পমধাখানে খানিক ঘুচায়া। দিল চেল। 1৮২ 
অথাব।__ 
“দক্ষিণে যোহান। রাখে জল ঘাঁতো নাল? ॥৮* 
চাষবাস সম্পর্কে সেকালের লোক যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন । কোন্‌ দিন কণ করতে 
নেই, নিষিদ্ধ দিনে কর্ষণ করলে কি ক্ষতি হয” -সে-সম্পর্কেও তারা যথেষ্ট সচেতন 
ছিলেন ] 
“হেল্যার দেখিয়া! ছুঃখ হবে হল্য মে।। 
কালে কালে কৈল হাল কামাঞ্জের ষো ॥ 
সেই সেই কালে যার হয় হল-যোগ । 
ধরা শশ্ত হবে ধান্তে ধরে নানা রোগ ॥ 
বষ কান্দে বাব ৰরিষে নাই বাড়া । 
তেঞ্ঞ হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষ্মী ছাড়া ॥” 
কিন্তুঃ কর্ষণ বন্ধ থাকলেও কৃষাণের বিশ্রাম থাকতো। না। সেই দিন তাকে 
আগাছ। পরিষ্কার করতে হতে11৬ তারপর জমিতে মই দিয়ে মাটি সমান করতে 
হতে]।” এইভাবে চলতে থাকে অক্লান্ত পরিশ্রম 1--- 


-শ্াস শিপ 





পপ ০৯ সপ পিপিপি পাস পাপ 


১. রা. শি. পু. ২৩২ । 

২. “বন্ধ আল বৈকালে বাদ্ধিল এক পরে 1 এ. পৃ. ২৩৪। 

৩১ উঁ পৃ. ২৩৭। 

8- পৃ. ২৪৩ । 

&. এ. পৃ ২৩৭। 

*. “গাছি মারা! হড়। গাছি পাড়ে রাখে তুলা।।” এ. পৃ. ২৩৪। 
শু, 


"মাঠ করা] মই দিয়! মাটি কৈল চূর্ণ ।* এ. ত্র. 


অর্থনৈতিক অবস্থা রহ 


“চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব। 

মোরে খাবে পশ্চাতে বদ্ধপি ক্ষেতে হব ।*১ 
এর পরে বৈশাখে বীজ বপণ করা৷ হতো ।-- 

“বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে । 

সার দিয় সারা। সব ভূমি বাতে বুনে ৪৮১ 

এত কষ্টের পরে অদ্রাণ মাসে যে ফসল ফলতো। তা ছেখে গৃহস্থ-চাধীর আনন্দের 
খ্ন্ত থাকতে। ন11-- 

“মাস মধ্যে যাইশর আপনি ভগবান । 
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান ॥৮৩ 

ফসল যেমনই হোক না কেন, তবু সেকালের চাষীদের সাধারণ অবস্থা মোটের 
ওপর খুব ভালে। ছিল না। শস্যের দাম অল্প হওয়াতে এবং শস্যের পরিবর্তে শশ্ত 
বিক্রয়লন্ধ অর্থে রাজত্ব দেওয়ার রীতির প্রবর্তনের ফলে, কৃষকদের অবস্থা ক্রমশ 
নিক্সগামী হতে থাকে: এবং এই পথেই ধীরে ধারে “মধা-স্বত্বাধিকারী” তথাকথিত 
ভন্রুলোক প্রজার স্থটি হতে থাকে । 

॥ শিল্প |) রাঢ দেশ প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এথানে শিল্পচচারও যথেই 
উন্নতি হয়েছিল । বয়ন? তক্ষণ, মুখ ধাতু? প্রস্তর, “নৌ ও অন্যান্ত শিল্পে বাঙালি খুব 
প্রাচীনক।ল থেকেই গৌরবের অধিকারী ছিল । প্রীচীন মিলর ও ব্যাবিলন, পৰে, 
গ্রীস ও বোম তারতের শিল্পজাত দ্রবা সাদরে গ্রহণ করতো। ৷ এ-প্রসঙ্গে বাংল। ও 
ৰাঙালির অব্দানও অল্প ছিল ন! ; এঁতিহাপিক প্রিণী উল্লেখ করেছেন, “বোমক-ললন। 
প্রাচ্য কুচিক্কন বস্ত্রের অন্তরাল থেকে স্বীয় অঙ্গরাগ প্রকাশ করতে ভালোবাসতেন |” 
বল। বাহুলা, এখানে বাঁডালি তাতীর হাত শুম্পষ্ট। অতি স্ুপ্ম রেশমী ও সতী বস্ত্ের 
নির্শীণে বাঙালির! সেকালে ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের মধ্যে অগ্রণী ছিল । 


। বয়ন-শিল্প । কোৌটিলোর অর্থশান্ত্রে ক্ষৌম, ছুকুল, পত্রোর্ণ ও কাপাসিক এই 
চার ধরনের বস্ত্ের উল্লেখ পাওয়া যায় । এদের মধো, কৌন হচ্ছে শণের সুতো দিয়ে 
তৈরি মোট কাপড় “বিশেষ । এক রকম স্থক্কর রেশমা বন্দরের নাম দুকুল। রেশম 
জ্বাতীয় হক ধরনের কীটের লালায় ঠতরি হতে। পন্ধোর্ণ বন্ত্র এবং কাপাসিক ক 
কার্পাস তুলার কাপভ ছিল বি:শাত ; বাংলা থেকে প্রচুর পরিমীণে উৎকৃষ্ট সুক্ষ বন্ধ, 
বিশ্ষে করে, জগং-বিধ্যাত “বঙ্গালমস্লিন' বিদেশে রপ্তানি হতে।। এ দেশের সুতা 
ও রেশমী কাপড়ের আদর উত্তর ভারতের সর্বত্রই ছিল। চতুর্দশ শতকে মিথিলার 
জোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য পষ্টান্বরের মধ্যে বাংলা দেশের মেঘ-উদুত্বর ( মেঘডন্থুর ), 
গক্াসাগর, লক্ীবিলাস এবং গাঙ্গোর, শিলহটী, দ্বারবাপিনী ইত্যাদি পট্রাস্বরের ও বঙ্গাল 


১, রা. শিং পু. ২১৭। 
২, শ্র- পু ২৩৮। 
৩. ক. ক চ. পূ ২৭০ । 


৯৬ সতেরো শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


প্রভৃতি নিতৃষণ বয্ত্রর উল্লেখ করেছেন ।* এদেশের কার্পাসের চাষ ও বস্ত্র বনের 
পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় “চর্যাপদের? কয়েকটি পদে । কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার 
চাষ, কার্পাস এ অন্যান্য বন্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন ও মধাযুগের বাংলার সবচেয়ে প্রশস্ত 
শিল্প এবং ধন উৎপাদনের প্রধান উপায় ।২ 
আমাদের আলোচ সতেরো শতকের বিভিন্ন কাবো খুঞ্া,ত খালা-জোডা& 
নেতের বসন, পিবান,১ পাছুরি,? খোসলা,৮ পড়ি, ইতাদি নান। বুকমের বস্ত্র 
' ছাড়াও পষ্টবন্ত্ 1. পাটনেত বসন, স্তর ধুতি, পাট শাড়ী, তসর বসন ইত্যাদি বহু উত্কঈ 
শ্রেণীর বপনের খবর পাওয়া যায়| এছাড়া, মুড়া ধুতি, খাদি ধুতি, ভূনি ধুতি ইতাদছি 
নান ধরনের ধুতি ও মেঘভগ্বর- - লক্ষ্ষীবিলাস, নয়ন নখ ১২. গুয়াগ্চটি২৩ ইত্যাদি বনু 
সন্দর স্বন্দর শাড়ীর খবর পাওয়! যায় । 
মূকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল'-কাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী. গুজরাট নগরের তাতী সম্প্রদায় 
খাদি (খ্ধর ধুতি ?), ভুনী-ধুতি এবং গড়া অর্থাৎ মোটা কাপভ প্রস্ততে বিশেষ 
পারদশা ছিল । 
“শত শত এক জা বোন তথা তত্থবায় 
তুনী খাদি ধুতি বুনে গড়া ।”৯* 


বস্রশিল্প তখন খুবই উন্নত ছিল । এর মাধামে বু লোকে জীবিকা অজন করতো! 
বাংলার বু অঞ্চলেই বন্ত্রবয়নের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল। সতেবে! শতকের প্রথম 
দিকে মীর্জা নাথান চার সহস্র টাক। মূল্যে একখও্ড বস্ত্র কয় করেন বলে এঁতিহাসিক 
উল্লেখ পাওয়া! ঘায়.১' এব থেকে সে আমলেব কাপডেব উতৎকৃুতা. চাহিদ' এব" 
উৎকৃষ্ট বস্ত্রের অসাধারণ মূলা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ঘাস । 


১. ম. বা বা. পূ ৪৩. 

২. বা. ই. পূ. ১৮*। 

৩, শণের হৃতায় প্রস্তুত মোটা কাপড় বিশেষ । ক কচ. প্‌. ৪-* 
&. উৎ্কুষ্ট মলমল বিশেষ । এ. পু. ৩৬৯। 

€. শুক্র বন্্র বিশেষ । এ, পু. ১৫৪1 

৬. খাঁটে। মোট! কাপড় বিশেষ। 

শ. মোট] চাদর ব! বশ্ত্রাঞ্চত ! ক. ক.চ.€ধ.উ )পু ১:9১ । 

৮. মোট কোষজাত শীতবস্ত্র বিশেষ । এ. পৃ. ১৫১। 


»* চীর বস্ত্র খণ্ড বা পরিধেয় বন্ধু । এগুলি লাল, হলুদ ইতাদি রঙের হতো । ক কচ পু ১৭১,১৭৯। 

১*. প্রায় সব মঙ্গল কাব্োই এর উল্লেখ পাওয়| যায়। 

১১. “কেউ মেখডস্বর ”রে কেউ লক্ষ্ীবিলাস।" বি. ম, পৃ. ১৩৭ | 

১২. সাধারণ মলমল বিশেষ। আবুল ফজল এর মূল্য মেকালে চার টাক থেকে আশি টাক। পধন্ 
নির্দেশ করেছেন । ম. বাঁ. পৃ- ৩১৪ 

১৩, বিভিন্ন মঙ্গল কাবো এর উল্লেখ পাওয়। যান 

১৪. ক. ক. চ, পৃ. ৬৫৬ । 

১৫, বা.দে ই. ২র,পূু ২১৮। 


অর্থনৈতিক অবস্থা ্র 


মালদহ ও মুশিদাঁবাদে মধ্যযুগে বেশম শিল্পের যথেই উন্নতি হয়েছিল ৷ ইউবোপীস 
বণিকৃদল রেশমের ব্যবসায়ে প্রভূত লাভের আশাতেই কাশিষবাজার ও অন্ত কু 
স্কাপন করেছিল । রডিন রেশমী ও স্থতী-কাপড় মুসলমান অধিকারেই বিশেষ 
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠা লাভ কবে। মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্ল-কাবো মুমলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যারা কাপড় রঙ করতো তাদের “রজরেজ' জাতি ব। সম্প্রদায় তৃক্ত হওয়ার উল্লেখ 
আছে। 'বঙ্গবেজ' নামে বঙ ব্যবসায়ী এক মুসলমান সম্প্রদায়কে এখনও মুশিদাবাদ 
এবং অন্ত অনেক অঞ্চলে দেখ যায় । স্বাভাবিক রঙের রেশমী কাপড়ের নাম “কোরা। 
এবং ধোয়। হলে তার নাম হতো 'গরদ” । সতেরো শতকের বিভিন্ন কাবো এই গরদ 
ব। পটটবন্ত্র ব্যবহারের অনেক উল্লেখ রয়েছে । 
বাকুড়।, মানভূম ইত্যাদি অঞ্চলের তর, ক্ষৌম বা! নেত-বন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 
শতাব্দীর কাব্যে এর বন্ু' উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব বস্ত্র যে কতে। সুস্ম ছিল তাও 
জানা যায়। সতেবে। শতকের কবি রূপরামের ধর্মধমঙ্গলা-কাব্যের বর্ণনায় দেখ। যায়, 
বাইশ গজ শাডী এক হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা যায় অবলীলাক্রমে । 
“বাইশ গজ বসন ব1 হাতে লয় মুঠি ।”৯ 
আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন কবির ,লখ। মঙ্গলকাব্য থেকে জান! যায়, সেকালে ঘরে 
ঘরে মেয়ের ফাটন। কাটতো। । যদিও বৈদেশিক ভমণ বৃত্তান্তের বর্ণনা থেকে জান 
যায়, কাপড় বুনতো। পুরুষরাই, মেয়েরা নয়। তবে ঘরে বসে সুতো তৈরী করা 
হয়তে। হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে মধ্যবিত্ত ও নিয়বিভত মেয়েদের অবসর সময়ের 
উপার্জনের উপায় ছিল। ৃ 
সতেরে! শতকের দ্বিতীয় দশকে বচিত যাছুনাথের *ধর্মপুরাণ-কাবো মেনকাবতী 
ধাই-এব কাটুন! কাটার বর্ণনা রয়েছে ।২ বিষুপালের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে স্বয়ং দেবী 
দুর্গাকেও আমরা “নেতের কাটন' কাটতে দেখি । ধর্মদাস বণিকের ধির্মপুরাণ-কাব্যে 
দেখ। যায় লাউসেন গৌড়েশ্বরের দরবারে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্টে ধাত্রা করবার জন্যে 
পিতামাতার অনুমতি প্রার্থন। করলে, রাণী বঞ্তাবতী তাকে যেতে নিষেধ করে। এবং 
পবিবর্তে প্রয়োজন হলে কাটন কেটে হাটে স্থতো। বিক্রি কৰে অর্থ সংগ্রহ কবে 
দেবার ইচ্ছ। প্রকাশ করে । 
এত ধনে যদি বাছ1 তোর শাহি আটে । 
ক1টন কাটিঞা সুতা বিচা। দিব হাটে ॥৩ 
সতেরো। শতকের একেবারে শেষের দিকের কবি লীতাবাম দাসের “মনসামঙ্গল'- 
কাব্যের হাসন-হোসেন' পালায়ৎ পাঠান পাড়ার' বর্ণনায় মুসলমান বমণীদের স্তা] 
কাটার বর্ণনা পাওক্স। যায়-_ 
পৃ. ১০৮। 
ফা. ধ, পৃ. ৬৯। 


বি. ভা. পু. সং ৪*৮। প. সংন্৫ক! 
ঘ. সং৬২১৭। 


বাঢ বাংলা-৭ 


+2 ২৪ 
জু ঙ্ক 
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৯৮ মতেরে। শতকের বাঁ বাংলার সমাজ ও নাহিত্য 


“লাল চর্কা! স্থতা কাটেন 
ছেল্যা পিএ মাঞ্রি। 
ফটক দুয়ার ফাক পড়্াছে 


তাহে খবর নাঞ্ি |৮১ 
অন্যত্র পাণয়। ধায় 
“নকড়া বিবি কাটন কাটেন 
ছকড়ি আছেন খাড11”২ 
কোথাও পাওয়। যায় 


“কীসের কাজে ছুখের কামাই 
স্তার উপর কড়ি । 
পোনের স্ৃতায় দু পণ লাভ 


কি করেঙ্গ! খুভি 8৮5 
এইসব উক্ক থেকে মুসলমান রমণীদের মধো ও স্থৃতো কাটার যথেষ্ট প্রচলন ছিল 
বলে মনে হয়। সীতারাম দাসের ধর্মমঙগল -কাবো গৌডেশ্বর কর্তৃক লাউসেনের 
প্রতি বার বার অবাঞ্চিত আদেশ হতে থাকলে? রাণী বঞ্জাবতীর খেদেোক্তিও 
উল্লেখধোগ- 
ছর কর চাকরি তুরঙ্জ দেহ লয়ণা। 
বাজকর 'দব আমি এয়ন। মাগিয়া ॥ 


স্থৃতা কাটা? পুষিব মূলুক ভাড়া, দিব । 
সদাই বাজার আজ্ঞা কতেক জোগাব ॥- 


এখানে ভিক্ষাজীবী হবার বিকল্লে স্কতো। কাটার কথা উল্লিখিত হওয়াতে মনে হয়, 
দরিজ্ রমণীদের মধ্যেই কাটন কাট? বৃত্তি হয়ে ওঠা অসম্ভব নয় । 
সমকালীন সাহিতোর বর্ণনা থেকে সেকালের স্থচীশিল্পের কিছু কিছু খবর পাওয়া 
খায়। দেবী বা অভিজাত রমণাদের কীচলীর উপরে পুরাণ ভাগবতের নানাক্ষপ 
কাহিনী লিখনের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা সম্ভবত: কুচীশিল্লের সাহাযোই কর! 
হতো। 
বুকের উপবে বামা পরিল কাচুলি 
কাচুলি উপরে কত অপরূপ লেখা ॥৫ 


১. বি ভ1. পু" সং ৬২১৭1 পূ. লং১খ। 
নি, পূ. সং১১খ। 
ী প. সং১৪থ। 
কাল, পু ৮২২১৬ প.নং৮ক। 
বব. ধ পু ৬২। 


চি ০56০০ 


অর্থ নৈতিক অবস্থা বব 


সীবন শিল্প সম্ভবতঃ মুসলমানদেরই একচেটিয়া বৃত্তি ছিল। চৈতন্ততাগবতে 
উল্লিখিত “শ্রীবালের বস্ত্র সয়ে দর্জী ঘবন-এ অথব। মুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্ো 
মুসলমানদের শ্রেণী বিভাগের বর্ণনা প্রসঙ্গে “কাটিয়া কাপড় সিয়ে দজির ঘটা”১ 
ইত্যাদি উক্তি আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। 
 স্বৃৎশিষ্কা : স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশের মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে মৃৎপাত 
তৈরি কবে আসছে! আর স্বভাবের প্রেরণায় তাকে কারুকার্ধময় করে তুলে শিল্পের 
আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে ' প্রাচীন কালে বাঢ়ের মৃৎশিল্প ঘে কতো উন্নত ধরনের ছিল, 
তা বর্তমান কালে বিভিন্ন অঞ্চলের ভগ্নাবশেষের ভিতর থেকে পাওয়া মুগ্নয় পাত্রের 
আদর্শেই দেখা যায়। 
বাংলায় পাথবের যথেষ্ট অভাবের জনো মাটির গঠনের কাজই সভা সমাজের 
প্রয়োজনের অশ্নরূপ হয়ে উঠেছিল । মুসলমান অধিকারে রঙিন হাড়ি বা কলসীব 
প্রচলন ছিল ! যানে করা পাত্র, ইটের টালি ইত্যাদির হ্ন্দর সব নিদর্শন বাঢ অঞ্চলে 
আক্জও বয়েছে' বর্ধমানের কোনো কোনো অঞ্চলের জালা, হাড়ি' বাকুড়াব ঘোড়া, 
রুষ্ঃনগবের পুতৃল' জীবজন্ক ও "পলন]1 তৈরির এঁতিহাও খুব প্রাচীন । 
সতেরো শতকের সাহতা থেকে নিতা প্রয়োজনীয় তৈজস পত্রের মধো, কলসী২, 
হাডিত, সরা১, হালা? খাপরা ইতাদি ম্বংপাত্রের ব্যবহারের খবর পাওয়। যায় । 
তবে লমসামায়ক সাহিতোর বর্ণনা থেকে মনে হয়, মৃপাত্র তখনও জনপ্রিক্বর্ত অঞ্জন 
করে নি। “মাটিয়। পাথরা' দরিদ্রেরই সম্বল ছিল । তবে এমন দবিব্েবগড অভাব ছিল না 
ধারা আবার এ মাটির বাসনই বদ্ধক দিয়ে বারে চাল নিয়ে আসতো । 
"চালু সেরে বান্ধ! দিন্থ মাটিয়! পাথরা 1৮৮ 
কারোর কারোর আবার সেই সম্বলটুকুও ছিল না । ঘেমন__ 
“ভোজনের পাত্র নাই জন্মের কাঙ্গাল 
আমাঁনির তরে ঘরে কুড়া। ছিলে খাল ॥”৭ 
প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য সময়ের গৃহ নির্মাণ শিল্পের উল্লেণ করা ঘায়।” সেসময়ে 
সাধারণ গৃহস্থের বাপগৃহ মাটি দিয়েই তৈরি করা হতো? | তাই সেকালের কবির 
কর্নার সীমা এই এতিহ্ৃপূর্ণ মাটির বাঁড়কে অতিক্রম করতে পাবে নি। 
সেই কারণেই কবির বর্ণনায় ইন্দ্রনীল পাসাণে' ভীত, রচন। করেও সেই ঘর ফেমন খড 
দিয়ে ছাওয়াতে দেখা যায়, তেম্ল নাটির ঘর, মাটির দাওযায সোনার 


পম সপ পরশ 
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তর: 45718 


হন সতেরে। শতকে রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


ছিটকিনি বারহাবের অসঙ্গতিও লক্ষ্য করা ঘায়। সেকালের সাহিত্যের ধত্রতত্র এর 
নজীর মেলে । সাধারণতঃ “চৌচালা বাঙলা?» ঘর ছিল গৃহস্থের ভদ্রাসন। এরই 
সঙ্গে সংলগ্ন থাকতে। অন্দর মহল২, পাঠশাল1৩, নাটশাল1৪, বন্ধনশাল1৫, ছুর্গামগ্ডুপ* 
ইত্যাদি । গৃহস্থের আধিক শ্বচ্ছলতার তারতম্যর ওপরেই এমব নির্ভর করতো । 
আলোচা সমঘ্ে দোচালা, চৌচাল] ঘরের ঘেমন উল্লেখ পাওয়া যাক, তেমনি আকুতি 
ভেদে “লক্ষ্রীবিলাস” 'কামটুডি' ইত্যাদি গৃহের নানারকম জ্ুন্দর সুন্দর নামকরণেরও 
কৌতৃহলজনক বর পাওয়। যায় । 


সেকালে মাটির দেওয়াল অলংকৃত করা হতে] নানাভাবে । তার মধ্যে “উল,টি' ব। 
উলুখড় ও মাটি মিশিয়ে প্রলেপের কাজ যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল সেকথ। আগেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে । এ ছাড়। পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটার কাজ কবে মন্দির 
গাত্রের বহিরাঙ্গিক অলংকরণের বেওয়াজ ছিল। পৌরাণিক দেবদেবীর আখ্যান 
ছাড়াও, সমাচ্গ জীবনের অনেক ছুলভ চিত্র এতে অস্কিত হয়েছে । বটের বীরভূম, 
বর্ধমান ও বাঁকুড়া এবং অন্য অনেক অঞ্চলে সতেরো শতকে নিমিত বহু টেরাকোটার 
মন্দির ভগ্নপ্রায় অবস্থায় আজও বর্তমান । এই সময়ের তৈরি অন্কে মন্দিরে তৎকালীন 
সমাজের পোষাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্ত খুটিনাটি বিষয়ের অনেক মূল্যবান নিদর্শন আজও 
বর্তমান রয়েছে । এইসব পোড়ামাটির ফলক যাবা তৈরি করতো, তাদের শিল্পচেতন। 
ও সমশাজচেতনা কতে। গভীর ও ব্যাপক ছিল, ত। বিভিন্ন শতাব্ীতে রচিত মন্দির- 
গাত্রের তুলনামূলক আলোচন| করলেই উপলব্ধি করা যাবে । 


 ধাতুশিল্প । রাঢ় অঞ্চলে খুব ভালে। ছু-মুখো। বা ছু ধারি তরোয়াল তৈরি হতো! 
এর মধো দিয়ে লৌহ ইত্যাদি ধাতু শিল্পের কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ পায়। মাটিতে 
লৌহমলের আধিকোর জন্য বাঢ় অঞ্চলে লৌহ শিল্পের প্রচলন ছিল বিশেষ ভাবে । 
কুষি কাষের সহযোগী উপাদান হলো-_-কোদাল, কুড়ুলঃ খন্তাঃ দা, লাগল ইত্যাদি । 
এ ছাঁড়াঃ শক্ত প্রধান এই দেশে বলিদানের বিশেষ প্রচলন থাকায় কর্মকাররা বে 
গ্বাড়া, বামদ। ইত্যাদি তৈরিতে গিদ্ধহত্ত ছিল+ একথা সহজেই অঙ্থমান করা যায়। 
লোহার তীর, বর্মা, তরোয়াল ইতাণদ্দি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রও এদেশে তৈরি হতো। 

রাঁড়ে ধাতুশিল্প ছিল প্রধানত: কর্মকারদের একচেটিক! বৃত্তি। পরবর্তী কালে 
এদেশের কর্মকারর। বোনপেসে, টাকৃর। ইত্যাদি গাঞীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্ধমান 
জেলার বোনপাস, কামারপাড়া ও অন্যান্ত অঞ্চলের এবং মাঁলদহেধ কর্মকাররাই খাঁড়া, 
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দা, ছুরি ইত্যাদি নির্মাণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । আঠারো শতকে বিদেশী 
লেখকদের বিবরণে বাঁঢ়ের লৌহ শিল্পের বহু উল্লেখ রয়েছে ।৯ উত্তর বাটের বীরভূম 
জেলায় লোহার খনি ছিল। রেনেলের বর্ণনা অগ্থধায়ী সিউড়ী থেকে ১৬ মাইল দূৰে, 
খনি থেকে লৌহপিগ নিষ্কাশিত করে দামবা ও ময়সারাতে কারখানায় লোহা তৈরি 
হতে।|২ মল্লারপুর পরগণায় এবং কষ্ণচনগরে লৌহখনি এবং দেওচা ও মুহম্মদবাজারে 
লোহা তৈরির কারখানা ছিঙগ। কোলকাতা। ও কাশিমবাজারে এদেশী লোকের? 
কামান তরি করতে1। 


সতেরো৷ শতকের বিভিন্ন সাহিতা থেকে কাটারি৩, কোদালি৪, করাতও, ধাতা৪, 
সাড়াসী৪, নরুণ*, হাতকড়া৭, খুর৫, বঁটিৎ, টাঙ্গিং, শাল", লোহার ফলা», তোকণ, 
ভ'ডুক+, শক্তিলেল?, 'লাহার শিকল”, লৌহ্‌বর্ম৯ ও বন্ছুকেব১০ ব্যব্হাবের খবর 
পাওয়। ঘায়। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে কর্মকারদের কাজের একটি নিখুত বাস্তব 
চিত্র মেলে । 
আজ্ঞা “পয়্ে কামার করাতে কাটে গিয়। | 
তিন জাতি পরিলর উভে পাঁচ পায় ॥ 
ধাতাটানে মণ্ডল ভাগিনা মহচবি । 
অঙ্গাবে আগুন জলে দপ দপ করি ॥ 
সাড়াসীতে ধনিয়া লঘনে লোহ পোড়ে । 
কাঁলর করাতে কাটে শালকাট গড়ে ॥ 
গড়তে গড়িতে বাত্রি হইল তিন পর ।১৯ 
লোহার কাজ ছাড়াও কাসা পিতলের নিতা বাবহাধ বাপনপত্র ও পিতলের সুক্ষ 
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১”, ধনুবান ক্ষয় হল্য জুরিল বন্দুক 1." 
***এক বারে গুলিলে গোলা গড়ে সর সয়।' ৃ 
“বান ফুরাইঞা! গেল পাতিল বন্দুক'! ধ.ধ.| বি. ভা. পু. নং ৪.৮। প. নং ১৬৮ক। 
আমাদের আলোচা সময়ে ইউরোপীয় বণিক ও মগ জলদহ্যর1 বন্দুক বাবহার করতো। কিছ, 
বাঙালিরা তখনও বন্দুকের বাবহার শেণেন নি। তাই' এখানে মনে হয় বাঙালির ভাতে বঙ্গাক দিয়ে কবি 
খানিকটা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন । 
১১, ক, ধ. পৃ ৭৩। 


এ 


১০২ সতেবে। শতকের থাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


ব্াারুশিল্লে এদেশের খাতি ছিল। বর্ধমান জেলার াইহাট । সহেরো। শতকে এর 
নাম ছিল ইন্ড্রানী ), বীরভূম, বাকুডা ও মুশিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কাস। 
পিতলের বাসনপঞ্ত্রের পুরোনো এতিহ্থ আজও বর্তমান । তবে প্রাচীন কালে এই সব 
জিনিষ ছিল অনেকটা সাদা-মাট। ধরনের | মুঘল আমলে এব বিশেষ উন্নতি হয় ।১ 
সঙ্গেরো শতকের বিভিম্ন কাবো কাস। পিতলের অনেক রকমে বাসনপত্রের 
ব্যবহারের খবর পাওয়া যায় । ঝারি২, খুবি, থালা২, বাটি, খোরা২, হাড়ি, 
কোষা১, ীপুডা২, চুণা-বাটা১, ঘণ্টা২, পঞ্চপ্রদীপ২, সিংহাসন, জলঝারি ৩, ঘট 2 
ধুচুনিও, পানের বাটা৩, ডাব্র?, গাড়,৯, পিকদানি৭, পিতলের ঘড়।? ইত্যাদি কাস ও 
পহলের নিতা বাবহাধ জিনিষ বাবহাবের খবর পাওয়। যায় অভিজাত পরিবারে । 


৷ দাকুশিল্প। প্রাচীন বাস্তশান্ত্রে সুত্রধর বলতে স্থপত্তি, তক্ষণকার, .খাদাইকর, 
কাঠমি স্তর ইত্যাদি সকলকেই বোঝাতো। ।১ এদেশে দারু শিল্পের প্রচলন ছিল খুব প্রাচ'ন 
কাল থেকেই । প্রাচীন কালের বথ ইত্যাদি ঠতরির মধো দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে । 
সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির কাবো প্রাসজিকভাবে উল্লিখিত নানা ধরনের যাণ- 
বাহন ব্যবহার ও তৈরির প্রসঙ্গে কাঠের কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেকালে এক 
জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মালপত্র নিয়ে স্থলপথে যাতায়াতের জন্তে উট-গাড়ী,' 
বলদ-শকট৮ ইতাদি প্রচলিত ছিল। ধনী নাক্তিদের গমণাগমনের জনো পালকি৯, 
চন্দন কাঠের দোলা ৯, স্ুকপাল৯১, চৌদল১১১ ছুলিচা৯৩ ইত্তাদির উল্লে পাওয়া 
যায়। জলপথে যাতায়াতের জন্যে ছিল, ভিঙ্গা, শৌকা ও জাহাজ১* | এ সমস্তই ছিল 
দার নিয়িত। এ ছাড়া খাট, পালস্ক, পাঁডি, কাঠের পাদুকা, ঘরের খুটি, দরজ। 
ইঙাদি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষের উল্লেখ তে] সর্বন্ধই রয়েছে । এই সময়ের বিভিন্ন 


প্রীত পিসি শাপলা লা পাশে  শীঁা শাসক 


১. মধাযুগে বাঙ্গাল! পূ. ৩১১ । 

এ, ক কু, চ রা ৩৫৮ | 

৩, ক.ধ. পু ৮৩, ১০৮, ১১৭ | 

৪. 9. ধূ. £১, ৪৩ । 

৫ বি ম প.৬৭,১৩৭। 

৬, বাঙালির ইতিহ।শ পি ১০১। 

৭... রা. ধ- পু ৬৬. 

৮. এ. পু ৬৪। 

1 এ: 

১০, কক চ.পু. হন, বৰ ম. পৃ ৩৯1 

১১, বি. ম. পৃ ৮২ । 

১২, এর. এ, । 

১৩, ক: কচ. পৃ হন৭ | 

১৪, “নৌকা জাঙছাজ ডিন্গা জলে নহে স্থিত । ধ.ধ | বি. ভা পু. সং ৪০৮ | প. সং ১৬৪ক । 
অথব1- জাহাজ ছিগু দেখি শুরণীর আড়া'। ধ ধ.পৃ. ১১২। 


অর্থনৈতিক অবস্থা ১৪৩ 


কবির কাবো মন্দির ব। বাজপ্রালাদ নিষাণ প্রনজে কাঠের দরজা ও চৌকাঠের 
ওপর নানারকম স্ুপ্স কারুকার্য করবার বর্ণনা! পাওয়া ধায় । 
ছন গুড়া পাখি টাল নির্মান করএ ভাল 
সুন্দর সাজা এ ছুই সারি। 


গাছ বান্ধে পাখি টালে আওয়াম তুলিল ডালে 
চৌকাট নগর আওআবি। 
ছচ্দরার চৌকাঠে ক্ত্রধার চিন্র গঠে 


সবপু সমান কপাট ।৯ 
এই দিক্‌ দিয়ে দেখতে গেলে, কাষ্ঠশিল্পের সমৃদ্ধি ও সমাজের মধো সেই 
শিল্পীদেরও যে একটা বিশেষ স্থান ছিল, তা সহজেই অনুমান কব? যায় । 
নদ-নদীগামী ছোটে। বডো। নৌকা ও সমুত্রগামী জাহাজ নির্যাণের একটি সমৃদ্ধ 
শিল্পের বাবপায় প্রাচীন বাংলায়ও 'ছলো।২ সতেরো শতকে রচিত বাভিন্ন মঙ্গল- 
কাবোর নায়কের বাণিজ্যে যাত্রার বর্ণন। প্রসঙ্গে বাণিজা তরীরও বিস্তৃত বর্ণনা পাওয। 
যায়। সেই সব নৌকার মধেো প্রধানটির সাধারণ নাম পাওয়া যায় “মধুকর' । এটিতে 
'সওদাগর নিজে যেতেন বলে মনে হয় । 
আগ ভিজা মিলে রাজ। নামে মধুকণ। 
যার উপরে শোভা করে ভাঙু ভাস্কর ॥ 


সতার পংগতে রাজ। বিদায় লইয়া | 

| মধুকরে চাপে রাজা আনন্দ হইয়া ॥৩ 

এই সমস্ত বাণিজ্য তরী একদিকে যেমন বিভিন্ন মাপের ও আকারের হতো, অন্য 
দিকে তেমনি এতে নানা ধরনের কারুকাধও কর! হতো | হয়তো এই জন্যই তখনকার 
নৌকাব নামকরণের মধোও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় | “বিশহাথী”৪, "বাইশণ8, 
“পচিশা ৪, “আঠাইশ।,5 ইত্যাদি দৈঘা পরিমাপক নাম যেমন ছিলো। তেমনই নৌকার 
গলুইয়ে বিভিন্ন জন্তর মৃখ খোদাই করা থাকতে। বলে, সেই অন্থপারে নাম হতো-_ 
“সিংহমুখী”দ, “ব্যাপ্মৃখী ৭, ঘোড়ামুখী”৬, শিঙচুড়'৬, “মইলামুড়া?, “ছুর্গাবরণ৭, 
“ছটিমটি' ইত্যাদি। এছাড়া, চন্ত্রচুড়ত, চত্দ্রকলা৮, গুয়ারেখি” ইত্যাদি সাধারণ 


১. কাক চ, পৃ ৩১৪ । 

২. বাঁ, উ* পু ১৮৪। 

৩, বি. ম 91 ৬৯ । 

৪. ম. বা, বা. পৃ ৪৭। 

«.. ক. ক. চ. (ধ. উ.)পূ ২৯৫ 
৬. ম. বাবা. পৃ. ৪৭। 

৭. বি, ম. পু. ৬৯] 

৮. ক. ক'চ (ধ”উ* ) পৃ ২৯৪ | 


১০৪ সতেরে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও লাহিত্য 


নৌকার নাম যেমন ছিল, তেমনি আবার রণজয়1৯, বপভীমা- ইত্যাদি বু রণতরীর 
নামও পাওয়া যায় সতেরে। শতকেব ধর্মমঙ্গল-কাব্যের কবি রপরাম২ ও ধর্মদাস 
বণিকের৩ কাব্যে জাহাজের উন্লেখ পাওয়া ধায় । সম্ভবতঃ এরা ইউরোপীয় 
বণিকদের জাহাজ দেখে ছিলেন । অবশ্ত মুসলমানদেরও জাহাজ ছিল। কন্ত এর 
ছার! প্রমাণ হয় না “ঘ। সতেরে। শতকের বাংলার সওদাগরের সমুদ্র পার হচ্ে 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বাণিজা করতে যেতেন । প্ররুতপক্ষে, হিন্দুদ্বে বহির্বাণিজা 
কয়েক শতাব্দী আগেই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । তবে, অতীত কালের সমৃত্ত 
বাণিজ্যের কতকটা বিকৃত ও অতিরঞ্জিত স্বৃতি বাঙালির মনে বর্তমান ছিল। 
সতেরে। শতকের মঙ্গলকাবাগু/লতে তারই প্রতিফলন দেখা যায় । 


মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল-কাবেো ভিঙ্গ' নির্ম।ণের বিস্তৃত বর্ণন। প্রসঙ্গে শতগজ দীঘ ও 
বিশগঞ্জ প্রস্থের স্থাদীথ ভিজঙ্গার বর্ণনা রয়েছে । 
প্রথমে কিল সঙ্জ দঘে ভিঙ্গ। শত গজ । 
আডে গজ বিংশতি প্রমাণ |" 


। বশ ও বেত শিল্প । বাংলায় বাশের প্রাচুষের জন্যেই সম্ভৰত বাশের তৈবি 
নানান জিনিষকে কেন্দ্র করে একটি হস্তশিল্প গডে উঠেছিল খুব প্রাচীন কাল থেকেই। 
ঝুড়ি, চুনারি, চাঙারির উল্লেখ মেলে চর্যাপাদ তবে এই শিল্পটি প্রথম থেকেই নিয়- 
শ্রেণীর লোকের হাতেই ছিল। 

বিষ্বণী চালুনী ঝাটা ডোম করে .টাকা ছাতা! 

জীবিকার হেতু এক চিত্তে 1? 

ইত্াণাদ উক্তির মাধামে মুকুম্দবাম ভোম জাতির বৃত্তির প্রতিই ইঙ্গিত কবেছেন। 
ঘনরামের ধর্মমঙগল'কাঁবোও ভোমেদের এই একই বৃত্তির মাধামে জীবিকা অর্জনের খবর 
পাওয়। ধায় কালু ডোমের উক্কির মধা দিয়ে । 

ঝুড়ি পেড়ি, চুপাড়ি ধুচুণি কুলা ডালা। 

রতি বেচে বরঞ্চ করিব পেট পালা ॥* 

বাশ ও বেতের তৈরী কুলো+ঃ ভালা" ধুচুনি?, চুপতি”, ছু ত।“, বায়নী”, চালুনী, 


ক.ক চ.ধ উ )ু ২৯৫ | 
'জাছাজ খিগুণ দেখি ওরসীর আড়া'। থ ধ পৃ. ১১২। 
'নৌকা! জাহাজ ডিঙ্গা জলে নহেস্থির'। বধ । বি. ভা পু ল"৪*৮। প সং১৬৪ক। 
ক ক.চ €ধ উ.)পু ২৯৪। 
ঁ. পৃ. ৩৬১ 
ঘ ধ. পৃ" ২৮৯। 
এ. পূ ১৬১। 
৮* ক কচ" পৃ. ৩৬১। 


৪০০০৬ 


অর্থনৈতিক অবস্থা ১৪৫ 


টোকা», ঝাট?১, বঙ্গণ-চুপড়ী+, শীতলপাটা২, শীতল বিউনী, দলজ পাঁটা৭, লোহিত - 
পাটীৎ। কারুকার্ধধচিত বিউনী৬), পেটবা।। ইত্যাদি নিত্য প্রযষ্মোজনীয় জিনিষ তোর 
করতো ভোমেরা । আজও এই শিল্প ডোমজাতির বুত্তবিশেষ হয়ে রয়েছে । 


৷ কাগজ শিল্প । চীন পটকা লিখেছেন যে, এদেশে গাছের ছাল থেকে উতকক 
কাগজ তৈরি হতো। | এর রং খুব সাদা এবং মবগচর্মের মতো! মন্থণ হতো। ৷ সতেরে। 
শতকের কবি মুকুন্দরাম, ধর্মদাশ বণিক প্রমুখের কাব্যে কাগজের ব্যবহারের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল-কাঁবো মুসলমানদের মধ্যে কাগজ প্রস্তত করে 
কাগজী' নাম ধারণের বণনা রয়েছে । 

কাগজী ধরিল। নাম করিয়।! কাগজ 1৮ 

আমাদের আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন কাবো তুলট, তেবেট, তালপত্র, ভৃজপত্র 

ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাগজ ব্যবহাবের উল্লেখ রয়েছে । 


৷ শর্করা শিল্প । রাঢ়-বাংলায় প্রচুর পরিমাণে আখ তৈরি হওয়ার জন্যে, আগের 
রস থেকে গুড়, চিনি ইত্যাদি তোর হতো খুব প্রাচাঁন কাল থেকেই। চিনি তোবরির 
পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন সতেবো। শতকের কবি মূকুন্দরাম তার “চণ্ডীমঙ্গল'-কাবো । 

মোদক প্রধান জন! কবে চিনি কারখানা 
খণ্ড নাড়ু করে নির্যান ।১ 

জস্মানন্দেষ “চৈতন্তমঙ্গল'-কাবো নবাতের উল্লেখ পাওয়া যায় । এই নব।ত থেজুব গুড 
জাত মিষ্টান্ন বিশেষ । এদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি বিদেশে রথ্ানি হবার 
খবর পাওয়া ষায় বিভিন্ন সময়ে আগত বিদেশী ভ্রমণকারীর বর্ণনা থেকে 1১) 


। লবণ শিল্প । লবণের বাবস নিয়ে ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানির মঙ্গে বিরোধের 
ইতিহাসের মধ্য লবণের ব্যবসা ষে খুব লাভজনক ছিল, তা অহ্মান কর। ঘাঁয়। এ- 
দেশের লবণ ছিল সামুদ্রিক লবণ । এ-দেশী বণিকেরা খনিজ লবণ আনদানী কৰে 
আনণতেন বলে সমসামক্িক বাংলা-সাহিত্য থেকে জান যায় ।** 


ক. ক. চ. পৃ. ২৫৯। 
রূ. ধ. পৃ. ১০৬ | 
বি. ম. পৃ. ২৩। 
উ. পৃ. ৬৮ 
ক. ক. চ. পৃ. ৩৪৩। 
বি. ম. পৃ. ১২৭, ১২৮। 
মধ্যযুগে বাঙ্গাল!, পৃ ৩২৬। 
ক.ক, চ. পৃ, ৩৪৬। 
* এ পৃ. ৩৫৭। 
১৯০ 02952615 10 0০ 10800 5020815.- 438. 
১১. বি. মং পৃ. ৭১। ক. ক. চ* (ধ. উ.) পৃ. ২১৫, ২৯৯। 
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১০৬ সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


। মোমবাতি শিল্প । আর একটি অর্থকরী শিল্পের মধো মোমবাতির উল্লেখ 
'পাওয়। যায় । 

চারি দিগে জ্বলে ঘ্বৃত মোমের দিউড়ি ।১ 
এই মোমবাতির আত্তর্দেশীয় বাবহার ছাড়াও, সমুত্রপথে বু অঞ্চলে চালান হতো । 

। শঙ্খ শিল্প । রাটঢের বণিকের। সিংহল থেকে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ আমদানী করতেন 
বলে আমাদের আলোচা সময়ের বিভিন্ন মঙ্জলকাবো উল্লেখ পাওয়া যায় | অবশ্য, এই 
বর্নাকে এঁতিহাসিক গতা বলে গ্রহণ কর। কঠিন। কারণঃ মিংহলদেশ্রে ভূ-প্রকাতি 
ও লোকঞ্নদের নাম ও আচার আচরণের যে বর্ণনা ভারা লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সজে 
বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই । শঙ্খ থেকে শাখ। প্রস্তত করতেন এ দেশের শঙ্খ 
বণিকের। | শীখায় নানারকম কারুকাধ খচিত থাকতো | মুকুন্দরামের “চগ্ডামজল' 
কাব্যে, রূপরামের র্মমঙজল'-কাব্যে 'কুলুপিয়া শঙ্খ বা খিলান বসানো শঙ্খেব উল্লেখ 
পাওয়া যায়। এ ছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় আল্না, ঝাপি, ইত্যাদিতে বডি বসিয়ে 
নান ধরনের কারুকাধ করাও সে যুগে শিল্প রীতির অন্ততম ছিল। কিছুকাল আগেও 
এই সব দ্রব্য সামগ্রী বাঙালির গুহ »জ্জার অঙ্গ হিস্নে ব্যবহৃত হতে দেখা যেতো । 
এ ছাভা, সোনা-রূপো। ও দামী পাথরের অলঙ্কার নির্নাণেও যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল, 
মধাযুগের বিস্তৃত সাহিত্োর অন্তর্গত প্রাসঙ্গিক অলঙ্কারের বর্ণনায় তার নি:সন্দিগ্ক 
পরিচয় মেলে । 

মুকুন্দষামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে কালকেতুর মৃবগয়া? ও সেই মৃগয়া-লন্ধ ত্রবা নিয়ে 
ফুল্পরার হাটে পসরা বার বর্ণশীয় যে হস্ভিদস্ত'ঃ “দহিষশূঙ্গ', “ভন্গুকচন্ধ। গগ্ড|রের 
খঙ্ঞ', বাঘের নথ ইত)াদির কেনাবেচার খবর পাওয়া] যায় তার থেকে মনে হয়, 
এঁ মব জিনিষকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের “ভাট -বডে। শিল্লেরও প্রসার হয়েছিল । 

। নন্দন শিল্প । আলোচা শতকের বিভিন্ন কাব মন্দির স্থাপত্য, মন্দিরে হন 
ফলকের কাজ, পটুয়াচিত্র ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায় । এ ছাডা৷ প্রণপ্ত প্র থির পাটায় 
পৌরাণিক চিত্র, পুঁথিণ পাতায্ম ফুল, লতা, পাতা, দেবদেবার মৃতি, কোথাও ব। পু থির 
বর্ণনীয় বিষয়ের ব্যাথাকর ও শোভাব্ধক [চত্র, জাথ জন্তর রেখা 1৮৬ ইতাদি আকা 
দেখতে পাওয়া যায়। স্বভাবতই এই সব শিল্প নন্দনশিল্লের পধায়তুক্ত | তবে? সম্পৃণ- 
ভাবে অর্থকরী ন। হলেও সমাজের এক শ্রেণীর .লাক এই সব শিল্পকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ 
করে যে জীবিকা অন করতেন, তা সহজেই অন্মান করা চলে । টেরীকোটার 
কাজ এবং ম্বৎ্পাত্রে অলংকরণের কথা আগেই বল? হয়েছে । এই প্রসঙ্গে বল। যায়, 
বাঙালির অন্তরের শিল্পচেতনা আবহুমানকাল ধরবে লানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 
সব সময়েই যে তা বৃত্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে এমন অবস্তই নয়। পুঁখির পাট 


১. বি. ম পৃ ৫ ৮৪। 
২ বা. নে, ই. পৃ. ২১৭৯। 
৩. ক. ক' চ. পু. ১৮৪ । 


অর্থনৈতিক অবস্থ। রর 


"অলংকৃত করার জন্তে এক শ্রেণীর শিল্পী সমাজে ছিল ধরে নিলেও, এমন অনেক 
প্রাচীন পুঁথি রয়েছে যেখানে দেখা যায়, লিপিকবের কোনো। রকম ভুল হস্তে গেলে, 
তিনি সেই অংশটুকু কেটে দিয়ে লাল কালি দিয়ে সেখানে মনোবম চিত্র অঙ্কন 
করেছেল | এই সব ক্ষেতে মাম্ষষের মনের সহজাত শিল্পবোধেরই পৰিচয় পা ওয়। 
যাঁয়। বাংল! পুঁথিব চিত্রণের বিষয়টি এ পধস্ত কোথাও আলোচিত হয নি বলে 
বর্তমান অধশয়ে এটি নিয়ে একট বিস্ততভাবে আলোচনা করবো ।* 

৷ পুঁথি-চিত্রণ শিল্প । ছাপার হরফ আবিষ্কাবেধ আগে হাতে লেখা পুথির য 
প্রচলন ছিল, সেগুলি অনেক ক্ষেজেই বঙে রেখায় অলংকৃত করা হতো । গ্রাম্য কবি বা 

অধিকাণশ ক্ষেত্রে লিপিকব তাদের প্রাণপ্রিয় এই পুঁথিগুলির পাতার চারশাশে 

লতাপা গার রঙিন আলপন। দিতেন, কখনও প্রিগ্ন বিষয়বন্তঁটিকে শুধু ভাষায় নয়, ছবি 
একে বর্ণনা করতেন । আবার কোনও সময় পুথির পাতাঞ্চলি ওপর নীচে যে ছুটি 
কাঠের লম্বা! ফলক বা পাটা দিয়ে বাধ! থাকতে], সেই পাটাটিকে বিভিন্ন চিত্রে 
শোভিত করতেন । লোকশিল্পের এই হারিয়ে যাওয়া ধারাটির মধ্যে ষে শিল্প হুষমার 
অন্বস্ঠ প্রকাশ, তা যে কোনে সৌন্দধ সচেতন মান্নুষকেই চমতকৃত করবে। 

গুহাবাপী অবণচারী মানুষ একদিন তার মনের আনন্দ বেদনা স্থখ ছুংথকে বাক্ত 
করেছে গান ও ছবির মধা দিয়ে । এই প্রকাশ তার দৈনন্দিন বাবহাবিক প্রযমোজনের 
শয়ঃ তদতিবিক্ত কিছু । মনের যে ক্ষুধ। মেটাতে মালষ পাথর কুদে মৃত্তি তৈরী কবে? 
গুহাচিত্র আকে, নিত্য বাবহান্ের মাটির বাসন, কাঁসার থালী, ফুল লতা পাতায় 
অলংকুত করে, ণিজেকে অসংস্কত সামান্য আভরণে সাজায়, ঘবের মাটির দাওয়ায়, 
মাটি লেপা বেড়ার গায়ে, মেঝেতে আলপন। দেয়, নিতান্ত প্রয়োজনের শীতের 
কাথাটিতে নক্সা তোলে, সরা ও পটের ওপর বঙিন ছবি আকে-সে ক্ষুধা তার এই 
তদতিবিক্তের । যার আবেদন অবশ্যই তার নান্দনিক চেতনার ক্ষেত্রে । পুখি-চিত্রণ 
শিল্পের গোড়ার কথা এই | 

প্রাচীন বাংলা পুঁথিগুলির সঙ্গে ধারা অল্পবিস্তর পরিচিত তার প্রীয় সকলেই 
জানেন বে, পুথি ধাব। নকল করতেন সেই গ্রাথা লিপিকবরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন 
অল্পশিক্ষিত। সেই অল্প শিক্ষার সাক্ষা রয়ে গেছে পুঁথির যত্রতত্র ভুল বানানের 
প্রাচুষে। 

বানান 'শধিলে কিছু নাহি অগোচব। 
অবহেলে চালাইবে পুথির অক্ষর ।। 

ইত্যাদি উক্তিই তাব প্রমাণ। পুঁথি নকল করা এদের পেশ! হলেও পুথিকে এব। 
ভালোবাণতেন পুত্রন্েহে। সেই পুথি যদি কেউ অপহরণ করে, সেই অনির্দি্ 
বাক্তির প্রতি পূর্বাহ্থেই শাপশাপান্ত করতেও তীর দ্বিধা বোধ করনেন না। পুখির 


১. ধতমান লেখিকার প্রবন্ধ, 'বাংল! পুধির অল করণ'_সাপ্তাহিক দেশ, & জুন, ১৯৮৮-তে এ সম্পকে 
বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। 


১৩৮ সতেবে। শতকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


মধ্যে নান! সাংকেতিক চিহ্ন রাখতেন, ঘ! দেখে নিজের নকল কর] পুখিখানি চিনতে 
কষ্ট না হয়। বিশ্বভারতীর বাংল! পুথি বিভাগে সংরক্ষিত চণ্তীমঙ্গলের একটি পু'থির 
পুম্পিকা অংশে লিপিকর লিখছেন, “** এই পুস্তক লিখিলাম আমি বহু ঘত্ব করি/সম্পূর্ণ 
বিলাতি কাগজ দিগ্লাছে বেপাবি/দাম দিতে হয় নাঞ্ী/ব্দামিতে পাওয়া কাগজে 
চিনিব পুথি জি জয় খোওয/এই পুস্তক যদি কেহ চুরি করে মাতগমন স্থরাপান 
গুরুদ্বারি হবে হবে এই দিব্য থাকিল পুস্তকে" 1৮৯ 


হয়তে। এই পথেই পুঁথি-চিত্রণের প্রথম ্ত্রপাত। অলংকরণের বিশেষ নক্মাটি 
আপন কারুকৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে পুথিখানির স্বকীয়তা রক্ষা করবে-_এরকম একটি 
মনোভাব হয়তো ছিল । কারণ খাই হো, দৈনন্দিন জীবনের মুহূর্তগত আনন্দ- 
বেদনার বিচিত্র গতি ও স্থিতির ষে অন্ুরভৃতির আবেগ সমস্ত লোকায়ত শিল্পের গোডার 
কথা, মনের সেই স্ুস্তর মানবিক প্রেরণা এই পুঁথি-চিত্রণ শিল্পেরও উৎস, একথা 
বুঝতে কষ্ট হয় না। পুথির পাটায় ও পাতায় উজ্জ্বল স্পষ্ট রঙে তাৎক্ষণিক দৃঢ় তুলির 
টানে আকা ফুল, লতাপাতা, পাখি, কৰনও বা দেবদেবীর মৃত্তির ব্ণনাত্বক ৈলীতে 
বহিরা্গক অলংকরণ, তার মধ্যে লোকশিল্পের এতিহগত এই সুস্্তর অনুভূতি বা 
আবেগের একটি দেশজ প্রকাশশুঙ্গি স্পষ্টই চেখে পঙে। 

রবীন্দ্রনাথের পাগ্ণপিতে চিত্রিত ভ্রম সংশোধন দেখে আমর। সকলেই মুগ্ধ হই । 
অথচ আমাদের মধ্য অনেকেরই জানা শেই যেঃ আজ থেকে তিন-চারশে। বছর আগে 
শিত্ান্ত গ্রাম্য অর্ধাশক্ষিত লিপিকর পুঁথি নকল করতে গন্ধে কোনো রকম ভূল হয়ে 
গেলে, সেই অংশটুবু শুধু কেটে দয়েই ক্ষান্ত হতেন না? তাবু সহজাত শিল্পবোধের দ্বারা 
অন্থপ্রা।ণত হয়ে লাল, কালো অথ হলুধ রঙেব কালি দিয়ে সেখানে ফুলঃ লঙাপাতা, 
ছোটে। ছোটে। পাখা, কোথাও বা একটি ছোটে। হাতী একে দিতেন । বিশ্বভারতীর 
বাংল! পুথি বিভাগে মহাভারতের এই বুকম একবাশি চিত্রিত পুথি আছে । ত্থানে 
শুধুমাত্র চিত্রিত পা্িকরিতে ভ্রম সংশোধন নয়, প্রতোক শষের ন্মা]কাব উকার 
ইত্যাদির লম্বা টাপের শেষে একটি করে ছোট্ট ফুল, লতাঃ পাখী ত্বাকা রয়েছে নানা 
বডে। এরকম উদাহরণ বাংল। পু থির জগতে নিত অল্প নয় । 

এতে। গেল ছোটে ছে]টে। ছবির প্রসঙ্গ । এমন অনেক পুথি পাওয়। গেছে ধার 
প্রান প্রতিটি পাতায়ই পুথির বিষয়ের বর্ণনাত্বক ও শোভাবর্ধক চিত্র করা রয়েছে । 
কোলকাতার আশুতোব মিউজয়াম, বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, 
ইপ্ডিয়্ান মিউজিয়াম, গ্াশনাল মিউজিয়াম, উড্ভিস্যা স্টেট মিউজিয়াম, বিশ্বভারতী পুথি 
বিভাগ ইত্যাদি সংগ্রহশালায় এই ধরনের কিছু চিত্রিত পুঁথির সংগ্রহ রয়েছে । 


১. পড়বার হবিধার ভস্ উদ্ধীতিব মাঝে বিবাম চিহৃগুগল লেখিকা কতৃক ন যো।জত। 

২. “মালতী পু'থি' নাষে বিশ্বভারতীগ রবীন্্রভবনে রক্ষিত ২৩১ সপ্থাক পাওুলিপিটি অজ পহন্ত্র পাওয়। 
রধীন্রনাধের পাঙুলিপির মধ্যে প্রাচীনতম | এর ১৩।"ক সংখ্যক পত্রে তিনটি মানুষের মৃথ আক রয়েছে। 
এটি শিল্পী রবীন্ত্রনাথেব প্রাথমিক শিল্প চর্চার নিপশন। 


অর্থনৈতিক অবস্থা ১০৯ 


আশ্ততোষ মিউজিয়ামের “রাঁমচরিতমানস' বা তৃলসীদাস-বিরচিত হিন্দী বামায়ণের 
পুঁধিখানার ৩৪২ পত্রের মধ্যে ১৫২টি পত্রই ৰনুবর্ণের চির বিশিষ্ট । মেদিনীপুর জেলার 
মহিষদল রাজ এস্টেটের বাণী জানকী দেবীর অধায়নের জন্য দ্বিজ ইচ্ছাবাম মিশর কর্তৃক 
অন্থলিখিত এই পুঁথিখানিই সম্ভবত বাংলায় প্রাপ্ত সম্পূর্ণভাবে চিত্রিত বা অলংকৃত 
রামায়ণের একমাত্র পাওুলিপি। পুথিখান হিন্দ'তে লেখা হলেও এর অলংকরণের 
কাজ মেদিনীপুবের স্থানীয় শিল্পীদের বলেই বিশেষআরা মনে করেন ।৯ 


কোন্‌ পুথিতে কতকগুলি চিত্র থাকবে তা সাধারণগাবে পুথির বর্ণনীয় বিষয়ের 
ওপর নির্ভপ্ন করলেও, পু থিটির ভবিশ্বাৎ মালিক ক হবেন, তীর আঁখিক সংগতির কথ 
মনে বেখেও শিল।রা চিনের সংখ্যা কম বেশি করতেন । তাই একই বিষয়ের এক 
একটি পুঁথির চিত্র সংখ্যা ভিন্ন হতে দেখা ঘাঁক্স । বাঁংল। পুঁথিতে সাধারণত যে ধরনের 
চিত্র পাওয়া যায় তা কেবলমাত্র প্রথম অথব' প্রথম ও শেষ পত্রেই থাকে । তাই এদের 
বর্ণনীয় বিষয়ের বাখাকর ও শোভাবর্ধক চিত্র না বলে অলংকরণ বললে ভালো! হব । 


পুঁথি-চিত্রণ শুধু বাংলার নিজস্ব সম্পদ নয়। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলেই হাতে 
লেখা পু থিতে চিত্রণের প্রথা প্রচলিত ছিল । মুঘল সম্রাট আকবর তার বাক্তিগত 
গ্রস্থাগাবের জন্য রাজ্যের শেষ্ঠতম লিপিকর ও শিল্পীদের দিয়ে রামায়ণ (১৫৮৬ খ্রীঃ) 
ও মহাভারতের ( ১৫৮৮ খ্রীঃ) ফারপী অন্থবাদ করান। আকবরের জীবনীকার আবুল 
ফজলের লেখা থেকে আমরা জানতে পারিঃ হিন্দু-মুসলমণানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক তেন- 
বুদ্ধির প্রাবল্য লক্ষ্য করে এবং এর মূল কারণ ষে পরস্পরের সম্পর্কে গভীর অজ্ঞতা 
এই সিদ্ধান্তে অটল থেকে মহাঘতি আকবর হিন্দুদের পপ্রধান প্রধান ধর্ষগ্রস্থগুলি 
মুললমানদের কাছে সহজবোধ্য ও গ্রহণীয় করে ভুলবার জন্য হিন্দগ্র প্রধান ধর্মগ্রন্থ 
রামায়ণ ও মহাভারতের ফারপী অন্থবাদ করার ভার উভয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানী গুণী ও 
স্ই সঙ্গে নিরপেক্ষ পণ্ডিতদের উপর আরোপ করেন ।২ 


আকবরের অমাত্যঃ স্থহ্ৃদ ও জীবনীকার আবুল ফজল আব জানিয়েছেন, 
“আকবরের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও রুচি অন্থধাম্মী প্রতিটি অন্বাদ গ্রন্থ (দশের সেরা 
লিপিকরদের দিয়ে চমৎকার নাস্তালিক লিপিতে লিখিয়ে বাঁজোর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র 
শিল্পদের ত্ীক। ছবিতে সাজিয়ে, যোগ্য দপ্তীদের দিয়ে বাধিয়ে তার হাতে তুলে 
দেওয়া হতো । মমাট যেখানে যখন যেতেন- যুদ্ধক্ষেত্রে, শিকারে, তীর্ঘযাত্রায় অথবা 
দেশ ভ্রমণে--রাছাই কর! কিছু বই নব সময়েই ভার সঙ্গে থাকতে। ৷ এই বিশিষ্ট 
গ্রন্থাগারের ছুটি উজ্জল রত্বের নাম “রজমনামা' ও “বামায্ণ' |” সৌভাগ্যক্রমে এই ছুটি 
গ্রস্থই এদেশে জয়পুরের মহাধাঁজা সওয়াই মান সিং সংগ্রহশালায় সংবক্ষি ত.আছে। 


১. ভারতীয় শিল্পধার1, পৃ. ৩৪। 
২, £1--4005811, 0,115, 


১১৬ সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


এই রামায়ণ পু'খিটিতে ১৭৬ খানি বহুৰর্পে চিত্রিত ছৰি রয়েছে । আর চার খণ্ডে 
সম্পূর্ণ মহাভারতথানির চিত্র সংখা ১৬৮।১ প্রত্যেকটি ছবিই পুরো পাতা জুড়ে স্বাকা 
এবং নীচে বিখাত বিখা।ত সব শিল্পীদের নাম লেখা আছে । এই রামায়ণ মহাভারত 
ছাঁডাও রয়েছে হরি 'ংশ+ “ষাগবশিষ্ট, নলদময্ন্তী কথা, পঞ্চতন্ত্র, বত্রিশ লিংহাসন, 
মাঁধবানল কাঁমকন্দল। আঁখান, মধুমালতী কথা, হিতোপদেশ. রসিক প্রিয়া ইতাদি 
হিন্দু ধর্ম ও সাহিতা গ্রন্থের ফারপী অন্থবাঁদ। সব পুথিই বহ্ুবর্ণে চিত্রিত ।২ 

তালপাতার ওপরে লেখ পুঁথি ও পুঁথির মলাটের কাঠের পাটায় আক। ছবি 
প্রচুর পাওয়া যায় উভিস্যায়। তালপাতার ওপর স্ুচিত্রিত ওড়িষি রামায়ণের একটি 
পুঁথি কোলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে রয়েছে ! এছাভাঃ ছাতীর দাতের পু'খির 
পাতায় স্বদৃশ্ [চতরাণলা ও রয়েছে উদ়্িষা। স্টেট মিউজিগামে | তবে সতেরো শতকের 
আগের চিত্রিত কোনো ওড়িষি পুঁথি এ পর্যন্ত পাঁওয়া যায় নি ।5 ১৭১৭ খ্রীষ্টান্দে আক 
সচিত্র গাতগোবিন্দের একটি পুঁধি আছে তৃবনেশ্বর মিউজিয়াম | উভিষ্যার প্রায় সব 
অঞ্চলেই এই পরনের চিত্রত গীতগোবিন্দের পুথি পাওয়া গেছে । কল্পন্থত্র বা! জন 
শগন্্রমূলক পু'খিতে চিত্র রচনাই ছিল গুজরাটের শিল্পীদের প্রধান উপজীবিকা। 
তালপাতার ওপর “লখা ও চিত্রিত 'কল্পস্থত্রঁ মাত্র একটি পাওয়া যায়? ১৭৬৮ 
্ীষ্টাব্দে লিখিত এই গুজরাটি চিত্রিত পু থিটিই সম্ভবত এ পর্যন্ত পাওয়া চিত্রিত পুঁথির 
প্রাচীনতম নিদর্শন । 

তাঁলপাতায় উৎকীর্ণ চিত্রময় এই পু'থিটির বৈশিষ্টা, যে পাতায় ছবি ঝ্াকা আছে, 
সেই পাতার লেখার ৰিষয়ের সঙ্গে ছবির বিষয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো মিল 
নেই। এর থেকে অনুমান কর! যায়, লিপিকর পুঁথি নকল করতে গিয়ে ছবির জায়গা 
ছেড়ে রেখেছিলেন, পরে উপবুক্ত শিল্পীকে দিয়ে সেই স্থান পৃরণ করা হয়েছে । এটাই 
ছিল সাধারণ বীতি। কারণ চিত্রকর ও লিপিকর ছিলেন সম্পুর্ণ পৃথক ব্যক্তি । 
বীরভূম, বর্ধমানঃ বাকুড়। ইত্যাদি নানা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মধাযুগের অনেক বাংলা 
পুঁথি পাওয়। যায়, যার প্রতি পাতান ঠিক মাঝখানটিতে অনাবশ্যক ভাবে শূন্য স্থান 
পড়ে রয়েছে । মনে হয়, পরে অলংকরণের জন্য রাখ। এই জায়গাগুলি কোনো কারণে 
চিত্রিত করা সম্ভব হয় নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে উল্লিখিত গুজরাটি 
পু'ঘিতেও বাংলার পুঁথির মতোই পাতায় পাতাদ্ চৌকে। চৌকে। জায়গা ছেড়ে দিয়ে 
পুথি লেখা "শষ করা হতো। এবং এ ফাকা জায়গায় পরে উপযুক্ত শিল্পীকে দিয়ে ছবি 
আকানো হতো | এই জন্যই শিল্পীরা অনেক সময়েই চিত্রের মূল বক্তব্য বাঁ পরিচয় 
ছবির নীচে লিখে রেখেছিলেন । আবার পাতার কোণে কোণে মুল চিত্রের একটি 
অতি ছোট স্কেচ অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া আছে । তুলট কাগজের ওপর কল্পন্থত্রের 


১. ছুটি পুখিই জয়পুরের মহারাজা সওয়াই মান পিং সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ররেছে। 
২. 4৯118-]- 4100211) 0. 110-19, 
৩. 0৮105 09001, 01050515941] 1591 ১1900501100 1012 011558, ৮৮. 107. 


অর্থনৈতিক অবস্থ। ১১১ 


একটি সথচিত্রিত গুঙরাটী পুথি রয়েছে আশুতোষ মিউজজ়ামে । 

এমন অনেক চিন্তিত পুঁথি পাওয়। ঘায়, যেখানে কাবোর বিষয় অর্থাৎ কবিতা ও 
ছৰি ঘেন পরম্প্র অঙ্গাজী সম্বন্ধে আবন্ধ হয়ে আছে । এই ধরনের একটি চিত্রিত পুথি 
হলে! গুজরাটি কাব্য “বসন্ত বিলাসে'র পুঁথিখানি। বাংলার জড়ানে। পটের মতে: 
এই পু'খিটি ৭৯টি ছবিতে অলংকৃত | বসন্ত খতুর সৌন্দর্যের সমাবোঁহের বর্ণনামকব, 
চিন্জণ এই পু:খিটিকে ছন্দোময় সচিত্র গীতিকাবোর মর্যাদা দান করেছে । এই ধরনের 
আর একটি পুঁধি হলে| “বাগমাল1' । রাগমাল। পধাক্ষের চিন্রগুলি বিভিন্ন বাগ- 
রাগিণীকে এক একটি চিত্রময় রূপে দৃশ্ত গ্রাহ করে তোলে-_-এক একটি বাগ বা রাগিণীকে 
এক একজন দেব-দেবী অথবা মনোরম নর-নারীর মৃন্তি কল্পনার মধা দিয়ে | “বাঁগমালা এ 
একটি তালপাতাঁর পুঁথি বক্ষেছে ন্যাশনাল মিউ্জয়ামে | 


এতক্ষণ ষে ধরনের চিত্রিত পুথর কথা বল। হলো সেগুলি মুখ্যত অভিজাত ব' 
সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সথসংস্কৃত লোক প্নত চিত্র । এদের খবর একট 
কৌতৃহলী বাক্তি মাস্রেরই জানা আছে | কিন্ত এছাড়াও এমন অনেক চিত্রিত পু'খির 
পাতা রয়েছে ষা। একান্তভাবেই গ্রাধীণ চিজ্ের পধায়ভূক্ত | যাঠিক কোনো শিল্পীকে 
দিয়ে কানে! নয় । সেই সব চিত্র খুব সম্ভবত লিপকর, বা কখনও কখনও পুথির 
মালিকেরই অপটু হাতের চিত্রণের সাক্ষ্য বহন করছে । খুব দেবাৎ কোনে চিত্রকরকে 
দিয়ে আাকানে। হতো ৷ এতে সাধারণত পুঁথির মলাট অর্থাৎ প্রথম পত্র অথবা শেষ 
পত্রটি চিত্রিত থাকে । কখনও বা এই ছুটি পত্রই। খুব অল্প ক্ষেত্রেই প্রতিটি পত্রে চিত্ত 
বা বর্ণনামক্ব চিত্র থাকে । কোনো। কোনে। পু' থিতে আবার ঠিক ছবি বলতে ষা বোঝায় 
তা না থাকলেও, গোট! পু'খিটিই অলংকৃত থাকে ছোঁটে। ছোটে! ফুল-লতা-পাতার 
বার লাইন দিয়ে । অনেক ক্ষেত্রেই পুঁথি লেখার কালো কালিটিই বাবস্বত হলেও, 
লাল, হলুদ বা লবুজের বাবহারও লক্ষ্য করা যায় । 


. এই ধরমের পুঁথি চিত্রণকে আমরা মোটামুটি ছুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। 
কতকগুলি চিত্রিত পুঁথি পাই, ধেখানে পুঁখির অন্তর্গত কাবোর বিষয়ের সঙ্গে চিত্রের 
বিষয়বস্ত্র কোনে মিল “নেই । আবার কোনো কোনো পুঁথিতে চেষ্টা করলে মিলের 
সন্ধান পাওয়া যাক্স। খুব স্বল্প সংখাক বাংল। পুথিতেই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের 
ব্যাখাকর ও শোভাবর্ধক চিত্রণ বয়েছে ৷ ছু-একটি উদাহরণ দেওয়া! যাক | কাশীরামদাসের 
মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের তিনটি চিত্রিত পুঁথি রয়েছে । এর মধো একটি পু'খির 
শেষপত্রে কালে। কালিতে আক একটি রথের ছবি রয়েছে | এই প্রধান রথের ছবিটি ছাড়াও 
আলোচ্য পুঁথিটির প্রতিটি পাতাতেই লতাপাতার সঙ্গে ছোটে! ছোটে! রথের ছবি 
ঝকা রয়েছে । অন্য একটি পুঁথির প্রথম পত্রেও কালো কালি দিয়ে একটি রথের ছবি 
আকা । বথের ওপবে পতাক। উড়ছে । তেতরে বেশ কয়েকটি মানুষের মুখ ত্াকা। 
এই প্রসঙ্গে মনে হয় যেহেতু এগুলি ম্বর্গারোহণের পুঁথি হয়তো সেই জন্যই এতে স্বর্গ 
যাত্রার একমাত্র যান হিলেবে পুর্পক রথের ছবি আক! হয়েছে ৷ এই একই বিষয়ের অন্য, 


১১২ সতেরো! শতকের রাড় বাংলার সমণাজ ও সাহিত্য 


পুঁথিটির প্রথম পাতায় কালে! কালি দিয়ে তিনটি ঘোড়ার ছবি আ্ীক| রয়েছে । ওই 
ঘোড়াগুলিও কি পুষ্পক রথের একমাত্র বাহক হিসেবেই আক হয়েছিল ? 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে “রথযাত্রা ও মথুরা বিরই' নামের একটি বাংলা পুঁতির 
প্রথম পাতায় পুরীর জগন্নাথের স্দৃশ্ত একটি ছবি বাকা রয়েছে। লাল হলুদ ও ফিকে 
সবুজের বাবহারে তুলট কাগজের ওপর আকা | বিশ্বভারতীর বাংল। পুথি বিভাগের 
মহাভারতের ভীম্মপর্ষের একটি পুঁথির প্রথম পাতার একদিকে তুন্দর একটি রথের ছবি 
অন্যদিকে একটি হাতী | হলুদ, উজ্জল লাল ও কাঁলো রঙের ব্যবহারে আকা ওই 
ছবি ছুটিতে সুক্ষ শিল্পবোধের পরিচয় রয়েছে । 


সনগ্র মহাভারত কাব্যখানিই যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ ঘটনার ঘনঘটায় ভরভরাট । 
বিশ্বভারতীর সংগ্রহে ক।শীবামদাসের মহাভারতের একটি পুঁথিধ প্রথম ও শেষ পত্রটি 
জুড়ে ছুটি যুদ্ধের ছবি আকা রয়েছে । 


প্রথম পাতায় ঘোড়ার পিঠের ওপর একটি লোক । আর ঘোড়ার পায়ের তলাস্ক 
পদদলিত একটি মন্বস্তমৃতি। এঁ একই পত্রের ভানদিকে অপর একজন ঘোড়-সওয়ার । 
উভয়েরই যোদ্ধবেশ । অনলোপক তেজস্বা ও প্রাণবান যুদ্ধাশ্ব এদেশের লোক- 
শিল্পের একটি প্রিয় মোটিফ । শেষপত্রে সারিবদ্ধ বীরদর্পে দণ্ডায়মান পাঁচটি 
মন্থুয্যমৃততি। আর তাদের সম্মুখবতা অশ্বারুঢ বাক্কির ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের তলায় 
শায়িত পরাজিত এক মনুস্তমতি | 

পু থির পাতায় ব্রক্গা, বিধু বাধাকৃষ্ণ বা শিবছুর্গার ছবি থাকলেও সবচেয়ে বেশি 
'আছে সরম্বতী ও গণেশের ছবি । মহাভারতের আদি পর্বের একটি পুঁথিতে প্রথম 
পত্রে কালো কালি দিয়ে ত্বাকা রয়েছে একটি গণেশের মৃক্তি। সিদ্ধিদাতা গণেশকে 
স্মরণ করে শুভকাজ আরম্ভ আমরা আজও করে থাকি । স্ৃতরাং সেই চিত্রট্রিকে নিতান্ত 
অপ্রাসঙ্গিক বলা যায় না। বিশ্বভারতীর বাংল! পুঁথি বিভাগের এই পু'থিটি বীরভূম 
জেলার কোঙরডিহি অঞ্চলে বসে অন্থলিখিত এবং লিপিকর ও পাঠক শীভগবতীচরণ 
মিশ্তি। এই প্রসঙ্গে এই একই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এবং শ্রাভগবতীচরণ মিস্ত্রির 
অন্ুলিখিত আরও চারখানি পুথির উল্লেখ করা যায়| প্রথমটি কাশীরামদালের মহা- 
ভারতের শান্তি পর্বের পুথি । পুঁথিটির প্রথম পত্রে কালে কালি দিয়ে মহিযাস্থর- 
মদ্দিনীর ছবি আকা গোটা পাতা জুড়ে। দ্বিতীয়টি কৃষ্ণদাস কবিরাজের “নারদ 
সংবাদ' । পুঁথিটির শেষপত্রে তুলি হাতে চেয়ারে বলে এক সুঠাম পুরুষ । তার 
তলায় একটি ছুটন্ত ঘোড়া | তৃতীয় পুঁখিখানির নাম “ছুর্গাপঞচরাত্র' | পুবিটির 
প্রথম পত্রের চারপাশে লতাপাতার বর্ডার, ভার মাঝখানে গোট1 পাতা জুড়ে 
কালো কালি দিয়ে ত্বকা একটি শ্রীকৃষ্ণের মৃত্ি। চতুর্থ পুথিখানি কাশীরামদাসের 
মহাভারতের আশ্রমিক পর্বের। পুঁথির প্রথম পত্রে কালো কালি দিয়ে আকা! 
শ্রীকষণের ছবি । এটিও গোট। পাতা জুড়ে কালে। কালি দিয়ে রেখ চিত্র । এই সব 
কটি ছবিতেই ঘে একই ধরনের বলিষ্ঠ টানে ছাপ বয্মেছে, একটু লক্ষ্য করলেই তা যে 
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কোনো লোকের চোখে ধরা পড়বে । এই পাঁচটি ছবি মিলিয়ে দেখলে একই হাতের 
আকা বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। কারণ আলোচ্য পাচটি পু খির লিপিকর এবং পাঠক 
ব। মালিক একই ব্যক্তি । এবং তিনি তাব সব কটি পুঁথিই সধত্বে অলংকরণ করে 
রেখেছিলেন কালো কালি দিয়ে রেখা চিত্রের মাধামে | হয়তো এরকম পুঁথি তাঁর 
কাছে আরো ছিল । প্রতিটিই স্থচিত্রিত ও স্বকীয় বৈশিষ্ট উজ্জল । ঠিক একই 
রকম আরও চারখানি চিত্রত পুঁথির উল্লেখ কবা যায়। এই চারখানি পু'থিও 
বিশ্বভাবতীর পুঁথি বিভাগে সংরক্ষিত। প্রতিটি পুঁথিরই লিপিকর শ্রীপঞ্চানন দাস 
পালিত এবং পাঠক শ্রারানকানাই কুণ্ডু । চারটি পুথিই মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের । 
প্রথমটি মহাভারতের কর্ণ পরের পুথি । পুঁথিটির প্রথম পত্রের মলাটে লাল ও কালে। 
কালি দিয়ে একটি খুব স্থন্দর তালগাছ আকা রয়েছে । আর শেষ পত্রে একটি ছোটে! 
ফুল আকা লাল ও কালে কালিতে । মাঝে মাঝে অনেকগুলি পত্রে ফুল-লতা-পাতা৷ 
আ্বাকা বয়েছে। একটি পত্রের তলায় একটি মধুর আকা রয়েছে, যার পুচ্ছটি সরু হতে 
হতে গোটা পাতা জুড়ে একেবারে পাতার ডানদিকের শেষ পযন্ত গিয়ে অনেকটা 
কারের কাজ করেছে । সবই লাল ও কালে কালিতে ত্বাকা । 

দ্বিতী্র পুঁথিখানি স্বর্গারোহণ পর্বের । প্রথম পত্রটি নেই । মনে হয় সেখানেও 
একটি সুন্দর ছবি ছিল। আলোচ্য পু থিটিরও মাঝের ছুটি পত্ে পূর্বোক্ত পু খিটির 
মতোই ছুটি মঘ়ুর আাক। রয়েছে লাল ও কাঁলো কালি দিয়ে। পত্র ছুটির বাদিকের 
ব্ডণবটি জুড়ে হুটি মযুরই অভিন্ন রকম ভাবে সুগ্ তুলির টানে আক।। 

তৃতীয় পুঁথিধানি মহাভ!রতের ন্বম্তিক পবের । পু'খিটির প্রথম পত্রের মলাটে 
লাল ও কালে কালি দিয়ে তআক। একটি সর্পবন্ধের চিত্র । মাঝের একটি পত্রের তলাক়্ 
গোটা পাত। জুড়ে রেখা চিত্রের মতো করে একটি লত। আকা ও তার মাঝে মাঝে 
লাল কালির বিন্দু একে ফুলের মতো আক। এবং সব মিলে দেখলে একটি প্রস্ষ,টিত 
হুক্ষের কথাই মনে হবে । অন্য একটি পত্রের বাদিকে একটি জ্যামিতিক লতা ও লতার 
মাঝে মাঝে জ্যামিতিক ফুল আক। লাল ও কালে কালি দিয়ে । অপর একটি পত্রের 
বাদিকে সমগ্র পাতাটি জুড়ে লাল ও কালে কালি দিয়ে বডশীরের মতো করে খুব 
সুন্দর একটি অলংকৃত সর্প আকা রয়েছে। 

চতুর্থ পু থিটি অশ্বমেধ পর্বের । পুখিটির প্রথম পত্রের মলাটের সাদা পাতাটিতে 
লাল ও কালে! কালি দিয়ে একটি ফুল আকা বয়েছে। শেষ পত্রের অর্থাৎ পুম্পিকার 
পত্রের তলার দিকে পূর্বোক্ত পথ তিপটির মতোই একটি মযুর আকা রয়েছে । পত্রের 
তলায় বাঁদিকে মযুরটি আ্বাকা, আর বাকি অংশ জুড়ে ময়ুরের পুচ্ছটি ত্রাক। রয়েছ । 
একই রকম ময়ূর আক রয়েছে আলোচা পু'খির আরও [০টি পত্রের বিডিন্ন'জায়গ য়। 
একটি পত্রে লাল ও কাঁলে। কালি দিয়ে আকা মঘুবটির পায়েৰ তলায় এ একই কল 
দিয়ে আ্ীক। একটি সাপ । এই ময়ুব এবং সাপ লোকশিল্লের অন্যান্য মাধামের *. ৭1 
পুথির পাতায়ও যে বারে বারেই আসছে, এটি খুবই হীর্গতবহ। এছাড়া পাখ 

রাঁঢ় বাংলী_-৮ 


১১৪ মতেবো। শতকের বাড বাংলার সমাজ ও লাহিত্য 


রয়েছে তিনটি পত্রে । তার ঘধ্যে একটি পত্রের বাদিকে আাক। একটি গাছের ভাল 
আর তার ওপরে একটি ছোটে। পাখি | 
একই লিপিকবের অন্থলিখিত এই চারখানি পুঁখিতে একই ধরনের চিত্র দেখে 
নহজেই মনে হয় আলোচা লিপিকরের অন্ুলিখিত আরও হয়তো অনেক পুঁথি ছিল। 
যেগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলি একত্রিত করতে পারলে 
লোকশিল্পের অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হতে পাবে । এর প্রতিটি চিত্রই স্তচিত্রিত 
ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্ে অনন্ত । শিল্পশান্ত্রের ষড়ঙ্গ এতে নেই, আছে ছন্দ ও সঃ মানুষের 
মনকে ঘা কান্ত চেতনায় উদ্ধদ্ধ কবে । শিল্পীর আশক্ষিত পটুত্বে সমসাময়িক সমাজের 
মন কতোটা লজীব হয়ে উঠেছে, সেইটুকুই এই সব পুঁথিচিত্রের তথ। লোক শিল্পের 
বিচারের মাপকাঠি । একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এরকম একই শিল্পীর 
আক। একা ধক পু থির পাতা 'আবরও মিলবে | 
এই সব পুখির পাতায় দেবদেবার চিত্রই সবচেয়ে বেশি ।  শিল্পজ্ঞ পণ্ডিতের! 
বলেন, “ভূত-প্রেত, দেবতা ও অপদেবতাদের রূপায়ণ থেকেই, অর্থাৎ ধর্মীক্ষ প্রেরণা 
থেকেই মানু শিল্পকর্মে প্রবৃত্ত হরেছিল ।' তাই বিকল্পহীনভাবেই প্রাচীন লোক- 
শিল্পে দেবদেবী একট] বড়ো জাক়্গ। জুড়ে রয়েছে ৷ তবে দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন 
বা পৌরাণিক বিষয় বহিভূতি চিত্রের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। 
বিশ্বভারতীর বাংল। পু'খিবিভাগের অন্বদামঙ্গল-কাব্যের একটি পু খিতে মুঘল চিত্র- 
কলার অন্গদরণে আকা। ছুটি উচ্চাঙ্গের ছবি পাঁওর। যায় । প্রথন ছবিটিতে দেখা ঘায় 
বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম দর্শন দৃশ্য । বিদ্যার নির্দেশমতো। হীরা মালিনী ম্বন্দবকে 
সংকেত স্থানে দাড় করিয়ে সে খবর বিদ্াকে দিতে এলে-- 
আধিবিথি নুন্দরে দেখিতে ধনি ধায় । 
অঙ্গুলি হেলায়ে হীর। ছু হারে দেখায় । 
অনিমেষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ । 
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ || 
আলোচা চিত্রটিতে এই মুহূর্তটিই ধরা পড়েছে । এবং চিত্রটির তলায় 'প্রথম 
দুটি পংক্তি লেখা বয়েছে । 
দ্বিতীয় ছবিটিতে চৌধ অপরাধে বৃত হ্ন্দরকে মশানে নিয়ে যাওয়া! হচ্ছে, আর 
অন্তঃপুরের অলিন্দ থেকে দেখছেন সুন্দরী সুবেশী বিদ্ভা। আলোচা চিত্রিত 
পুণথিথানির চিত্র সংখা] মাত্র ছুটি হলে৪ একে আমরা কাব্যের বিষয়বস্তর বর্ণনাঘয় ও 
শোভাবর্ধক চিত্র বলতে পারি । পরবত্তা কালে ভারতচন্দ্রের অন্পদামঙ্লের প্রথম মুদ্রিত 
গ্রন্থে এই ধরনের ছুটি চিত্র মুদ্রিত হয়েছে । এছাডা কাপলিকানঙ্গলের একটি পুঁথিতে 
দেবা কালীর ছবি আক রয়েছে কালো! কালিতে। 
আমর] আগেই বলেছ ষে, বাংল। পু থিতে কাব্যের অন্তর্গত বিষয়ের ব্যাখ্যাকর 
ও শোভাবর্ধক চিত্র খুব অল্প ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। আর সে চিত্র বহছুবর্ণে বাঁরুত হয় 
খুব দৈবাৎ। এরকম একটি পুঁথি বিশ্বগারতীর বাংল। পথ বিভাগে রয়েছে । পুখিধানি 


অর্থনৈতিক 'অবস্থ। ১১৫ 


বীরভূম জেলা থেকে সংগৃহীত কিন্তু এতে গ্রামের নাম বা সময়ের কোনো উল্লেধ 
নেই । আলোচ্য পুথি থেকে ছুটি চিত্র এখানে উল্লেখ করবে৷ । প্রথমটি পাটকেল বড়ের 
জর্মর ওপরে গাঢ় সবুজ, লাল, হল,দ ও কালে। বঙের বাবহাবে রাজ! পরাক্ষিতের পুত্র 
জন্মেজয়ের সর্পবজ্রের চিত্র । দ্বিতীয়টি ফিকে হলুদ রঙের জমির ওপর উজ্জ্বল সবুজ, 
গা লাল, গাঢ় হলুদ ও কালো রঙে আকা রামসাতার বিবাহ চিআঅ। সালঙ্কারা, 
লঙ্জাবনতা! লীতার সম্প্রদান দৃশ্ত । বীরভূমের পটের ছবির সঙ্গে এই চিত্রের খুব মিল 
লক্ষ্য করা ষায়। অঙ্কন রীতি ও পদ্ধতি, তুলির টান, রঙের প্রয়োগে সবুজের 
প্রাধান্য, অলম্করণ, সব কিছুতেই আঞ্চলিক প্রভাব চিত্রটিকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত 
করেছে ও 

'রায়মঙ্গল -কাবোর মূল বিষয্ববস্ত ব্যাত্রদেবতা দক্ষণরায়ের এলাকা আঠোরো ভাটা 
অঞ্চল থেকে মৌলা ও মলঙ্গীদের মোম ও মধু সংগ্রহ করা এবং সেই স্থত্রে উদ্ত 
অঞ্চলের অধিকার নিয়ে বরখা গাজীর সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ ও শেষে পরস্পরের মিলন । 
হাগুডা জেল! থেকে সংগৃহীত একটি প্রাচীন পু'খির পাতায় একদল চলম]ন শিকারী 
বেশী পুরুষের ছবি আ্রাক রয়েছে । হাতে তাদের তীর ধনুক, বর্ষা ইতাযাদি । এখানে 
লোকায়ত জীবন যেন এক বিচিত্র শোভাযাত্রায় চলেছে । এক অদমা গতিশীলতা! 
এই চিত্রটিতে স্বন্দর ফুটে উঠেছে । 


দক্ষিণরাম্ের বাহন বাঘ। মানকর অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত রায়মঙ্গলের একটি 
পু'থির শেষ পত্রটির চারপাশে সুন্দর বর্ডার । আর তার মাঝে একটি বাছের ছবি। 
অন্য একটি পু'খির প্রথম পাতায়ও ছুটি ছুটন্ত বাঘের ছবি আ্াক। বয়েছে। আর 
এন্টি পুঁথির একটি পাতার মাঝখানে ঢাল তলোয়ার হাতে ছুটি ছোটে। মন্থুম্ত 
মুদি আকা । 

'মনসামঙ্গল'-কাব্যের চাদসদাগর শিবভক্ত। “চ্যাংমুড়ি কানি' মনপাকে তিনি 
কিছুতেই ফুল জল দিয়ে পূজে। করবেন না। এই নিয়েই আলোচ্য কাব্যের কাহিনীর 
বিস্তার | বিপ্রধাস পিপিলাই-এর “মনসামঙ্গল'-কাব্যের একটি পুখির প্রতিটি পাতার 
মাঝধানে লাল ও কালো কালির ব্যবহারে শিবলিজের নানান ধরনের ছবি আরাকা 
রয়েছে। বিশ্বভাবতী-সংগ্রহের এই পুঁথিটি চৌরঙ্গী রোড কোলকাতা থেকে সংগ্রহ 
কব! হয়েছে । 

ময়ূর ঝ্রাক। রয়েছে অনেক পুঁথির পাতাতেই । মসুর ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে 
খুব প্রিক্ ও পরিচিত মোটিফ । এই মযুর্ই ছিল প্রাগৈতিহালিক যুগের লোকশিল্পীর 
প্রিয় পাখি । হরপ্লার লোকশিল্লের সর্বত্র ময়ূরের ছড়াছড়ি । চীনের ফিনিক্স পাখির 
মতো, ইজিপ্টের শকুনির মতো, গ্রীন-রোমের ঈগল পাখির মতো? হরপ্পা যুগে মধুর 
ছিল তেজোময় অন্তব্বক্ষের ও মহাকাশের প্রতীক | প্রাগৈতিহাদিক বঙ্গেণঅস্ততুঃ 
্রষ্টপূর্ব হাজার বছর আগেকার পাত্বাজার টিবিতে আবিষ্কৃত একটি মৃৎপান্রে দেখি 
চিত্রিত মহ্বর ও তার মুখে প্রলম্থিত একটি লাপ, জল ও উর্বরতার প্রতীক । 


১১৬ সতেরো! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বঙ্গীয় সাহিত্য পদ্রিষদ সংগ্রহ্র বাণীকঠ-বিবচিত, “মোহ মোচনে'ব একটি পুঁথি 
প্রথম পাতায়, ছুটি শিবলিঙ্গ, কিছু লতাপাতা, ছুটি সাপ ও একট ময়ূর আকা 
রয়েছে । অনেকটা সেকালের সর্পবন্ধের১ মতো এই ছবিটি খুবই ইঙ্গিতবহ | 
কালের অবিরাম গতি ও পাথিব জীবনেধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে পাঁঙুবাজার 
ডিপির প্রায় তিন হাজার বছর পরে সতেরো আঠারে। শতকের বাংলার নানা মন্দিরের 
গায়ের নক্সাকাটা! পোডা মাটির টালিতে, বাংলার কাথা ও আলপনার রূপসজ্জায়, 
পুঁথির অলংকরণে, মযুব ও সাপের চিত্রটি সধত্বে ধরে রেখেছেন লোকশিল্পীব দল । 
মধুরের ছবি আক পুথির পাতা অনেক পাওয়। বায় । মযুরের মুখে প্রলম্বিত সাপের 
চিঙও বয়েছে খেশ কয়েকটি পুঁথির ” ভায়। 

বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক পু'থিগুলির বিষয়বস্তর প্রথমে বাঁধাকুষ্ণ, পরে শ্রীচৈতনা 
কেন্দ্রীক। এই শ্রেণীর পুথির অলংকরণে প্রায়ই কৃষ্কমৃত্তি, রাধাকৃষ্ণের যুগল মৃত্তি, 
শ্রীকুষ্ণের চরণ এবং নৃত্যরত শ্রীচৈতন্তের আভাষ মেলে । আর এই সব ক্ষেত্রে শিপ্পী- 
মনকে অতিক্রম করে আমাদের কাছে ভক্ত হ্ৃদয়টিই ঘেন ধর। দেয় সহজে । 

লোকসাহিতো শ্রীচৈতন্তদেবেব অবদান খুব বেশি । চৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম 
লোঁক জীবনের ওপর প্রভৃত প্রভাব বিস্তাব করেছিল। শ্রীচৈতন্যের জীবনের নানা 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকসাহিত্োর বিভিন্ন ধারা যেমন পুষ্ট হয়ে উঠেছিল সহজেই, 
তেমনই লোকশিল্পও পুষ্ট হয়ে উঠেছিল সমান ভাবেই ৷ পট যেমন, তেমন পু থির পাতা 
ও পাটায় চৈতন্যদেবের জীবন-নাটোর কাহিনীকে অবলম্বন করে বহু শিল্পী আত্মপ্রকাশ 
করেছিলেন । হ্বগীয় হবেরুষখ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কোলকাতা থেকে সংগৃহীত 
“রাধাকৃষ্ণ বিলাপ" নামক পু থিটির শেষ পত্রে ছুটি নুতারত মনুষ্য মুত্তি আক। রয়েছে । 
এদের মধো একটিকে শ্রচৈতন্দেৰ বলে মনে হয় । 

বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক পুঁথিতে বিশেষ করে ঠৈতত্ত-চরিতামতের বা চৈতন্য- 
ভাগবতের পুথি যদি একটু প্রাচীন হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু 
অলংকরণের পাক্ষ্য মেলে । সব সময় কোনে। রকম বিশেষ ছবি না একে, পুথির 
পাতার বর্ডার হিসেবে কেবল লতাপাতা আঁকাএ ক্ষেত্রে, পদ্মফুল, নানা ধরনের 
জামিতিক ফুল এবং বি'ভন্ন ল'তাপাতার সংগঠিত ও সরলাকৃত অলংকারধর্মা 
রূপায়ণ এদের মধো প্রধান। পাখী ও ফুলগাছ সর্বত্রই চোখে পডে। এই সব লতা- 
পাতা ফু.লর মাঝে মাঝে পাখির ব্যবহার করতে দেখ যায়, ছন্দ ও মাত্রা বজায় 
ববাখতে । যে পুঁিতে কিছু নেই, সেখানেও দেখা যায় পু'থিটি অপূর্ব হন্দর হাতের 
লেখায় প্রত্তিটি ভণিতার জায়গায় লাল, কালে কালি দিয়ে অলংকরণ করা, প্রতিটি 








পি 


১ শব্ালঙ্কারে স্পাকারে রচিত বর্ণ সমূহের চিত্রকাবা বিশেষ। সেক!লে সর্পবন্ধ, নৌকা বন্ধ, 
পঞ্বন্ধ ইতাদিতে কবিতা রচনা করে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানে। হতে। শ্রাদ্ধ বাসরে। যার অর্থ নির্ণ্র কর! 
ছিল মনান্ত কঠিন। উপেন্ত্র ভগ রচিত “চিত্রকাব্য বন্ধেদয়ে'র তালপাতার পু'খিতে এরকম পঁচাশী 


গ্রকার বন্ধের চিত্র সহ ফাঁবতা ধলয়েছে। 


আপ 


অর্থনৈতিক অবস্থ! ১১৭ 


পয়ার সংখ্যা, নংস্কৃত গ্লোক ইত্যাদি লাল কালিত্ে সধত্বে অলংকরণ করা, যা অবশ্বই 
লিশিকরের শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে। 

দেবদেবীর মনোবম চিত্র ছাড়াও প্রাকৃতিক জগৎ “থকে কতো মনোরম আকৃতি, 
কতে। হ্থন্দর অঙ্গবিন্যাস, কতো হুঠান অঙ্গভঙ্গি, কতো বিচিন্র গমনমুদ্রা) আপনার 
শিল্পকলার আলোকে উদ্ভাসিত করে পুঁথির পাতাকে অলংকৃত করা হয়েছে । এছাডাও 
এক ধরনের অলংকরণ নানান বিষয়ক পুথির পাঁতায়ই লক্ষ্য করা যায়। তা হলো 
পুঁথির প্রথম পত্রে লাল কালো ও হলুদ রং-এর ববহারে চিত্রিত তিনটি বাচারটি ফুল, 
যা পুখির স্থঅলংকৃত মলাটের কাজ করেছে । এই ধরনের নঝ্সাগুলি লাধারণত দু- 
রকমর হয়। জামিতিক ও প্রাক্কৃতিক। জ্যামিতিক বলতে অনন্যচ্ছেদ বৃত্ত ্রিতুজ 
চতুভূজকে কেপ করে নক্স। | প্রাকৃতিক অর্থে ফুল, বৃক্ষ, লতা, জীবজন্ত, মাছ, পাখি 
ইতাদি! আর আশ্চর্যের বিষয় এই সব চিন ও নক্সা আধুনিক বাংলার কথায় ও 
আলপনায় এখনও চলে আসছে । 

সেকাঁলে পুখিকে সংরক্ষিত করে রাখা হতে পুত্র স্সেহে। সযত্বে রাখবার জন্য 
পুঁথির দুদিকে ছুটো৷ কাঠের পাট! দিয়ে তার ওপরে কাপড় জড়িয়ে রাখার প্রচলন 
ছিল । আমাদের হাতে পুঁথিগুলি এইভাবেই এসেছে । এই কাঠের পাটাগুলি অনেক 
সময়েই চিত্রিত করে রাখা হতো । বইএর মলাটের মতো পুঁথির এই কাঠের পাটার 
গায়ে রঙ" তাল দিয়ে শাক এই সন ছবির মধো রীতিমতো শিল্প নৈপুণোর ছাপ 
স্বম্পষ্ঠ । সে ক্ষেত্রে কে বা কারা এহ সব ছৰি স্াকতেন সে সম্পর্কে আজ আব তেমন 
কিছুই জানা সম্ভব না হলে অনুমান করা যায় থে, কোনো কোনো! পুথির পাতার 
অলংকরণের মতো! এখানে লিপিকর, পাঠক বা সংগ্রাহকের অপটু হাতের কাজ এগুলি 
মোটেই নয় । পূর্বোক্ত স্ুসংস্কৃত লোকায়ত চিত্রের মতোই এগুলি উচ্চাঙ্গের। তাই 
কর্ন*। কর] চলে যে হয়তো কোনো পটুয়া, যার কারুশিল্লের দক্ষতা গ্রামে ছিল 
সবজন বিদিত, তাকে দিয়ে এ ছবি আকানো হতে পারে । অথবা এক শ্রেণীর শিল্পী 
হয়তো! ছিল, পু'থির পাটার অলংকরণই ছিল যাঁদের পেশা | তবে সতেবে। শতকের 
আগের কোনে বাংলা পুঁথির চিত্রিত কাঠের পাটা পাওয়া গেছে বলে নিদিষ্টভাবে 
জান] যায় না। যদি৪ গড়িষি চিত্র সংবলিত কাঠের পাটা পাওয়া গেছে পঞ্চদশ 
শতকের একেবারে শেষের দিকের ।* 

পুথি যেহেতু কেনা-বেচা চলতো, তাই তার বহিবঙ্গের অলংকরণের দিকে নজর 
দেওয়া খুবই শ্বাভাবিক ছিল । যাতে করে পুখিটি পাঠকের মনোরঞ্জন করে সহজেই 
যূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে । সেকালে শিক্ষিত লোকের আগ্রহ ছিল হাতে 
লেখা পুথি সংগ্রহে ও সংরক্ষণে । অলংকৃত সুদৃশ্য পুথি ংগ্রহ ছিল আতিঙজাত্যের 
পরিচায়ক । 


১,085 100. 01 ৮1650061৬7৮) ০. 0151970) 17100181010 800 156615, ৬০1. 1 
9. 2 (1997) 


১১৮ সতেবরে। শতকের বাট বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


কিন্তু পু থর পাটার ছবি যেই আ্রাকুক। তার কালজয়ী শিল্পকর্ম আজ যেভাবে 

আমাদের হাতে এসে পৌছেছে তাতে দেখা যায়, যথাযথ মোটা ও দৃঢ় তুলির টানে, 
সহজ ছন্দে, অল্প কয়েকটি রেখায়, অমিশ্র ছুই বা তিন বঙে ছবিগুলি আাকা। বাংলার 
শিল্পের অন্যতম অনুরাগী গুকুসদয় দত্ত বাংলার পটচিজ্র সম্পর্কে যে কথ। বলেছেনঃ তা। 
এই সব পুঁথির পাটার চিত্র সম্পর্কেও সমান সত্য । তিনি বলেছেন--"এই চিত্র- 
কলার ভাষার অক্ষর প্রকরণ অতি স্বপ্ন ও সহজ। ইহা কেবল রেখার সতেজ, স্থনিপুণ, 
প্রথর ও কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র বাবহারের উপর নির্ভর করে । পরিমাপ কাঠির 
খুটিনাটি ও আলোছায়ার লীলাখেলার চতুরতা ও বাহুলা মিলাইয়৷ ইহা কখনও 
আপনার বাকরণকে অযথা জটিল করিয়। তুলিবার প্রয়াস করে নাই । ইহাতে অঞ্চত 
মন্থধাগণের আক্কৃতি হাঁবভাব সম্পূর্ণভাবে কত্রিমতা। ও মুদ্রাদোম “বহীন এবং সাধারণ 
মানুষের লহজ ও জীবন্ত ভাবে পরিপূর্ণ ।” 

কাঠের পাটার ওশবে একদিকে, কখনও বা ছুদিকেই (যে সব ক্ষেত্রে উভয় দিকই 
চিত্রিত ) একটি বস্ত্র খণ্ড আটকে তার ওপর প্রথমে কোনে। এক ধরনের আঠার প্রলেপ 
দেওয়া হতো, যা একদিকে বস্ত্র খগুটিকে কাঠের সঙ্গে আটকে থাকতে সাহাধা করতো, 
অন্যদিকে জমির রঙের ধজ্জল্য বাড়াতে।। পাট] চিত্রণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিধ পু 
আঠারো শতকের পটচিন্ছ্ের মতো টকটকে লাল । কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে, বিভিন্ন 
রূপ ও রঙের প্রতিফলনে পাই স্থানীয় লোকশিশল্প-রীতি । কাঠের পাটার চিত্রণের 
কতকগুলি নিজন্থ বিষয় বয়েছে । দশাবতার, রামের অভিষেক, কৃষ্ণলীলা, সমুদ্র-মনস্থন, 
সর্পযজ্ঞ, শিবের ভিক্ষ। সংগ্রহ ইত্যাদি । সতেবে। শতকের পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 
চৈতন্তঙ্গীলার বিষয় । পুঁথির বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে পাটার বিষয় ছিল সম্পর্কহীন। 
পাট] চিত্রণের শিল্পীও ছিল আলাদা । পু থর চিত্র ধার। আবীকতেন তাঁরা কেবলমাত্র 
স্থচীমুখ লেখনীর সাহাধো কালো কালি দয়ে 'চত্র আআকতে পারদশী ছিলেন। কিন্তু 
পাট? চিত্রণের নঙ্গে পটের ছবির অস্কন পদ্ধতি ও রঙ নিবাচনের, টান ও টোনের মিল 
দেখে মনে হয় এগুলি তৎকালীন পট্রয়াদের হাতের কাজ । সাধারণভাবে এর] চিত্রকর 
নামে পরিচিত ছিল। 

বাকুড়। জেল থেকে সংগৃহীত একটি পাটাস্ঈ রামের অভিষেক দেখানো হয়েছে । 
রাম চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে পীঠ আফতির এক মিংহাসনে বীরাসনে উপবিষ্ট । ভার 
প্রসারিত এক হাতে বাণ ও অন্ত হাতে ধনুক । পাশে আছেন সীতা | পিছনে রাজকীয় 
পাখা হাতে লক্ষ্মণ । দুপাশে 'ভরত ও শত্রত্প ! সামনে ভক্তিভবে দণ্ডায়মান অনুচরদয় | 
বাম ও লক্ষণের গায়ের রঙ নীলাভ সবুজ, সীতা, ভরত ও শক্রন্ন ফিকে লাল। 


বীরভূম ও বীকুড়া থেকে সংগৃহীত এবং আশ্ততোৰ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত, শ্রীকফের 
মথুরা গমনের ছুটি পাটার তুলনামূলক আলোচনা করলে একই বিষয়কেন্ত্রীক এই 
পাটায়, ছুটি প্রতিবেশি জেণার শিল্পবৈশিষ্টায ও বঙ নির্বাচনের ধরন সহজেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবে। 


অর্থ নৈত্তিক অবস্থ ১১৯ 


শ্রীচৈতন্তদেবের জীবন-নাট্য বাংলার লোকপাহিত্যে যে কতে। গভীর প্রভাব 
বিস্তার করেছিল তেরো শতকের পযের পট ও পাটার অলংকরণে তার খানিকটা ছাতা! 
রয়ে গেছে । এর মধ প্রধান হলো? প্রীচৈতন্তদেবের মস্তক মুণ্ডন ও নগর সংকীর্তন। 
এছাড়াও রয়েছে, নীলাচলের সমুক্রতীবে চৈতন্যদেব, প্রতাপাদিত্যেব সঙ্গে শ্রচৈতন্তদেব, 
চৈতন্যদেবের সঙ্্যাস গ্রহণ ইত্যাদি । চৈতন্তদেবের মস্তক মুগ্ডনের চিত্র অঙ্কিত 
একটি পাটা বয়েছে আস্ততোষ মিউজিস্বামে, ছুটি বয়কেছে বিশ্বভারতী পুথি বিভাগে । 
এই তিনটি পাটাক্ষই চৈতন্তদেবের গায়ের বঙ ফিকে লাল । ঠৈতন্তদেবের গুরু কেশৰ 
ভারতা, একটিতে উজ্জ্বল নীল, অপরটিতে নীলাভ সবুজ | ক্ষৌরকার (কোথাও হলুদ 
বর্ণের কোথাও নীলাত সবুজ । তার পিছনে জলের ঘটি হাতে এক বাক্তি রয়েছে 
দিনটি পাটাতেই । একটি পাটাক় ক্রন্দনরত শচী ফ্েবী। এই তিনটি পাটাতেই 
চৈতন্ত জীবনের একটি বিশেষ মুহুর্ত যেন ধরা রয়েছে । 


নগর সংকার্তনের একটি পাটা রয়েছে আশুতোষ মিউজিয়ামে । একটি আছে 
বিশ্বভারতার সংগ্রহে । এই দুটি পাটাতেই চৈতন্তদেবের গায়ের রড লাল । এদের 
প্রত্যেকটি নিয়ে পথকভাবে আলোচনা করবার কুখোগ এখানে নেই । তবে, বিভিন্ন 
জেল! থেকে পাঁয়। পুঁথির পাতা ও পাটার রঙ ও বেখার টানের ও টোনের বিঙ্গেষণ 
করলে দেখা যাবে, ভাষা এক হলেও তার উচ্চারণে যেমন বিভিন্ন জেলার একটা চলিত 
ভাষার নিজস্ব ভঙ্গিম। রয়েছে, ঠিক তেমনই স্থানীয় বৈশিষ্টা আছে বিভিন্ন জেলার পুথি 
ও পাটার চিত্রশৈলীব মধ্যে, অঙ্কন পদ্ধতির আঙ্গিকে, বঙ নিধাচনে | উদাহরণ হিসেবে 
বলা ধায়, বঙ নিধাচনের ক্ষেত্রে বীরভূম ও বাকুড়া দুটি জেলায়ই গাঁড় সবুজের ওপর 
ঝোক লক্ষ্য করা গেলেও এদেবু মধো সুক্ষ পার্থকা আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুষ্প 
অস্কিত শাড়ী এবং তাতে ঝালরের বিশ্ুনীর মতো ভাজে রেখার অল্প বাহার, বাকুড়ার 
নিজন্ব বৈশিষ্ট্য । সবুজ রঙ-এর প্রাধান্তেব জন্ত বাঁকুডার পাটায় শ্রীকৃষ্ণের বর্ণও গাঢ় 
সবুজ । “কস্ত বারভূমে সর্বত্র গাঢ় নীল । এই শব সুঙ্ষস বিষয় গুলি গভীরভাবে পযবেক্ষণ 
করে তুলনামূলক আলোচনা করলে অভিজ্ঞ চোখে সহজেই ধর পড়বে বিভিন্ন জেলার 
নিজন্ব আভব্যক্তি আশ্চঘভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই সব পাটাচিন্ত্রে। ছুঃখের বিষয় 
লোকশ্লি সংরক্ষণ ও প্রচার বিষয়ে বর্তমানে নানামুখী সচেতনতার প্রকাশ হলেও 
বাংলার লোকশির্ের অধুনা "নলুঞ্ধ এই ধাবাটির প্রতি বিশেষজ্ঞদের নজর আজও 
তেমনভাবে পড়ে ি: | 

৷ পট-শিল্প । সংস্কৃত 'পট্ু কথাটি থেকে উৎপন্ন “পট' একখণ্ড চিত্রিত বস্ত্র বিশেষ । 
পট বলতে সাধারণত কাপড়ের ওপর হাতে আক ছবিকেই বোঝাক্স | . প্রাচীন কালে 
কাপড়ের ৪পর ছবি আকার রীতির প্রচলন ছিল! শ্রীন্্ীয় চতুর্থ শকেও সিংহলের 
রাজপথে উৎসব উপলক্ষে টাঙানো বুদ্ধের ছবি আক কাপড়ের পট দেখতে পান 


বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফাঁহিয়়েন। আবার সংস্কৃত “পট্টণ নয়, জ্রাবিড় পতম' শব্দ 


১২০ সতেরো! শতকের রাঢ বাংলার সযাজ ও মাহিত্য 


থেকেই বাংল! পট শব্দের উত্তব হয়েছে-এ রকম একটি মতও প্রচলিত রয়েছে । এই 
পট যার! ঝআকতো তাদের বল! হতো 'পিটকাব", পটীকার' বা “পটুস্বা'। 

এই পটুয়াদের এঁতিহ বহু প্রাচীন। জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনী থেকে জানতে 
পার৷ যায় যে, শ্রীষটপূর্ব ষষ্ঠ শতকের অধিবাসী, বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক গোশাল 
মত্খনিপুত্ত নিজে শুধু আজীবিক সম্প্রদায়ের খ্যাতনাম। প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, তিনি 
ছিলেন নালন্দ। গ্রামের একজন সামান্য পট্ুয়া “মঙ্খের পুত্র । পট দেখানোই যাদের 
জাত ব্যবসা | সম্নযাসধর্ম গ্রহণের পূর্বে পযন্ত তিনি পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করে, পট 
দেখিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে জীবিকা। উপার্জন করতেন । 


পূর্ব চতুর্থ শতকে লেগ। পানিনির “অগ্রাধায়ী' থেকেও এই পট ও পায়াদের 
অস্তিহথ সম্বন্ধে জানতে পার। বার, পাশান শিল্পীদের গ্রামশিল্পী ও রাজশিল্পী, এই 
ছুটি স্থস্প্ট ভাগে ত।গ করেছেন | তার মতে ধারা! কেবলমান্ত্র গ্রামের লোকেদের 
প্রয়োজন মতো ছবি আকেন বা পোডামার্টি, কাঠ, পাথর কিন্া ধাতুতে মৃতি তৈরি করেন 
তারাই গ্রামশিল্পা । আর ধাব। রাজার 'নর্দেশ ও ক্ষচি মতে। তার চিত বিনোদনের 
জন্যে শিল্প স্থষ্টি করে থাকেন, তারাই বাক্গান্থগ্রহপুষ্ট সভাশিল্পী বা ধাজশিল্পী । 

পতঞলীও তার “ঘহাভাগ্ে' বর্ণনা করেছেন, লোকশিল্পীরা কিভাবে রান্তার খাবে 
কংয বধের পাল। চিত্রিত পের সাহায্যে দেখাচ্ছেন । এবং এই স্ব শিল্পার আক। 
চিত্রকেই তিনি 'শৌভিক' ব। 'শোভনিক' চিত্র বলে বর্ণনা করেছেনঃ ঘা দিয়ে গৃহ ও 
মেল। প্রাঙ্গন শোভা বুক্ত কর। হতে।। আবার সপ্ত শতকে রচিত বাণভট্ের হর্ষ- 
চরিতে'র বর্ণনা থেকেও জান যায়, রাজ। প্রভাকরবর্ধনের পীড়ার খবর পেয়ে হর্যব্ধন 
শিকার বাসন। তাগ করে রাজধানীতে প্রবেশ করবার পথে দেখেন, একটি দোকানের 
সামনে একদল বাশকের ভীড় এবং সেখানে জনৈক পাট্রকার গান “গয়ে পট দেখাচ্ছেন । 
লম্বা লাঠিতে ঝুলানে। পট বা হাতে ধরেছেন, ডান হাতে একটি বেতের ছড়ি দিয়ে 
তিনি চিত্র দেখাচ্ছেন । 

এর থেকে স্পষ্ট বোঝ। যায় যে পটুয়াদের শিল্পরীতির চলন ছিল সেই প্রাচীন কাল 
থেকেই । আবার আধুনিক বাংলার পঢুয়াদ্র মতো প্রাচীন ভারতের পট্টিকারও 
একাধাবে ছিলেন কবি, শিল্পী, গায়ক ও প্রদর্শন । 

কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, বশিব-গৌরী সংবাদ, বেগুল।লাখন্দন্র কাহনা, গৌরাঙ্গ জীবণ- 
নাট্যের নানা কাহিনী-ইত।দি সব বিষয়ই পটে আকা হতো । কৃষ্চলীল। ও বামাসণ 
গানের প্রধান এতিহ্ের মজে পরবর্তী চৈতন্তোন্তর যুখেই সম্ভবত চৈতন্তচরিত গ্রন্থ- 
গুলির অংশ বিশেষ অস্কিত করে গান করার (রগয়াজ গড়ে উঠেছিল । ক্ষেমানন্দ 
তীর “মনসামঙ্গল'-কাব্যের হাসন-হোসেন পালাম্ম এই পটুধ্াদের বৃত্তির ও জীবনঘাজার 
বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। 

পটিদার পটিবায় আর লেখে পটি। 
ঘবের কাজ সাইর। বুলে পটি হাসনহাটি ॥ 


অর্থনৈতিক অবস্থ। ১২১ 


প্রমান জুভিয়া দেয় ধান মাসা তোল! | 
পটিদার সানা বান্ধে কিনে জোগি জোল। ॥ 
পট লয়) মেগ্য। খায় নাই ভূমি ভাগ। 
তাহারে খাইতে গেল বিঘতিয়। নাগ ॥৯ 


সেখানে দেখা যায়, কবি পটুয়াদের ভূমিহীন মুসলমান হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। 
এর! পট আকে, দেই পট নিয়ে বাড়ী বাড়ী গান করে চাল-ডাল সংগ্রহ করে। আবার 
সানা বেধে তা জুগি-জোলাদের নিকট বিক্রিও করে। বাস করে মুসলমান পটী, 
হাসন-হাটীতে | মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল'-কাঁবো দেখা ঘাক্স, মুসলমানদের মধোই 
একশ্রেণীর লোক সান] বেধে “সানাকর' নামে অভিহিত হয়| বর্তমানেও বাটীয় 
সমাজে এই পটুয়্ারা এমন এক শ্রেণীভুক্ত, যাবা না-হিন্দুঃ না-মুসলমান হিসেবেই 
বিবেচিত । রোজা-নামাজ করার জন্যে হিন্দুদের কাছে এরা! মুসল্মাঁনরূপেই চিহ্মিত। 
আবার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন আচার আচরণ হিন্দুদের মতো। করার জন্যে 
মুসলমান সমাজেও এর! অপাংক্রেয় রয়ে গেছে । আঙ্মানিক ছুশে। বছরের পুরোনো 
একটি পুঁথির5 পুপ্পিকাঘ্ধ দ্রেখা যায়ঃ লিপিকর নিজ-বৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে 
বলছেনঃ_-চতন্যমঙ্গলের ছবিতে গান করি । এই গান ষে পট দেখিয়ে গান করা, 
তাতে কোন ন্দেহের অবকাশ থাকে না । 


। অন্ভান্্ কারু, শিল্প । সেকালে শীখাতে নানারকম কারুকা খচিত থাকতো । 
রাষেশ্ববের “শিবায়ন'-কাবো এই কারুকাষ খচিত শঙ্খ বা বাই-শঙ্খের বিস্তৃত বর্ণনা 
রয়েছে | 

দিব; ছুটী বাই শঙ্খ করলে স্থষ্টি। 
রী ঃ এ 
চতুদ্দিশ ভূবন স্থজন কৈল তায়। 
স্থাবর জঙ্গম চরাচর সমুদায় । 
আগে আকে ব্রন্ধ৷ পি মধো মহেশ্বর | 
বৃক্ত পীতান্থরে শঙ্ঘ সাজিল স্বন্দর ॥ 
বিষ চতুবিংশতি বিচিত্র চিত্র তায়। 
গোপ গোপী গোপালা। গুল সমুদায় । 
কোথাহ পৃতনা বধ শকট ভঞ্জন। 
কোন খানে উদুখলে বান্ধ। দামোদর ॥ 


১. ক্ষে, ম. | বি. ভা. পু" সং ৯৮৬] প ৭. ১০৮খ। 
২. “সান! বাধ্ধিয় ধরে সানাকার নাম ।' ক. ক. চ-পৃ- ৩3৫। 
৩. বি. ভা. পু", সং ৫৮৩*। 


৯২২ সতেবো। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


দান খণ্ড নৌক খণ্ড বৃন্দাবনে বাস। 
ধ্বংস কৈরা কৈল দ্বাব্কানিবাস ॥ 


পিসিকে দেখেন কৃষ্ণ পাগ্ডবের ঘবে। 
মহ1ভারতের কথা ।(লখি তার পরে ॥ 


টি চৰিত্র চিত্র হয্্যাছে সুন্দর | 
শুভ নিশুস্তের যুদ্ধ মহিষ শঙ্করে | 
বিচিত্র শঙ্খের চিত্র বণিবার পয়। 
সোম সুধু সহিত সকল বত্বদয় ॥* 
মেয়েদের কীচুলীর কারুকাধের কথা৷ আগেও বলা হয়েছে । আমাদের আলোচ্য 
সতেবো। শতকের প্রায় সব কবির রচিত কাব্যেই এই কারুকাধ-খচিত কাচুলীর বর্ণনা 
পাই। 
“নানা বর্ণ অবতার কাচাঁল লিখন । 
লিখিয়াছে সমুখে কালার নিধুবণ 
চাবিদিকে লিখন গোপীগণ নাচে । 
রাধ। চন্দ্রবলী লেখ' শকষ্ের কাছে । 
তরুলত] বিস্তর শোভিত কুঞ্জবনে । 
পান খণ্ড লেখ। আছে তাহার দক্ষিণে 0৮১ 
অন্যত্র পাওয়া যায়-_ 
“লক্ষ টাকার কাচুলি করিল পারধান। 
বিঁচন্র লিখিল তার ভারত পুরাণ ॥৮৩ 
সেকালে এইভাবে কীচুলীতে বামায়ণ, মহাভারত, বিশেষ করে কৃষ্ণলালার 
কাহিনী চিন্তিত করতে দেখ। যায় । সম্ভবত: উচ্চাঙ্গের সুচা-শিল্পের সাহাযোই এই 
কাজ সম্পন্জ করা হতো । বিবাহ উপলক্ষে ব/বহ্ৃত টাপরে একালের মতো সেকালেও 
নানারকম কারুকাধ কর। হতো।। 
কাজল! মাল্যানী করে টোপর নির্মাণ । 
শান। চিত্র লিখে াহে লিখে পানা ফুল ॥৪ 
ভোমেদের €তরি (বাশবেতের কাজের মধ্যেও ফুল লতা পাতা! ইত্যাদি নানারূপ 
কারুকাধ খচিত থাকতো | ডোমেদের তৈরি বিউনী বা পাখার উপরে নানা ধরনের 


. রা, শি, পৃ ৩০২১৩০৪ | 
২, জর, ধ, পৃ ১৮৭। 
৩. এ” প্র. ১১৬। 
৪, ক্ষে, ম. পৃ. ২৩৫ । 


অর্থনৈতিক অবস্থ। ১২৩ 


চিত্র অস্কিত করার খবর পাওয়া যায় সতেবেো। শতকের বিভিদ্ধ কবির বুচিত “মনসামজ্ল'- 

কাব্যে । 
চিজ করিতে বে কামিলার গেল মন। 
একদিগে লিখিছে কানাঞ্ডি বৃন্দাবন ! 
হংসে ব্রহ্মা শেখিল। গঞ্ুবে নারাম্থণ | 
মইসে যম লিখে কিবা স্থর্যোর নন্দন ॥ 
ভবিণে পবন লেখে কিবা মাছেতে বরুণ । 
ঝাটা বাহণে আলক্ষি হাগলে হুতাশণ ॥ 
সি“তবাহনে লেখে অভয়! পার্বতী | 
জআ বিজআ লেখে লক্ষ্মী সারস্বতী । 
মোড়ে কাত্তিক লেখিছে মুষায় লঙ্বোদব। 
টিক বাহনে লেখিছে নারদ মুনিবর ॥ 
বষবাহনে লিখিছে ভোলা মহেশ্বর | 
উনকুটী দেবতা লেখে বানকুটী তপসী ॥ 
চিত্র করিতে রে কামিলার গেল মন । 
আর দিগে লেখে বাজ উজানি নগবু ॥ 


ধন্থা ধন্য বাছা! তোর সাফল জীবন । 
ভাগ খেনে বেনা আমার করাণছ গঠন ॥১ 
প্রত্তটি 'ধর্মমঙ্গন'-কানোই লাউসেনের দেবদত্ত অসির ফলায় নানারকম কারু- 
শিল্পের বর্ণণা পাওয়া যায় । 
আমি মোন লোহার ফল। জোগবলে উঠে ॥ 
স্থবঙ্গ বসন দিঞ। ফিরি আচ্ছাদিল । 
হিন্গুল হত্যাল দঞ্ মিশ্যাল গুলিল ॥ 
স্বণের কলম দক্ষিণ করে লঞ]। 
লেখিতে লাগিল বিসাই ঈশ্বর ভাবিয়া ॥২ 
এ বই সেকালেব অতুাৎকুষ্ট কারুশিল্পের নিদর্শন। এ ছাড়া, টেরাকোটার 
কাজের কথা৷ তো আগেই বলা হয়েছে । ঘরের বা মন্দিরের দরজায় ও চৌকাঠেও 
নান৷ রকম ফুল-লতা-পাতা৷ ও পৌরাণিক কাহিশী চিত্রণের খবর পাওয়া যায় আমাদের 
অখলোচ্য শতকের সাহিতো | 
“সঞ্তম মহলে তোলে চণ্তীর দেউল। 
নানা চিত্র লিখে বিশাই লিখে পান। ফুল ॥5 





বব ম. পু ১২০৭ | 
»* ধধ। বি ভা.পু.স*৪*৮। প সংন্ওথ। 
৩, ক. ক. ৮.প্ু ৩১১। 


১২৪ সতেরো শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও লাহিত্য 


কোথাও বয়েছে-_ 
ছন গুড়া পাখি টাল নিম্মীন করএ ভাল 
হুদ্দর1 সাঁজাঁএ ছুই সারি । 
গাভ বান্ধে পাখি টালে আওয়ান তুলিল ভালে 
চৌকাট নগর আওআরি | 
হুদ্দবার চৌকাঠে স্ুত্রধার চিত্র গঠে 
সবপু সমান কপাঠ।৯ 
অন্তর পাওয়। যায় 
“নানা চিত্র কবে তায় বিষম অন্ত্রের ঘাক্স 
শাছুলি জন্থুক কেশবী । 
নানা রঙে চিত্র করে দেখি অতি মনোহবে 
শর্ণময় নৃপতির পুরী ॥ 
বিশ্বকম্ম চিত্র করে দেখেয়া জে নৃশববে 
সন্তোষ হইল বড যন।”২ 
আবার, ফুলের মাল। গাথা, বা পাতা দিয়ে নানারকম কাক্কার্ষমস্ম তৈজসপত্র' 
নির্মাণেরও বর্ণনা বয়েছে বিভিন্ন কবির রচিত ধর্মমঙগল'কাব্যের “ম্থৃবিক্ষাপালায়? | 
তেতলির পত্রগুঁল লইল তুঁলিএঃ | 
সিআতে বসিল। বাম কচ বট্যা দিএটা ॥* 
অন্থত্ব পাওয়। যায়-_- 
“স্থক্ধৃতর তৎপর আনিয়? খডিক 
হাতাহাতি পত্র সিঞে স্বিক্ষ। নায়কা । 
পরিসর পত্রের রচিল ছুই থাল। 
খুরি বাটা ব্যঞন যোগাতে ঝোল ঝাল ॥ 
নান! চিত্র বিচিত্র নিশ্মান পরিপাটী । 
পঞ্চম ব্যঞ্ন সাজে শতাধিক বাটী ॥”৫ 
এই সব সস মনোরম কাক্ষকাধ এক শ্রেণীর নন্দনশিল্পেরই বিশিষ্ট উদ্বাহধণ | মে সব 
ক্ষেত্রে কারুকার্ষের উতকৃষ্টতার ওপরে যেমন মূল্য নির্ধারণ হতো, তেমনি এই ধরনের 
ননানশিল্পকে কেন্ত্র করে এক শ্রেণীর লোক যে জীবিকা! অন করতো! তাতে সন্দেহের 
অবকাশ নেই । আর সে ক্ষেত্রে মানুষের মন্রে শহজাত শিল্প বোধেরই পরিচয় 
পাওয়। যায়। 
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১৭ ক. ক চ" পৃ ৩১৪ । 

২. হরিদেবের রায়মঙগল, পৃ. ১৫৮৫৯ | 

:* কষে, নম পৃ. ১৭১ । 

৪. ধ. ধ.। বি. ভা পু". সং ৪০৮1 প.নং*১”৭ক। 
৫. ঘধ, পৃ ১৩৯ | 


অথশোতক অবস্থ। ১২৫ 


৷ মন্দির শিল্প । বাঢ় বাংলায় মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তার নিজন্ব একটি 
স্থাপত্য শৈলী প্রাচীন কাল থেকে প্রকাশ পেলেও বাঢ় দেশ সংলগ্ন অন্থান্ত গ্রদেশের 
প্রচলিত মন্দির নির্মাণ পদ্ধতিও অনুন্থত হয়েছে কোথাও কোথাও । 

ভাবতীয় দেবালয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি শৈলী প্রচলিত রয়েছে৷ নাগর" 
“বের ও “দ্রাবিড় । হিমালয় ও বিশ্কাপবতের মধ্যব্তা অঞ্চলে যে মন্দির স্থাপত্য 
রীতিটি দীর্ঘ সময়ের অনুশীলনের ফলে বিকশিত হয়েছেঃ তারই নাম “নাগর শৈলী। 
আবার কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণভাগে অন্থশীলিত বীতিটির নাম “দ্রাবিড় শৈলী । এই ছুই 
অঞ্চলের মধ্যবতী অংশে প্রচলিত দেবালক্ স্থাপতা বীতিটিকে *বেসর' শৈলী নামে 
অভিহিত করা হয়ে থাকে । অব্য এই “বেপর শৈলী কোনো ম্বতন্ত্র বীতি নয় । 
বিশেষজ্ঞের মতে এটি নাগর ও দ্রাবিড়ের মিশ্ররূপ মাত্র । 

বাঢ অঞ্চলে তার নিজস্ব “বাংল। মন্দির পদ্ধতিটি ছাড়াও উত্তর ভারতের “নাগর' শৈলী 

কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে । কিন্তু অতি দৃরত্বের কারণে 'বেসর” বা। “দ্রাবিড় শৈলী 
প্রভাব একেবারেই নেই । উত্তর ভারতের দেবালয় স্থাপতোর অন্ততম সর্ব প্রাচীন 
নিদর্শন বুদ্ধ গয়ার মন্দির নির্মাণ বাতি, একদ বাঁ বাংলার মন্দির স্থাপতোকে যথেষ্ট 
প্রভাবিত করলেও ক্ষণস্থায়ী উপকরণের জন্য তার আর বর্তমানে কোনো চিহুই নেই। 
তবে বুদ্ধগয়ার অনুসরণে নাগর? শৈলীর প্রাচীন রূপের কোনো নিদর্শন বাঢ় দেশে ন! 
থাকলেও বাংলার নিজস্ব শৈলী “বত মন্দিরের' ক্ষেত্রে, মন্দিরের প্রথম তলের শীর্দেশে 
মূল শিখবটিকে ঘিরে তার চতুসম্পার্থে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার চারটি চূড়া বা শিখর 
স্থাপনের ক্ষেত্রে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের দৃষ্টাস্তটি কার্কর হতে পাবে। 

বাট বাংলায় আধুনিক কাল পর্যন্ত টিকে থাকা কোনো মন্দিরে বুদ্ধগয়ার বিশেষ 
প্রভাব দেখা না গেলেও, পরবতী কালের উত্তর ভারতীয় 'নাগর' বীতিটি যে বাকুড়ার 
মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একসময় সা গ্রহে গৃহীত হয়েছিল তার বাস্তব নিদর্শন এখনও 
যথেষ্ট সংখ্যায় বর্তমান । এই "নাগর শৈলীটি কোনো নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় স্থাপত্য 
রীতি নয় বলেই অঞ্চল ভেদে এর প্রয়োগেরও তাবতমা ঘটেছে । 

মন্দির গাত্রে তিনটি উদশগত অংশের (ভ্রিরথ ) বিস্তাস ও “বাঢ়' অংশটির তিনটি 
পৃথক অঙ্গে বিভ/ক্ত--এই এত্রিবৎ ত্রিয়ঙ্গ বা বীতিই ছিল প্রাথমিক মুল 'নাগর' 
শৈলীর নির্ায়ক । পশ্চিম ভারতে এই বাতির পরিবর্তন ঘটে “পঞ্চরথ জিয়জ বাট 
রূপ লাভ করে। 

উত্তর ভারতের সনাতন “নাগর? শৈলী যেষন একদিকে বাট়ের মন্দর স্থাপত্যের 
ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি অবাবহিত সংলগ্রতার জন্তু উড়িষ্যার আঞ্চলিক 
বীতিটিও বাঢ়ের দ্েবালম্ু নির্মাণ কলাকে কিছুমাত্র কম প্রভাবিত করে নি। উড়িষ্যার 
সঙ্গে বাঢ় বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দীর্ঘ কালের । এই কৃষ্টিগত আদান প্রদানের 
ফলে উড়িষ্যার আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্য বীতিটি রাঢ় দেশে সহজেই গভীব প্রভাব 
বস্তার করেছে৷ 

দেবালয়ের যে আকৃতি 'নাগর' শৈলীতে সবচেয়ে বেশি অঙ্কন্থত হয়েছে, তা 


১২৬ লতেরো৷ শতকের রাঁঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


শিখর-দেউল?) “রেপ-দে উল” ইতাদি নামে উত্তর ভারতের বিভিন্ধ অঞ্চলে পরিচিত। 
বেখদেউল নামটির ব্যবহাব প্রধানত উভিষ্থায় ৷ 

পণ্ডিতদের মতে বাঢ় বাংলায় চার প্রকার বীতিতে মন্দির নিমিত হতো । 
(১) ভঙ্ব বা পীড়া দেউল, (২) শিখর বা রেখ দেউল (৩) স্তুপশীর্ষ পাঁঢা “দউল, 
এবং (9) শিখর শীর্ষ পীঢ়া দেউল । এদের মধ্যে প্রথম ছুটি স্থাপতা রীতি রকানো' 
নিদর্শন বর্তমানে রা বাংলার কোথাও [নই | 

পীড়া! দেউল বীতিতে গর্ভগুহের চাল ক্রমশ সকু "্মাকৃতিতে ওপরের দিকে উঠে 
সর্বোচ্চ ও ক্ষুদ্রতম স্তরের ওপরে মামলক এবং চূড়। সংস্থাপনই সাধারণ নিয়ম | বিশুদ্ধ 
পীঢ়া দেউলের কোনো অস্তিত্ব বর্তঘানে বাটে না থাকলেও, অন্ত একদিক দিয়ে পীঢ়া 
দেউলের প্রঙাব শখরঘুক্ত অধকাংশ বাংলা মন্দিরের ওপর পড়েছে । ছাদের ক্রম- 
হন্বমান কার্সিসগুলিকে শকৌশলে বিন্যস্ত করে আলোছায়ার সমন্বয়ে অনেকগুলি 
সমান্তরাল বেখার স্থষ্টি কর! হয়েছে । একের পর এক বন্ধ কালিপের বিন্যাসে আলো- 
ছায়ার পর্যায়ক্রমিক সমান্তরাল রেখার সাহায্যে যে বূপস্থষ্টি হয়, বাঙালি স্থপতিরা তার 
বহুল বাবহার করেছেন তাদের নিমিত "চারচাল। একচুড়' ও “রত্ব মন্দির গুলির শিখবে | 
রত্ব মন্বিরগুলির চূড়ায় উচ্চাবচ কানিসের বাবারে সেকালের বাঙালি স্থপতির! ছায়।- 
লোক, রেখার অতি মণোহর নক্সা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন । বাঢ় বাংলার 
অগণিত চারচাল। একচুড় ও রত্ব মন্দিরে অনুহ্থত এই একই অলংকরণ পদ্ধতি ষে 
উড়িষ্যার পীঢ়। দেউল শৈলীর "সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প । 

বহিরাগত এই “নাগর” টশৈলী ছাড়া বাঙালি স্থপতির মনীষা সম্পূর্ণ অন্য এক মন্দির 
নির্মাণ শৈলীর প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিল । বাংলার এই নিজন্ব বীতিটিকে মোটামুটি 
তিনটি ভাগে ভাগ কর! যায়--(১) বাংল মন্দির, (২) চাল] মন্দির ও (৩) বত্বব। 
বহু শিখর যুক্ত মন্দির | 

মন্দির স্থাপত্যের একেবারে প্রাথমিক যুগে, পাঁথর এমন কি ইটের বাবহারও যখন 
অপ্রচলিত ছিল, তখন সেই নেকালের দেবালফ়গুলি যে চালাঘরের জাদর্শে কাঠখড- 
বাশ-মাঁটির উপকরণে নিম্মিত হতো, তার প্রমাণ স্থপতিদের এদেশে আজও স্ুত্রধর 
বল' হয় । এবং ইটের ব্যবহারের যখন থেকে শুরু হয়, তখন মন্দিবগুলি প্রথম 
বাংলার কুঁড়ে ঘবের সর্বাপেক্ষা সরল রূপ, দো-চালার অনুকরণে ঘে নিগ্নিত হয়ে ছল, তা 
সহজেই অন্রমান কর। ধায় । এরা একাধারে কাঠ, পাথর, মাটি ও চিত্র-এই চার 
রকমের মাধ্যমেই কাজ করতেন । এই দো-চাল কুড়ে ঘরের হুবহু অন্ুকাতি রয়েছে 
বীরভূমের মূলুক গ্রামের রামকানাই প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরটিতে, হুগলী জেলার চন্দন- 
নগরের নন্দছুলালের মন্দিরে এবং বর্ধমান জেলার কাইতি-্রীরামপুরের কৰি বূপরামের 
স্বৃতি বিজড়িত শিব মন্দিরটিতে । 

স্থাপত্যের ভাষাক্ম এই সরলতম দেবায়তনগুলির নাম “এক-বাংলা” মন্দির । “ছুই- 
বাংল।” বা 'জাড়-বাংলা নামের অন্য একটি উন্নত রীতিও পরে অঙ্গকত হয়। 
দে-চাঁলা কুঁড়ে ঘরের সঙ্গে হুবহু মিলই এর প্রধান বশিষ্ট্য। 


অর্থ নৈত্তিক অবস্থ। ১২৭ 


এক-বাংলা' মন্দিরকেই আরও দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলবার প্রয্াসেই হয়তো 
“জোড়-বাংলা, মন্দিরের পরিকল্পন। হয়েছিল পরবর্তা কালে ৷ প্রথম দিকের সব জোড়- 
বাংল। মন্দিবগুলি কেবলমীত্র ছুটি এক-বাংল। মন্দিরের একত্র সমাবেশ ছাড়া আর 
কিছুই বৈশিষ্ট্য ছিল না| পরে শীর্ষদেশে একটি চূড়া স্থাপন কবে চাল ছুটিকে একক্র 
গ্রথিত করে দেওয়া, হতে লাগলে ৷ বিষুপুবের বিখ্যাত 'জাড-বাংলা মন্দিরটি এব 
নিদ্শন। 

এই দো-চাল1 বা! জোড়-বাঁংল। ছাড়। বাংলার নিজস্ব রীতির চারচালা, আটচালা 
ব। বত মন্দিরের স্থাপতা বাংলার বাইরে তেমন জনপ্রিয় হয় নি। 

বাড়ে সেক্যলে যতো বিভিন্ধ রকম আকারের বীশ-কাঠ-খড়ের চাল নিমিত হতো, 
মন্দির শিল্পীরা তার নব কটিকেই অনুসরণ করে ভিন্ন ভিন্ন শৈলীর পত্বন করেছিলেন | 

দো-চাল। মন্দিরের অস্থাক্রিত্বের কথ। ভেবেই হয়তো পবে চুড়াৰিহীন এ চূড়াষুক্ত 
জোড-বাংল। মন্দির এবং চারচালা ও আটচালা মন্দির নিগ্নিত হয়েছিল। কুঁড়ে 
ঘরের অন্ককতিতে গভগৃহের চার দেওয়ালের ওপরে চারটি ভ্িকোণ চালা এক শীর্ষ- 
বিন্দু থেকে চতুর্দিকে প্রলদ্িত করা এবং বাকানে। কানিসযূক্ত চারটি চালার কেন্দ্র 
স্থলে একটি চূড়া স্থাপন করাই এই “চাবচালণ' মন্দিরগুলির বিশেষত্ব । আবার 
“চারচাল।" মন্দিরেরই একটি পরিবধিত এবং পরবর্তী রূপ হলো "'আটচাল।” মন্দির । 
মাঝখানে কিছু ব্যবধান রেখে নীচের চারচালার ওপবে আর একটি চারচাল! স্থাপন 
করাই এ ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল । এই চারচাল1 এবং আটচাঁল। উভয় রীতির শিব মন্দিবই 
বাংলায় অনেক আছে। 

চারচাল। একচুভ বাংল! মন্দিরের শীর্ষদেশের চুড়ার চারপাশের জায়গা অনঙ্গংকৃত 
ফাক ফাক। দেখাতো। বলেই হয়তো পরব্তী কালে এ অংশগুলি ভরাট করার 
পরিকল্পনায় পপঞ্চরত্ব' মন্দিরের উদ্ভব | এই শ্রেণীর মন্দিরের কোণের শিখরগুলির আয়তন 
কেন্দ্রীয় চুড়াটির থেকে অল্প ছোটো হয় এবং প্রান্তবতী শিখরপগুলি মন্দিরের বিভিন্ন 
তলের ছাদের কোণায় এমনভাবে স্থাপিত হবে যে তাদের ছুটি দেওয়াল ষেন মন্দিবের 
সেই কোণ উৎপাদনকারী দুটি “দণয়ালের সমান্তরাল হয় । এইভাবে দ্বিতল বিশিষ্ট 
'নববত্ব', জিতল বিশিষ্ট “ত্রয়োদশ রত্ব' মন্দির প্রস্তত হয় । 

বাড়ে প্রচলিত বত্ব মন্দিরগুলি পঞ্চরত্বঃ নবরত্ব, অ্রয়োদশ বত্ব বা ব্ছরত্ব ইত্যাছি 
নানা প্রকারের হতে দেখ] যায় । এই রত্ব মান্দবগুলির চুড়ায়, উত্তর ভারতের বিশেষ 
করে, উড়িষ্যার “নাগর' শৈলীর “পীঢা-দেউল' ও “রেখ-দেউলে'র বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য 
করা ষায়। বর্ধমান জেলার দিগংনগর গ্রামের তাতি পাড়ায় এরকম একটি নবরত্র 
মন্দির বর্তমান বয়েছে, সতেবো। শতকের কবি বূপরামের "ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে যার বিস্তৃত 
বর্ণন। মেলে । এছাড়াও আলোচা সতেবে। শতকের রা বাংলায় বিশ্তদ্ধ 'পীঁঢ়া-দেউল 
এবং রেখ-দেউলও নিণ্িত হয়েছিল । সে সব ক্ষেত্রে মন্দিরের গঠন-বীতি। দৈর্ঘ-প্রস্থ- 
উচ্চতা ইত্যাদির পরিমাণ ইতিপূর্বেই আলোচন। কর] হয়েছে। 

মন্দির-গাত্র অলংকরণের প্রমঙ্গে টেরাকোটার কাজের কথাও আগেই বলা হয়েছে । 


১২৮ সতেরো! শতকের বাঢ় বাংলার মমাজ ও সাহিত্য 


টেরাকোটা শিল্প যে তখন কতো উদ্ধত ধ্বনের হতো, তা সপ্রদশ শতাব্বীতে রচিত 
বিভিন্ন মন্দিরের গায়ে অলংকৃত টেরাকোটায় পৌরাণিক নানা কাহিনীর চিত্র, 
রামায়ণ, মহাভারতেব অংশবিশেষ, বিভিন্ন ধরনের পামাজিক চিত্র, পোষাক-পরিচ্ছাদ, 
অল"কার ইত্যাদির নিখুত বাস্তব রূপায়ণের মাধামে আজও তার সাক্ষা বহন করছে । 
প্রসঙ্জক্রমে উল্লেখ কর। যায়, ষোড়শ শতাব্দী এবং বিশেষ করে, সপ্তদশ শতাব্দীতেই 
বিষ্ুপুরের রাজসভার পোষকতায় এই শিল্লেব বাপক প্রচলন হয়। এবং বীকুডা, 
বীরভূম, বর্ধমান ইত্যাদি রাটের বিভিন্ন স্থানে, ছোটে। ছোটে। মন্দির প্রতিষ্ঠা করে 
কাদায় ছাপ দিয়ে আকা পোভামাটির ইট দিয়েখ তাদের বহিভিত্তিচিজ্রণ সপ্তদশ 
শতাব্দীত্েই বাপকভাবে শুরু হয়েছিল ।১ 


॥ বাণিজ্য ॥ 

রাট-দেশের ভূমি জাত ও শিল্প-জাত যে সব দ্রবোর খবর পাওয়া গেল, সে সবই 
ছিল তংকালীন ব্যবসায়-বাণিজোর উপকরণ | ফল-মূল, শাক-সবজি বা মতশ্যাি 
স্বানীয়-উৎপন্ন ও নিত্য বাবহাষ দ্রবা সকলকে কেন্দ্র করে ক্রয়-বিক্রয়, এক গ্রাম 
থেকে অপর গ্রামের হাটে হাটে অবশ্তই চলতো, এগলিকে কেন্দ্র করে ছোটো-খাটে। 
ব্যবসায় বাণিজ্য পবিচাপিত হলেও ভূমজাত ও শিল্পজাত অগ্যান্ত দ্রব্যের ব্যবসায়ই 
বস্তুততব ক্ষেত্রে, অর্থাৎ রাটের অভান্তরে ও পার্থবর্তা প্রতিবেশী দেশগুলিতে যে 
বগ্থানি হতে।, সমকালীন সাহিত্যের বর্ণনা থেকেই সে বিষয়ে জান ঘায়। মুকুন্দরামের 
চণ্ডীমঙগল', ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল', বিষ্ুণপালের “নসামঙ্গল' ইতাদি কাব্যে লেখা 
আছে, বাঙালি বণিকের সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে যেতেন এবং “ষ সব দেশে 
যেতেন সেখানে নারিকেলের বদলে শঙ্খ২, পাট-শনের পরিবর্তে ধবল-চামর১ঃ চিনির 
বদলে কপুর পাটার বদলে কম্বল, বিডঙ্গ বা কবিরাজী উঁষধে বাবহ্থত একপ্রকার 
ফলের পরিবর্তে লবঙ্গ?) স্টের বদলে লঙ্ক)৬, শিন্দুরেব বদলে হিঙ্গুল? জোয়ানের 


শপ 


১ বাংলা সাহিতোব উতিহাস। ১ম 1 অ.পূ ৬। 
২, কক চ পৃ -*৪ বি.ম পৃ-৭১। 


৩. বি মণ পৃ 9১ । 

৪ কক চ পু.২৫। বি.ম.পূ ৭১। 
৫, ত্র পৃ২*3, এর এ 
৬ এ এ, ব. এ । 
এ, শ্রী প২ণ৫, এ. আর । 


খর্থ নতি আবদ্ছ। ১২৯ 


বদলে ছিরে১, লবণের পান্ধিরর্ভে সৈদ্ধব», ভেড়াম্ বলে ঘোড়া, হরিণের বলে 
হাঁতিং ইত্যাদি অব্য বিনিষয় করতেন । বদিও এন বাস্তবত। বম্পর্কে সঙগোহ ধাকে। 

গুয়া বা গুহাক যে ভাবে স্থপারি নাষ নিয়েছে, তাস ইতিহাসের যধো রাড়েহ এই 
ভ্রব্যটির বহিরাপণিজোর ইতিহাসও প্রচ্ছন্ন রয়েছে ।৩ আমাদের আলোচ্য অমছধে 
স্পারির ব্যবসায় খুব প্রশস্ত ছিল এবং এর মাধ্যমে দেশে প্রচুর অর্থাগমও হতে! । 
ইঞ্ট ইত্ডিদ্বা কোম্পানির আমলে অন্তর্বাণিজ্য ও বহিরাণিজ্োবর ক্ষেত্রে সথপারি এ দেশের 
একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল।৪ লবণ সন্বক্ষেও ঠিক একই কথ! বলা যাক্স। এখানকার 
লবণ ছিল সামুত্রিক লবণ। বাঙালি বণিকেরা! এই লবণের পরিবর্তে পাখুবরে লবণ ব! 
সৈ্ধব লবণ দিয়ে আসতেন । আমাদের আলোচ্য সময়ের কবি বিষ্ুপাল ও মুকুন্দরাম 
এনু উল্লেখ করেছেন । ই ইত্ডিয়া কোম্পানির আমলে এই লবণের ব্যবসায় নিষ্ে হে 
বিরোধের কৃষি হয়েছিল ত। থেকে এই ব্যবসায়ে ঘে প্রচুর লাভ হতে।, ত1 সহজেই 
উপলব্ধি কর! যায়। এছাড়া, পান, নান্গকেল, তেজপাতা ও পিগলির ব্যবসায়েও 
প্রচুর লাভ হতো । “ফোডশ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাম্বীর প্রথমে পতুগীজ 
বণিকেরা এ দেশে প্রথম তামাকের আমদানি করে। ক্ষেমানদ্দের "মনসা মজল+-কখাবো 
আমন প্রথম বিনিময় জবর মধো এই তামাকের উল্লেখ পাই । 


আর বেট। চিবাইল তামাকের পাতা । 
লাল গিলি নেশ। লাগি ঘুরি গেল মাথ। ॥€ 


এব আগে বচিত বিপ্রদাম পিপিলাই-এবর “মনসাবিজক্বা-কাবোব কোনো কোনে 
আধুনিক পুথিতে তামাকের উল্লেখ পাওয়া ঘায়। কিন্ত তা পরবর্তী কালে প্রক্ষিণ্ত 
বলেই ধবে নেওয়া ঘায়। 


তখনকার দিনে “কান্‌ ভ্রব্যের কি রকম বাণিঙ্যা-মূল্য ছিল, এই সব বর্ণনা থেকে তা 
জানতে পারা! যায় না। তবে, আমাদের আলোচ্য সময়ের কাব্যে বন্দিত বিনিমক়্- 
বাণিজ্যে যথেষ্ট আতিরঞ্জন থাকলেও মোটামুটিভাবে বলা যায়, রাঢ়ের অর্থোপার্জনের 


১, ক্ষ. ক. চ. পৃ. ২*৫ * বি. ম. পৃ. *১। 

২, সী পৃ.২৪। 

৩. কর্তমান গৌহাটি শহরের নাম হয়েছে গয়া থেকে। গুবাক ক্রয়-বিকরের ছাট ( গুবাহাটি-” 
গয়াহাটি--গৌহাটি )। এই গুবাক প্রাচীন কালে আরব, পারন্ড প্রস্ৃতি দেশে রপ্তানি হতো। এ দেশীয় 
বনিকগণ জাহাজে গুধাক বোঝাই করতেন বাংল| দেশের কোনে! বন্দর থেকে নয়, পশ্চিম ভারতের 
বন্দর শুর্পাত্রক থেকে। গার! একে (শূর্পারক--হগ্লারক--দোপারা )দোঁপারার ফল বলেই জানতেন। 
পরধ্ডী কালে এই গুবাক সহজেই পানী নামে ভারতের সর্ধর পরিচিত হা! 

বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ১৮৭ জ। 

৪, জী, 
€. গেছ, পৃ. ৪৫৮ | 


স্ব বাংলা» 


১৭১৩ সতেবে। শতকের ঝাড় বাংলার লষাছ ও নাহিত 


অল্পতম প্রধান উপায় ছিল বাণিজা । এই দব বাণিজ্ বাড়ে যে অর্থাগম হতো, তাক্তে 
মুত্র লাভ হতো, না তাবিনিময় জ্রব্যাঙ্গিতেরপান্তর লাভ করতো, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে 
পারে। খৃষটীয় প্রথম শতকের এতিহালিক প্রিনির বর্ণনাহ্ঘায়ী বিদেশী বণিকের। বাশিজোর 
উদ্দেশ্টে মুক্রাই নিয়ে আসতেন ।১ এবং সে মৃত্রা ছিল দিসার (0:91793) ব। দ্ষর্ণ মূত্র 
ও ব্রন্মম (10900 ) বা রৌপ্যমুদ্রা। | খুষটীয শতকের পূর্ব থেকে প্রচলিত সমৃদ্ধ মুদ্রা" 
প্রচলন থেকেও মনে হয়, বিনিময় বাণিজ্য সাধারণ নিয়ম ছিল না। অন্ত দিকে, 
আমাদের আলোচ্য সময়ের বিভিপ্ন কাব্য এই বিনিময় প্রথারই সর্বত্র উল্লেখ পাওয়াতে 
যনে হয়ঃ এই বর্ণনা কতকট প্রাচীন রীতিরই দের । কারণ ইউরোপীয় বশিকদের 
এদেশে আপার আগে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিনিমস্ প্রথাই প্রচলিত 
ছিল। মুদ্রা ছিল অত্যন্ত অল্প এবং তা নাধারণভাবে বিনিময়ের মাধ্যম ছিন না। 
স্থতরাং প্রাদে।শক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিময্ প্রথার মাধামেই কোনে। রকমে কাজ 
চলতো | কিন্তু বিদেশী বণিকেব। ষে ভ্রব্যের বিনিময়ে ক্রবা অপেক্ষা মুক্রাই অধিকতর 
পছন্দ করতেন, তা সহজেই বোঝ। যায়। এইভাবে ধীরে ধীরে ব্রব্যের পরিবর্ষে 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার প্রচলন ব্যাপকতর হয় । ইউরোপীন্ বণিকদের বাণিজ্য, দেশে 
প্রচুর প'রমাণে রৌপ্যের আমদানী করে এবং অব্য বিনিময়ের মাধ্যমের যোগান ছয়ে, 
এদেশীয় বপিকদের অন্যদেশে উৎপন্ন ভ্্রব্য ক্রয়ের ক্ষমত| দিয়েছে ।২ এইভাবে 
বৌপ্যের প্রচলনে টাকার মূল্য এবং চলন সপ্তদশ শতান্ধীর মাঝামাঝি থেকেই বাড়তে 
থাকে । 


আমাদের আলোচ্য শতকের সাহিত্যিক উল্লেখ থেকে এদেশের আমদানী ও রপ্তানী 
স্বর উল্লেখ আগেই কর] হয়েছে । স্ঘদশ শতাব্ষীতে ইউরোপীয় পর্যটকগণের বর্ণন। 
থেকে এদেশের ব্যবসাক়্-বাশিজ্যের একটি সাধারণ বিবরণ ও পাওয়া যায় । বাণিস্বারের 
বর্ণনা অন্ুধায়ী এদেশের ধান আভ্যন্তরীণ প্রশ্নোজন মিটিয়ে, নিকট ও দরব্তাঁ দেশ- 
লমূছে শ্রচুষ পরিমাণে রগ্চানী হতো; এবং সমুদ্রপথে মসলিপত্তন, লঙ্কা, মালদ্বীপ ও 
অন্যান্ত বন্দরে চালান হতো | প্রচুর পরিমাণে আধ অন্ানোর জন্তে বাংলার চিনি 
গোলকুগ্ডা, কর্ণাট, আরব, পারন্ত ও মেসোপটেমিয়ায় চালান হতো।। ১৭৫৬ থৃষ্টাবের 
পূর্বে প্রতিবছর ৫০১*** মণ চিনি বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হতো ।৪ এদেশে উৎপাদিত গম 
থেকে সমুদ্্রগাধী ইউরোপীয় নাবিকদের জন্তে একপ্রকার নতস্তার বিস্কুট প্রস্তুত হতে। ।« 
তা ও রেপমের কথ! আগেই বলা হয়েছে । এদেশের এই ছুটি শিল্পবাত ভ্রব্য 
কেবলমাত্র ভারতবর্ষ ও তার প্রতিবেশী দেশগুলিতে নম্ব সুদূর ইউরোপ ও জাপানেও 


৯. বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ১৬, ১৯৮ । 

২, হয়, 0. 9১ ৬০ 2, 218. 
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এদেশের বস্ত্র ষপ্তানি হতে1।১ এদেশীয় বন ছুই বিঘৎ লম্বা! একখণ্ড লাধারণ বাশের 
চোক্গায় মধ্যে ভরে নিয়ে খোরাশান, পারশ্ত, তুকী এবং অন্যান্ত স্থানে নিয়ে যেতো 
বলে বিদেশী ভ্রমণকারী সেবাস্তিয়ান ম্যানরিক বর্ণনা কবেছেন।২ ম্যানবিক সতেবে। 
শতকের একেবারে গোড়ার দিকে রাটে এসেছিলেন । বন্ততঃ বাংলার বহির্বাপিষ্্যকে 
এদেশীয় তুপ্ম ও বিচিত্র বস্ত্র সম্ভারই বাচিয়ে রেখেছিল । তবে, বাড়ে এই জাতীম্ব সুপ্র 
বন্থ প্রস্তুত হতো৷ কিনা অথবা হলে কি পরিমাণে হতো, সে শম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট 
তথ্য পাওয়। যায় না । মোটামুটি যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে তাৰ থেকে বল! 
যায়, পশ্চিমবঙ্জের মালদহ, মুশিদাবা? ইত্যাদি অঞ্চলে এবং পূর্ববঙ্গেই নু বন্ধ গ্রধানতঃ 
তৈরি হতে।। যোমবাতি, মৃগনাভি) ঘি, যাখন, লঙ্কা, গালা, আফিম, নানারকম 
মসলা, পান, লব্ণ ইত্যাদিও বাংল! থেকে জল ও স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলিতে এবং 
সমুপথে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চালান যেতে।।৩ বর্তমান কালের বাংলার এক্ট 
স্থপরিচিত বগ্তানী-জ্রব্য পাট, মতেরো৷ শতকের শেষভাগেই প্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেতে 
পরিচিত হয়। নীলের বধ্ানী আবস্ভ হয়েছিল আরও পরে, আঠারো! শতকের 
শেষের দিকে । সতেরো শতকের কোনে। কোনে। বাংল। কাব্যে দালদাসী কফেনা- 
বেচার উল্লেখ পাওয়। ঘায়।৪ ন্বাড়ের হছগলী অঞ্চলে পতুগিজদের যে বাণিজ্যের ঘাটি 
ছিল, লেখানে তারা ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর একটি বড়ে। বাজার খুলেছিল। বহু দাস- 
দাসী সেখানে কেনাবেচা হাতা । শাহজাহান তার প্রজাদের গ্রকাশ্ত বাজারে বিক্কি 
করায় অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তিনি কাশীম খাঁকে পতুসীজদের বিরুদ্ধে নিয়োগ কৰেন। 
কাশীম খ! এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হুগলী জয় করেন। এই অভিযানের ফলে বহু 
পতুগিজ নিহত হুয় ও অন্তান্তদের বন্দী করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া! হয় ( ১৬৩২ এ:)। 
এব ফলে বাঢ়, তথ পশ্চিমবন্ধ থেকে পতুীজর। একেবারে উচ্ছেদ হয়ে যায় ।৫ 

ছৃতরাং দেখ যাচ্ছে, আমাদের আলোচ্য সময়ে বাংল। তথ। বরাড়ের বাশিজোর 
যথেই উন্নতি সাধিত হয়ে ছল । 

যোড়শ-সগ্ডদশ শতকের বিভিন্ন বিদেশী শ্রমণকান্ীর বিবরণ থেকে এ দেশের 
তৎকালীন ব্যবসায়-বাপিজ্যের যেমন খবর পাওয়া ধায়, তেমনি লমসামস্থিক প্রসিদ্ধ 
বন্্রগুলিরও বর্ণন। পাওয়া যায়। 

যোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মিঞার ফ্রেডারিক (১৫৬৩ খ্রীঃ) লগ্তগ্রামকে খুব 
সম্বদ্ধ বন্দর হিসাবে বর্ণনা করেছেন ।৬ তিনি বেতড় বন্দরেরও উল্লেখ করেছেন। 
নদী অল্প গভীর ও জল কম বলে তখন বেতড় বন্ববে ছ্বাহাজ যেতো না। প্রতি বছর 
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১৩২ লতেবে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


এই৷ বেড় বন্দবূুকে কেন্দ্র করে একটি সামগ্মিক গ্রাম প্রস্তত হতে] । যতৃদিন বেড়ে 
জাহাজ থাকতো, সেখানে কেনাবেচা চলতো । জাহান চলে গেলে বণিক্রোও 
অস্থায়ী ঘরগুলি পুড়িয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যেতেন । তবে ছোটো জাহাঙ্গ অনেক সময়ে 
বেতড় থেকে দগ্তগ্রাম পধন্ত গিয়ে মাল বোঝাই করতে পারতে । এ ছাড়া, সগ্তগ্রাম 
বন্দরে প্রতি বছর ৩০।৩ খানি জাহাজে চাল, চিনি লাক্ষ।। কাপড় ইত্যাদি নান 
প্রকার বাণিজ্য ভ্রব্য চালান হতে। | সেখানে প্রতিদিন হাট বসতে। | বণিকের। নৌকো! 
করে এসে সস্তায় বেচাকেনা করতেন । 

রাল্ফ ফিচ৯ ( ১৫৮৩ শ্রীঃ ) সপ্তগ্রাম বন্দরের উল্লেখ করেছেন। তিনি হুগলী, 
সপ্তগ্রাম ও হিজলী বন্দরের কথা বলেছেন । সঘেরো। শতকে হ্ামিলটন২ ( ১৬৮৮- 
১৭২৩ খ্রীঃ ) হুগলীকে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলে বর্ণনা করেছেন । এই শতকের শেষ- 
দিক (১৬৯৭ গ্রী: ) থেকে হুগলা নদীর তীরে কোলকাতা! নগরীর উন্নতি আর্ত হয় 
এবং শতকের শেষ দশকে ইংরেজরা কোলকাতায় কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করার পরে 
কোলকাত। নগঝ্ী বাণিজ্যিক গুরুত্বলাঁভ করে। উন্নতির প্রথম ধাপে কোলকাতা দেশের 
অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের শহুরে বাজার ছিল । এবং ধীরে ধীরে এই বন্দরটি ইংরেজদের 
বাবসায়ের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় । 

সেকালে চৌন্বক দিগ.দর্শন যন্ত্রের ব্যবহারের প্রচলন ন1 হওয়ায়, বৃর্ষ ও গ্রহ-তার 
ইত্যাদির সাহাযো দিক নির্ণয় করা হতো । যেসব নাবিক বাত্রিকালে সমূজ্র পথে 
দিক নির্ণয়ের কাজে দক্ষ হতেন, তাঁদের বল। হতে। “তারাবিদ্‌' ও “দিশান্ধ' ।৩ এ ছাড়া 
“পব্নবেত।”৪ বা ধারা বায়ুর গতি নির্ণয়ে দক্ষ ছিলেন, বাহক', “কর্ণধার”৫ ব। প্রধান 
নাবিক, "গাবর'৫ বা “নাউড়্যা, অর্থাৎ সাধারণ নাবিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নাবিকের 
সঙ্গে পাইক,৬ স্ত্রধর, ডুবারী, কর্মকার ইত্যার্দিও থাকতেন সমুদ্রগামী বড়ে। 
নৌকোতে । 

বাঙালি বণিকের সমুদ্রপথে বাণিজ্য-যাত্রার বর্ণনা সতেরো! শতকের অনেক কবিই 
করেছেন। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বর্ণনাতেও বাংলাদেশ থেকে বিবিধ বাণিজ্য- 
সম্ভার পারন্ত, ইউরোপ প্রভৃতি দ্ৃরবর্তা দেশসমূছে যাবার কথ। ব্লা হয়েছে । তবে, 
এই সমুত্র-বাণিজ্যে ষে বাংল! তথ। আমাদের আলোচ্য রাঢ়ের বাঙালি বণিকেরা অংশ 
গ্রহণ করতেন বিদেশী ভ্রমণকারীদের ব্ণনাক্স তার স্পষ্ট কোনে! উল্লেখ নেই। মনে 
হয়, বাইবের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বণিকেরাই বাংলার বন্দর থেকে দেশীয় 
বণিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যদ্রবা মংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন । তবে, নদীমাতৃক 


১, বা. দে. ই. ২, পৃ. ২২৩। 
২, এ. ব্রু, 
৩, কক চ. (ধ.উ.) পৃ. ২৯৫ | 

9, মধাধুগে বাক্সালা ও বাঙালী পৃ. ৪৭ 
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অর্থ নৈতিক অবস্থা ১৩৩ 


দেশের নৌ-শিক্পের প্রচলন ও প্রসার, সেই চধাপদের কাল থেকে নানদী ও নৌকে। 
সংক্রান্ত এতো! উপম। রূপকের ছড়াছড়ি এবং নর্বোপার শতাব্দীর সাহিত্যে বিস্তৃত 
নৌবাশিদ্বের উল্লেখ থেকে মনে হয়, বহির্দেশীস্ সমুদ্র-বাঁণিজা ন হলেও আস্তর্দেশীস 
নদীপথ-বাণিজ্ধো বাঙালি বণিকেরা অংশ গ্রহণ করতেন । 

আমাদের আলোচ্য সময়ের “চণ্তীমঙ্গল' ও “মনসামঙগল'-কাবো মিংহল পাটনে 
বাণিজা-যাত্রার বর্ণন৷ 'পাওয়া যায় । আগেই এ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। 
কিন্তঃ এই বর্ণন। কতকট। পু শ্বৃতির রোমস্থন জনিত বর্ণনা বছেই মনে হয়। কারণ 
সপ্তদশ শতকে নানা কারণে সমৃত্র-তীরধর্তী অঞ্চলে উপকূল-বাশিজা ভালোভাবে 
চললেও ব্যাপকগাবে সমুত্র-বাণিজা বলতে যা বোঝায় তা হতো না বলেই পপ্তিতগণ 
মনে করেন '১ যেটুকু ছিল, ফোডশ-সগুদশ শতকে গঙ্গার মোহনা অঞ্চলে পতুগিজ 
জলদন্থ্যদের অত্যাচারে তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। মুকুম্দরামের “চণ্তীমজল'- 
কাবোব ধনপতি ও শ্রীপতির বা পিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে কবি তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন । 


“ফরিজির ছ্বীপখান বাহে কর্ণধারে 

রাত্রে বাক্য জায় ভিজা হারমাদের ভবে ৪১ 
সেকালে পতুনিজ ৰণিকেরা ব্যবসান্ের নামে ভারত-মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে 
ভ্তারতীয়দের বাণিজা-জাহাজের ওপরে অনেক সময়ে দন্থ্যবৃদ্তি করবার জন্তে, ক্রমশঃ 
এদেশের জলপথের বাণিজা বন্ধ হয়ে ঘেতে থাকে৷ কুছ্ুকভট্টরুত মন্থসংহিতার 
চীকাস্ব দেখ! যায়; “সমুত্রযায়ী?, 'বন্দী', “ভাট? ও 'তেলী'কে মগ পতিত করেছেন। মন 
এদের পতিত করুন বা না করুন, অস্ততঃ কুম্ভুকভট্টের সময়ে এরা পতিত বলেই থে 
বিবেচিত হতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে, ষোড়শ শতকের শ্মার্ড 
রঘ্ুনন্দনও সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন ।৩ মনে হয়, সমূজ্রধাত্রায় পতু গীজদের 
লুঠপাট এবং সেই সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা প্রবলতর হওয়াতে, জাতি নাশের ভয়ে প্রথমে 
ব্রাহ্মণের পক্ষে এবং পরে সকল হিম্কু বাঙালির পক্দেই এই বাধ। নির্দেশিত হয়েছিল 15 

মুকুন্দরামের “চণ্তীমজল'-কাব্যের ধনপাঁতউপাখ্যানে, শ্রীমত্তের বাণিজ্যে যাআর 

প্রসজে সপ্তগ্রাম সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে-_ 

সপ্ত গ্রামের বেে কোথাও ন। জায় 

ঘরে বসি থাকে সুখে নান। ধন পায় ॥€ 
হঠাৎ সগ্তগ্রামের বণিকেরা এমন অলস হয়ে পড়লেন কেন? জলপথে পতু গীদদের 
দন্যাত। এর একটি কারণ হলেও, আমাদের মতে, বিদেশী বাণিজা-তরীর আগমন 
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১৩৪ লতেবে! শতকে বাঁচ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


এবং তাদের মাধ্যমে পণ্যবব্য আমদানী ও বগ্তানী করার যোগ পাওয়ার জন্তেই রাঁড়ের 
বণিকের! লমুস্রপথে বাণিজ্য করতে যাবার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করতেন ন!। 
স্থতরাং, পধ্চগ্রামের এবং বৃহৎ অর্থে বাট়ের বণিকের। বিদেশে বাপিজ্য কন্ধতে গিগ্ে সর্ব- 
স্বাস্ত হওয়া অপেক্ষা, ঘরে বসে পাইকারবৃতি ব। ফড়েগিবি কবে যা! পেতেন তাতেই 
সন্ধষ্ট থাকতেন। কিন্তু, ধনপতি বশিকের মতো। ছুঃদাহসিক বণিকও তখন বাঢ় অঞ্চলে 
কিছ কিছু ছিলেন না, এমন কথা জোর কবে বল! যার না । তবে, আমাদের আলোচ্য 
শতকের বিভিন্ন মঙ্জলকাব্যেব বর্ণনাদ্বঃ ঘে বাঙালি বণিকের ভিজা ভাসিয়ে সমুজে 
বাণিঙ্গয-ধাত্রা করতে ঘাওয়ার কথ! পাওযা! ধায়, ভার অধিকাংশই কবি-কল্পনা বলে 
মনে হয়। বাঙালি কবিরা তাদের কাব্যের নায়কদের সিংহলে নিযে গিয়েছেন? কিন্ত, 
সেখানে বাবার পথের ষে বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন, তার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল 
নেই। সিংহল যেতে গেলে উড়িস্তা, অন্ধ ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন বন্দর ছুঁয়ে যেতে 
হয় । কিন্ত, এ ভিন রাজ্যের কোনো স্থানের নামই এই লব কাবো উল্লিখিত হস্ক নি। 
এ ছাড়া, সিংহল বাজ্যের যে ছবি বাডাঁলি কবির! এঁকেছেন, তাতে তাকে বৌদ্ধদের 
দেশ বলে মনে হয় না। মনে হম্ম বাঙালি হিন্দু-কতৃক অধ্যুষিত একটি রাজ্য । এ 
রাজ্োর রাজকন্যার নামও বাঙালি নাম, সিংহলী নাম নয়। যাই হোক, অনেক আগে 
যখন বাঙালি বণিকের। সমুন্রপথে বাণিজ্য করতে যেতেন, সেই সমক্কার কিছু স্বতি 
হয়তে। পুরুষ থেকে পুরুষাস্তবের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এমে সতেরো! শতকের 
বাঙালির মনে স্থান লাভ করেছিল । স্থতরাং বাঙালির বহির্বাণিজোব প্রসঙ্গে 
আমাদের আলোচা শতকে বচিত কাবোর বর্ণনায় অতীত কালের শ্বতির স্কানই বেশি । 


বিচার ব্যবস্থা 


ক্ষোটাল লইয়! গেলা হিতে যশানে। 
যাজায়ে মরলগুলি. সিমূলের কাঠে। 
পায়ে চোরের কান্ধে চলে দিবা ঠা্টে॥ 
বাঁজে কাড়া' জোড়া সিঙ্গ! করতাল ফানি 
দেখিতে খাইজ যত নগর নিবাসী! 


সেকালের সমাজ সচেতন কবিদের কাবো অন্ান্ত বিষয়েয লঙ্গে তৎকালীন বিচাৰ 
ব্যবস্থারও সামান্ত থবর পাওয়া যায়! অবশ্য তা এতই অকিঞ্চিতকর যে, তার সঙ্গে 
বৈদেশিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত, এতিহানিক সুত্র এবং পূর্বাপর শতাব্দীর সাহিতো প্রাণ্ত- 
তথ্যের একীকরণ করলে তবেই তা থেকে আলোচ্য সময়ের রাঁড় অঞ্চলের বিচার ব্যবস্থার 
একটি সুম্পষ্ট ধারণ। হতে পাবে । 

॥ শাসন-ব্যবন্থা ও বিভাগ ॥ মুঘল আমলে সাধারণ প্রশাসক ও বিচারকের 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট ছিল না। বিভিক্ পদাধিকারী মৃত্বল শাসনকর্তাগণ 
সকলেই নিজের নিজের সীমার মধ্যে প্রয়োজনে বিচারকের ভূমিক| গ্রহণ করতেন। 
এজন্যে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার আগে তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থ। সম্পর্কে 
একটি প্রাথমিক ধারণ। থাক! প্রয়োজন। 

শানন ও বিচার যন্ত্রের চুড়ায় বসে থাকতেন দিললীশ্বরোবা-জগদীশ্বরোবাবাদশাহ 
স্বয়ং । তার ফরমান নিয়ে দোর্দওড প্রভাপে সব! বা প্রদেশ শাসন করতেন “হ্বাদার? | 
স্থবার রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন €িওয়ান' | স্থবার অন্তর্গত “লরকা'-এর 
প্রধান শাসনকর্তা হলেন “ফৌজদার' । আরক্ষ সংক্রান্ত কাজের জন্তে ছিলেন “কোতো- 
লাল । “িরকার'-এর “ফৌজদাবের মতোই ছিলেন সরকার অন্তর্গত 'পরগণা'-ব 
শিকদার । . 

॥ বিচারক বা দণ্ুদাত1 ॥ শিকদার, ফৌজদার, স্থবাদার সকলেই নিজের 
নিজের শাসন সীমায় এবং প্রয়োজনে বাদশাহ স্বপ্ং প্রধান বিচারকের ভূমিক। গ্রহণ 
করলেও, নিরিষ্ট বিচার ব্যবস্থায় সাতাজ্যের মুখা বা প্রধান কাছী কর্তৃক নিয়োজিত 
হনে প্রাদেশিক কাজীর! স্থানে স্থানে বিচারের জন্তে নিষুক্ত ছিলেন? এবং ভাব! 
এগ্সামিক রিধান অনুমারে বিচার করতেন।১ কান্দীরা প্রধানিতঃ ধর্মীয় অপরাধের 
ব্চান্ব করতেন । ভবে প্রয়োজনে অনেক সময়েই তার! হিন্তু ও মুললমান উভয় লক্জ্- 


১, 88485) 80508018558102), 2০ 23. 





১৩৬ সতেবো। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


পায়ের দেওয়ানী ও ফৌজদারী অভিযোগেরও বিচান্ব: করতেন।১ বানন্ব-সংক্কান্ত 
1ৰচারের এবং জমির ম্বত্ব ইত্যাদি নির্ধারণের জন্তে ছিলেন “আমিন' | এ সম্পর্কে তার 
প্রধান সহায়ক ছিলেন “কাঙগনগে? । এছাড়া গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত 
“সমিতি? বা পিঞ্চায়েখ বা গ্রাম ষোল আনা» স্থানীয় বিবাদ-বিসম্বাদ ৪ সমাজ বিরুদ্ধ 
কর্মজজাত অপরাধের বিচার করতো | সমাজে চলিত ও শ্বৃতিশাস্ত্র অন্থমোদিত আচরণের 
৭পর ভিত্তি করে পঞ্চায়েতী বিচার ব্যবস্থা! গ্রচলিত ছিল । এই সব কেব্দর'অহমোদিত 
সাধারণ আইনগত বিচার-ব্যবস্থা। ছাড়াও হিন্দু জনসাধারণের শান্ত্-নিষিদ্ধ কর্মজাত 
পাপের দণ্ুদাত। ছিলেন সমাজের ব্যবস্থাপক গুরু, পুরোহিত ও ভট্টাচার্য সম্প্রনাস্্। 


নতেবো শতকের বিভিন্ন মঙ্জলকাবো ও চরিত গ্রন্থে আমর! দণ্ডদাঁতা হিসাবে কাজীর 
উল্লেখ পাই । মে সময় এই কাজীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল অপাখারণ। যোড়শ 
শতকের কবি বুন্দাবনদাসের “চৈতন্য-ভাগবতে'২ ঘবন হরিপাঁসের মুসলমান হয়ে হিন্দু 
যানির' বিচারের প্রসজে দেখা যায়, দ্বয়ং মুলুকপতি' সেখানে উপস্থিত ও গুরুতর শাস্তি- 
দাঁনে অনিচ্ছুক থাক। সত্বেও, শেষ পর্যন্ত কাজীর বিচারে হবিদধাসের প্রতি “বাইশ- 
ৰাজাবে' নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাতের আদেশ হলে! ৷ সতেবো। শতকেও কাঁজীদের প্রতিপতি 
যে একই রকম ছিল তাতে কোনে সন্দেহ নেই। সাহিত্য থেকে পাওয়া! বিভিন্ন 
তথ্য ছাড়! ইতিহাস প্রমাণেও দেখ। যায় ঘষে, এই ধরনের ধমীয় অপরাধের ক্ষেঞ্ডে 
কাজীর সিদ্বাস্তই ছিল শেষ কথা । বাদশাহ উরঙগজেবের দীর্ঘ রাজত্বের ঠিক মাঝামাঝি 
সময়ে ছোটে। বড়ো নব বিষয়ে তিনি কাজীদের এতে কতৃতত্ব দিয়েছিলেন যে, ত। বডে। 
বড়ো আদীর এবং মন্ত্রীদেরও ঈর্ষার বিষয় হয়েছিল ।৩ এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের একটি 
ঘটনা উ-ল্পধ করা যায়--“একজন ফকির চুনাখালীর তালুকদার বৃন্দাবনের নিকট ভিক্ষ। 
চাওয়ায়, তিনি বিয়ক্ত হয়ে তাকে বাড়ী থেকে বার করে দেন। ফকিবু তখন কতকগুলি 
ঈট কুড়িয়ে এনে বৃন্দাবনের যাতায়াতের পথের ধারে সাঁজালো। 1 তার নাম দিল মসজিদ । 
যখনই বৃন্দাবন এই পথে চলতেন, ফকীর উচ্চৈঃন্বরে আজান পড়তো । বুন্াবন বিরক্ত 
হয়ে একদিন ইটগুলো। ফেলে দিয়ে ফকীরকে গালি-গালাজ কবে তাড়িয়ে দিলেন। 
ফকীর গিয়ে মুশিদকুলী খার কাছে নালিশ করলে | বিচারক কাজী “আলেম'দের সঙে 
আলোচন। করে বুন্দাবনের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন । মুশিদকুলী খা এই হত্যায় 
'্সনিচ্ছুক ছিলেন | কিন্তু তার, এমন কি স্থবাদার শাহজাদা আজীমুস্সানের অন্থরোধ 
পর্যন্ত বাদশাহ গ্রাহ করলেন না। বাদশাহ শাহজাদার -পঞ্জের উত্তরে লিখে পাঠিয়ে 
ছিলেন-_-“কাজী শরফ, খোদাকি তরক, 1”২ 


১, 11008051 &40030185256100, ৪, 1. 
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বিচাদ বাবস্থা ১৩৭ 


বিশ্বতাবতীতে *ংগৃভাত ১১৬৬ বঙ্গাকের ম্বাটের বধমান অঞ্চলে, 'মোকাম পানা 
গড়ের' একটি পত্রে, বিবাদে '্কাজীর বিচার-বাবর্ধে বিভিন্ন খরচের হিসাব পাওয়া 


যায় ।১ পে দেখ। যায়-.“বর্ধমানে কাজীর পেক্কাদা খরচ মাহ কাত্তিক অবদি মাথ 
শৃদ্ধা ইত্তকে এক টক্কা_-ণবং "মাউডি কাজিকে দং গুরু গৌচ্চরন সিংহ ললাৎ চাত্তি 


টক্কা'-_- “কাজির পেয়াছার অন্তে গুরু গোবিন্দ মণ্ডলকে লিক্যা৫5 বিচারে পেয়াজ 
খরচ এক টক্কা_“পেআদা খরচ জন্গে ভঞ্জিত পিকা। এক”-ইতাদি কোন্‌ তারিখে 
কতো! খরচ হয়েছিল তার [বস্তুত ছিসেব রয়েছে । বিবাদ-বিসম্বা্ে কাজীর ঘারস্থ হবে 
"ক বনের খরচের দায়ে পড়তে হতে। তার একটি বাস্তব প্রতিলিপি এই পত্রধানি থেকে 
পাওয়। যায় । এই কাবণেই ঈবৎ পরবর্তী কালের হলেও শতাব-বাহিত মমাজ-দর্পথ 
হসেবে এটির অংশ বিশেষ উল্লিখিত হলে || 


সমসাময়িক সাহিত্যে পঞ্চায়েতী বিচার ব্যবস্থার বিশেষ কোনে। উল্লেখ পাওয়া ষায় 
শ। তবে, পূর্ব-প্রতিশ্রাত ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্রাক্ষণের বিচার করতে 
গ্রামের লোকেব মক্রিক্ধ অংশ গ্রহণ এবং অবশেষে সমশ্যাধ মমাধান করার খবর পাওয়া 
যায়। “চৈততন্ত-চরিতাম়ত' গ্রষ্থে ।২ এ ঘেন অনেকটা “গ্রাম ধোল আনার ব্যবস্থাই 
মশে হয়। 


মুকুন্মরামের “চণ্ডীমঙ্গল-কাবোর ধনপতি পাখ্যান অংশে পর্ণ-পঞ্চায়েতী (০8906 
০4০ ) বিচার বাবস্থাব খবর “1য় যায়। ধনপতি সদাগবের পিতৃতশ্রা্ধে উপস্থিত 


জ্ঞাতিকুটুম্বর। খুক্পনার সতীত্বের প্রশ্নে সংশয় নিরসনের জন্য পরাঁক্ষা চায়, বিকল্পে। অর্থ- 
"গু কামপ। করে। 


“পরিক্ষা করিতে যদি করিবেক শঙ্ক || 
নহছিলে ইহার দণ্ড এক লক্ষ তঙ্কা ॥'৩ 


এর উত্তরে ধনপতি সদাগর বাজার দোহাই দিলে, তারা ধনপাতর জাতিপাত ঘটাবার 
এবং তার জন্ধে প্রয়োজন হলে বাজার কাছে গিক্ষে 'উচিভ-বিচার' শ্রার্থন। কররার 
ভয় দেখায়। 


ধন লয় নৃপবর প্রাণ লয় ঘমঘর 
জাতি লয়, দেয় বন্ধু জন। 

মেলিয়া সকল ভাই যাইব বাজব ঠাই 
রাজা করে উচিত বিচার ]'8 


১. বি,.ভা. প. লং" ২১৭৭। 
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১৩৮ সতেবো! শতকের ঝাড় বাংলার সমাজ ও লাহিত্য 


শেষ পর্ন সেখানে দেখ যায়, বর্ণ-পঞ্চায়েতের কথ। মেনে খুক্পনাকে পরীক্ষা! দিতে হয় 
এছাড়া, হিম্তু জনসাধারণের শান্তর নিধিদ্ধ কর্মজাত পাপের বিচাবে বাবস্থাপক গুরু 
পুরোহিত ও ত্রাক্ষণ-ভটাচার্য সম্প্রদায়ের বিধান ছানের খবরও পাওয়া যায় মুকুন্দযামেঘ: 
“চণ্ীমজল/-কাবো। 
“সাধু ধনপতি দত আনিয়। পণ্ডিত মত 
সবারে বৈসায় দিরাসনে | 
হয়া সবে এক বুদ্ধি বিচারে পৰীক্ষা শুদ্ধি ।'১ 

ক্ষিছু পরবর্তী কালের চিঠিপত্রেও এই সব গুরু-পুরোহিতের প্রতাপ শতাববক্রমে শুধু 
'বাহত দেখা ধায় না, তা থেন ক্রমবর্ধমান হতে থাকে | 

॥ অপরাধ ও দগুবিধি ॥ নিষিদ্ধ খাঁগ্ ও পানীয় গ্রহণ, পতিত বা ঘবন-সংসর্গ, 
অবৈধ প্রণয়, নিষিদ্ধ ঘৌন ব্যভিচার, গোঁহত্যা ইত্যাদি শান্তর ও সমাজনিষিদ্ধ অপরাধ 
এবং সেই লব অপরাধে অপরাধীর পাপের প্রাক্্শ্চিত্ত বিধান করতেন এই সকল স্থানীস্ 
গুরু-পুরোছিত ব1 পণ্ডিত-ভট্টাচার্ধ সম্প্রদার । অপরাধের ক্ষালনের উদ্দেশ্তটে পণ্ডিতদের 
কাছে ব্যবস্থা প্রার্থনা করে লিখিত নিবেদন হলো হকিকত (বা 1817), এবং 
প্রায়শ্চিত্তের জন্তে সে বিষয়ে ভট্াচার্য মহাশয়ের প্রদত্ত শান্ত্রবিহিত ব্যবস্থা সংবলিত 
উন্ববের প্রচলিত নাম “ভাষ? ॥২ 

গুরুতর পাপীর উদ্ধারের জন্যো স্বতিশান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেবা। ভাষপত্তর নান জায়গার 
চতুম্পাঠীর প্রপিদ্ধ অধ্যাপক মণ্ডলীর কাছে পাঠাতেন এবং সে বিষয়ে একমত হয়ে 
প্রায়শ্চিত-ত্বরূণ দণ্ড দানের ব্যবস্থা করতেন । স্মথার্ত ভট্টাচার্ধগণ সাধারণের অবোধা 
শাস্ত্রের ভাষা বা বচন উদ্ধার করে সেগুলি মূল সংস্কত ভাষাম্ম লিখে ব ব্যাখা? কৰে এক 
ৰ একাধিক স্বাক্ষরে প্রকাশ ও প্রচার করতেন বলে, একে বল। হতে। “ভাষ-চালানেো” 1৩ 
আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে কিছু পরবর্তী কালের একটি ভাষের উল্লেখ করছি। 
গ্রব মধ্যে দিয়ে তখনকার গ্রাম সমাজটি যেমন ছবির মতে ফুটে উঠনে, তেমনি একটি 
নিটোল ছোটগল্পের উপাদানও পাওয়। যাবে। 

"মহামহিম শ্রীযুক্ত ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়ের বব|ববেষু-_ 

লিখিতং শ্রপরীক্ষিৎ শৌ হকীকত সওয়ালবন্ধ পত্রযেদং সন ১১১১ সাল লিখনং 
কাধ্চ আগে আমার কন্তা শ্বশ্তরালয়ে গণ্ডগোল করিয়া দৃব কবিষ্া দেয়াতে এ 
গ্রামেই কোন কুটুম্ব বাঁটাতে গোসাভাবে ছিল1 কেহ নেদিন অন্বেষণ করিল না! আত্ব: 
নেই কুটুম্ব ্থপারিষ করিলে তাহাতেও ডাকিয়া লইলে প। মতে আমার বাটী আসিয়া 
বিস্তার্বিত কহিল! জে ভাহুর হুইয়। যথোচিত ফজিয়ত করিয্না দিয়াছে আমী এ প্রাণ 
ঘাখিব ন! আমরা, নানামত বুঝাইলাম ভাল ঘর করিতে সকলি হয় সেই ঘর পুনব্বায়, 


১ ক. কচ, €ধ. উ.) পৃ. ১৮। 
২ ডি, প. স.ডি, ১ম, পু. পৃ ২৯৯ 
ও তী' রী 


বিচাঙ ব্যবস্থ। ৯১৯ 


জ্বাইতে হইবে পরে কয়েক ছিবল বাদে জামাতাবা! কয়েকজন লইতে আইল বন্ধাব লমক়্ 
ক]ছারিতে ডাকাইল আমার কন্ত। কহিলেক জে ভাম্্‌ব হইয়া আমার নাক কাঁটিতে 
চাহিলে তাহার কেহ কীছু উত্তর করিলে না৷ আমী আর লে ছরে জাইব ন। স্থনিয় 
অনেক কথান্তে তাহারা ক্রোধ করিয়া ইত্তবা করিস! পরিত্যাগ করিয়া গেল আমী সেখানে 
ছিলাম ন1 সেই অবধি কনত। ঘবে আইল না রাতে তত করিয়া কাকে দেখিতে পাইলাম 
না পরে দিনান্তবে বেত হইল জে জবনান্ন কার করিয়াছে ধিকার প্রযুক্ত প্রাক্তন বশতোই 
ব! করিয়াছে কিশ্বা কোন লিগ্সাতেই ব। কিন্ত আমার গৃহে থাকীতে কোন বিষয় নাছি 
যদি কোন পাপী থাকে এই সন্দেহক্রমে গ্রামস্থ লোকে আমাকে স্থকিত করিয়াছে 
অতএব তৎসন্ধিপ্ধ পাপ নিমিততক পুর্বকালীন তৎসংদর্গে আমাকে শান্্রাঙ্ছসাবে জে 
বাবস্থা আজ্ঞা হইবেক ইতি*-- 

এক্ষেত্রে ংসর্গশৃন্ত পিতাকে জাতে তুলবাব জন্যে “সাধ সপ্ত ধেস্ছ মূল্য প্রদানের 
বিধান দেওয়া হয়েছিল । দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে সমাজ প্রধান ও হিন্দু প্রধান গণগুগ্রামে 
আজও এই ধার! বহমান আছে | * 

মানব চরিত্রের ম্বাতগ্্য এবং বৈচিত্রের জন্য অপরাধও যেমন অসংখ্য, তার 
প্রাস্শ্চিতত (বধানও তেমনি অঙ্কুবস্ত | অপরাধের লঘুগ্ুরু বিচারে উপবাস থেকে সরু 
করে গোম্য়, গোষৃত্র সেবন ইত্যাদি স্বতিশান্ত্র অনুমোদিত নান] ধরনের কচ্ছ -লাধন 
এবং গুরুতর অপরাধে তগ্তজল, ততগ্তহৃগ্ধ, এমন কিঃ তপ্তত্বত সেবনে গ্রাণত্যাগেরও 
বিধান দ্রিতে এই লব গুরু গৌলাইর! কুষ্টিত হতেন ন!। 

যবনের স্পৃষ্ট ভোজ্য বা পানীয় গ্রহণ করলে হিন্ছুর জাতিপাত হতে! । লে লব 
ক্ষেত্রে অনেক সময় তপ্ত্বত লেবনে প্রাণ ত্যাগ করার বিধান দেওয়া হতে]! লতেবে 
শতকের প্রথম দশকে রচিত কৃষ্ণদাীস কবিবাজের “চৈতন্চরিতামৃতে'বণিত সুবুদ্ধি 
রাস্থের কাহিনী এর একটি উজ্জল নৃষ্টাস্ত। হুলততান হোসেন শাহ কতৃক স্ববুদ্ধি 
রায়কে “করোয়ার পানি' ! বদনার জল ) মুখে দিয়ে জাতি নষ্ট কর হলে, স্থবুদ্ধি রাস 
স্রান্ধণ-পপ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রার্থনা করলেন।২ পণ্ডিতদের মধ্যে 
একদল বিধান দিলেন, “তথ্চঘ্বত খাঞ্া। ছাড় প্রাণে ।৩ আর একদল বললেন, 
অল্পদোষে এক্ধপ কঠোর প্রাকশ্চিত বিধেয় নয় ৪ অবশ্বা এই ধরনের প্রাণঘাতী 
প্রাস্শ্চিত্ত অনেক ক্ষেত্রেই অনস্ভব হওয়ায় ধেলুসংকলন অর্থাৎ পবিবর্তে, ব্রাঙ্ধণকে বা 
সন্ভবতঃ সেই ব্যবস্থাপক ভট্টাচার্য মহাঁশয়কে ধেলগদান বা তার মৃল্যদানের বিধিই অধিক 
প্রচলিত ছিল। একথা আমর1 জানতে পাবি আমাদের আলোচা শতক অতিক্রান্ত 


১. বাজ ৩৮1৪ বছর আগেও হাওড়া পতিত-সমাজের অগ্রগণা ও হবনাদধন্ত পতিত,কাকুদ্দিরা দিখানী 
যোশীক্মনাখ ভটাচার্ধ মহোদয় স্থানীয় সামাজিক অপরাধের ক্ষেত্রে এই 'ভাষ' দিতেন । 

২. তপ্রারশ্চিত্ত পুছিল পঙিতের স্থানে? । চৈ, চ. (ন. লী), পৃ. ৮৫৪। 

৩. চৈ. চ, (বনী), পৃ. ৮৫৪। 

৪. "কেহ কছে এও নহে অজদোষ হয । এ. এ । 


১৪* সতেবে! শতকের বাট বাংলার 'সমাজ ও সাহিত্য 


হবার সাথান্ পথের তকটি চিঠিতে । আবার 'অদ্ুভাচার্ষের ামায়ণে আমরা যবন- 
শ্পর্পে জাতি নাশেষ অন্য ধরনের প্রায়শ্চিত্তের খবর পাই । 

“বল করি জাতি দি লএত ঘবনে। 

ছয় গ্রাস অন্ধ যদি করায় ভক্ষণে | 

প্রায়শ্চিত কধিলে জাতি পায় সেই জনে 1১ 

“সঞ্জালের সমাজের ভাগাবিধাতা পণগুতদের দেওয়া বন “ভাষ' এবং তানের 
কাছে নিবেদিত বহু হকিকতা' রয়েছে । কিন্তু এগুলি সবই পরবর্তী কালেষ। ১৭২২ 
শ্রী থেকে ১৮৭৮ স্রীষ্টান্দের মধাবভী সময়ের । কিন্তু সে যুগের সমাজে পরিবর্তন 
সংগঠিত হতে খুব ধীরে ধারে! নেইজন। অন্ততঃ ১৭২৯ শ্রীষ্টান্ধে লেখা “হকিকত'টি 
ষে অনেকাংশে তেরো শতকে রচিত “হকিকত' গুলির অনুরূপ তাতে সন্দেহের 
কোনো কারণ নেই । এই “হুকিকত'টি নীচে সম্পূর্ণ উদ্ধত হলো । 

'জ্রোগোপাল খাএর গরু যরনের হকিকত গোপাল খাঁর গন্ধ একটি ছাল বাহিতে 
দিয়াছিলেন শ্রীসন্তোষ কুতুকে সম্তোষ কুতু ছাল। হাটীয়া পথেতে আনিতেছিল এহার মঞ্ধে 
তলাড়ার বসস্ত পাল সেই ভিড়নে ছীল গর তাড়াইতে গরূর পাএ ঠেঙ্গা মারিলেক তাহাতে 
গর পড়িলা পুনস্ছ শকা বিধাই অগডে করিয়া গরু আনা গেল তাহার পরে এক মাল 
বাঁচিয়াছিল্য ঘাস খড় খাইত তাহার পাএ পুকা হইল তাহাতে মবিল-_-1*২ 

এর অর্থ করলে অনেকটা এই রকম দ্াড়ায়-_শ্গোপাল খ-এর গরু মারা যাবার 
হকিকত। শ্রীগোপাল খা-এর গরুটি দেওয়। হয়েছিল সন্তোষ কু্ঁকে, একটি বস্তা বহন 
কবার জন্য | সম্তোষ কু বস্তা সমেত গকটিকে পথে হাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল । ইতিমধে 
সেখানে বসন্ত পালও ছিল। সে গরু তাড়াতে গিয়ে তার পায়ে লাঠির বাড়ি মারে। 
তাতে গরুটি পড়ে ধায় | তাকে বাড়ি আনা হয় । এব পবে গরুটি একমাস বেচেছিল। 
ঘাস খড় খেতো। | পরে পায়ে পোকা হয়ে মারা যাক |” 

সেকালের হকিকতগুলিতে দেখা। যায়» বশীর ভাগ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবঞ্থ। চাওয়া 
হয়েছে স্থানীয় সভাকর, ব্যবস্থাপক, বিধিকর্তা, বাজনতা পণ্ডিত এবং ভট্টাচাখ 
প্রমুখদের কাছ থেকে ! কোথাও কোথাও পঞ্চগ্রামী ও সপ্তগ্ামী ভট্টাচাধ মহাশয়দের 
আহ্বান করা হয়েছে ।* গ্রামস্থ বা ভিন্ন গ্রাষের মণ্ডল বা মুখ্য পরমানিকদেরও বিধান 
নেওয়া হয়েছে । 

“গুরুদণ্ডী' বাক্তিকে সমাজে অচ্ছুতের মতো। সাজ] দেবার জন্তে গুরু তঘ্বির করছেন 
একটি পত্রে৪--“আপন কারঙ্গের গ্রামের শ্রকাসীনাথ মগুল আমার সীয় আমাকে 
মানে না অনেক ক্রটী কৰিয্বাছে তাহা সাক্ষাতে নিবেদন কৰির মী ওহাকে নিগ্রহী- 


ম. বা, পু. ২২৪ । 

বি. ভা, প. সং, ৯২৪। 
তরী) সং. ৪৬১, ৩৪২৯। 
এ, সং ২৯১২। 
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বিচার বাবস্থা ৯৪১ 


পঞ্জ আপন কারদ্বে নিকটকে পাঠাইস্স! ছীলাম তাহাতে ষুরী জে গুরুত্রহী লোককে 
ইয়া! তোমাদ্ছের গ্রামের লোকে বেবহার করেন জাপলাবা বিজ্ঞ বটেন মকনকে 
কহিবেন জেন মণ্ডল মজকুরকে লইয়া লোক বেবহার ন। করে ।' 
এই “লোক বেবহার না করা” দণ্ড বড় ভয়ানক | আবার, গেআত্দণ্তী' পতিতকে 
বিবাহ বৰ শ্রান্ধাদি সামাজিক কাজে বর্জন কবে দণ্ড দেবেন জাতির । সামাজিক রীতি 
লজ্বনের এবং অন্তান্ত সাধারণ অপরাধে গ্রামের প্রধানব1 একত্র হয়ে অপরাধের বিচার 
করতেন। অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীর ধোপা, নাপিত ও হকে। বন্ধ হতো । 
অর্থাৎ একঘরে কর] হতো। | আবার এ'রাই প্রসন্ন হলে পতিতকে এক ঘটি জল স্পর্শ 
করবার অধিকার দিয়ে, ব। স্বজাতির বিভেদনাশক হু'কে। বাড়িয়ে দিয়ে জাতে তুলতে 
পারতেন সহজেই । 
সমকালীন সাছিতো সে যুগের কয়েক রকম শাস্তির উল্লেখ পাওয়। ধায় । যেমন 
আটক, জরিযান। প্রভৃতি । বাজন্ব সংক্রান্ত এবং সাধারণ অপরাধে এই শ্রেণীর দণ্ড 
প্রয়োগের বিধি দেখা যায় । রূপরামের “ধর্মমঙগল-কাবোো দেখি বাৎসরিক খাজন। পঞ্চাশ 
কাহনের মধো সাত কাহন কান। হওয়াতে প্রজা! সোমঘোষকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল 
বংসবাধিক কাল পযন্ত | 
বৎসর দবস হৈল ছুই পাএ বেড়ি । 
পঞ্চাশ কাহন কডি বসব্ের বাড়ি ॥ 
পঞ্চাশ কাহন দিম্থ সাত কাহন কান! । 
তার পাকে মহাপান্র দিল বন্দিখান। 15 
আনার .কাথা ৪ দেখা যায় _ 
“খাসা দই সহিত কিঞ্চিৎ ছিল জল । 
এই হেতু পাজ দিল চরণে পিকল ॥' 
অস্ত দিকে মুকুন্দবামের *চণ্তীমঙ্জল'-কাব্যের আত্মকাহিনী অংশে বণিত গোপীনাথ 
নন্দীর “বিপাকে বন্দী” হওয়। রাজন্ব-সংক্রান্ত বাজদও্ড হওয়াই সম্ভব 1৩ 
£ুরি ডাকাতির অপরাধে অপরাধীর চক্ষু-উৎপাটন, কর্ণ-চ্ছেদন, বা হস্ত-চ্ছেদন কৃর। 
হতে।8, এবং অনেক মময়েই যন্ত্রণাদায্ক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো! । মৃত্যুদণ্ড লাধারণত: 
মশানে নিয়ে গিয়ে শুল-প্রদ্ধানে। বা মত্তক-ছেদন দ্বারা কার্যকর করা হুতে। | রাজ- 
ফ্রোহিতা বা রাজ আজ্ঞা অমান্ত প্রভৃতি অপরাধে বিষাক্ত সাপ দিয়ে দংশন করানে। ব। 
মত্তহস্তীর পায়ের তলাম্ব পিষ্ট করানে। ইত্যাদি প্রথারও লংবাদ পাওয়া যায় সমকালীন 
সাহত্য থেকে । ব্যতিচারজনিত অপরাধেও মৃত্যুদণ্ডের বিধি ছিল । মুনলমানদের পক্ষে 
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১৪২. সতেরো! শতকের হাড়ি বাংলায় লমাজ ও সাহিত্য 


ধর্মত্যাগও মৃত্যুদ্ডোপযুক্ত অপরাধ বলে বিবেচিত হাতে। ৯ অবিবাহিত অবস্থায় যৌন 
সহবাসে, যন্তপানে, ধিবাহিত স্ত্রীলোকের প্রতি মিথ্যা ছুর্ণাম দেবার জন্তে, বেতাঘাতেষ 
বিধি ছিল। এই সব অপরাধের বিচার ঈশ্বব-বর্ভক প্রদত্ত ক্ষমতায় বা রাজকীয় 
শ্নুশালনের (০8020 19 ) বলে কর। হতো) এবং এর শান্তি রদ করার ক্ষমতা 
কোনে মানব বিচারকের ছিল না।২ " 

এই সব রাজকীয় অন্থশাসন বা ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়াও, লাধারণ নিয়মে 
'অনেক সাধারণ অপরাধের বিচার কর! হতে1 | একে বল! হতে 'তাজির' (0221: ) 1৩ 
আটক, জরিমানা, বেআ্াঘাতঃ কানের ওপর ঘুষি মার! ইত্যাদি শান্তি এই নিয়মের 
অন্তরক্ি ছিল। নিয়শ্রেণীর ব্যবসায়ী, শ্রমিক ইত্যাদি শ্রেণীর জনসাধারণের ক্ষেত্রে 
এ এবং বেত্রাঘাত, আর অভিজাত শ্রেণীর অপরাধীর ক্ষেত্রে লঘুদণ্ডের বাবস্থা 
ছল 1৪ 

নর্হত্যার মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়ের 
ইচ্ছা অনুসারে অনেকক্ষেত্রে কাজী বিচারের রায় দিতে বাধ্য হতেন। সে সব ক্ষেত্রে 
সেই আত্মীয়ের ইচ্ছ। অনুযায়ী দোষী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড, অথবা রক্তের মূল্য (১:1০ 
০4 ৮1০০ ) হিসাবে অর্থদণ্ড অথবা সম্পূর্ণ ক্ষম। প্রদর্শনও চাইতে পারতেন । এবং 
বিচারকালে সেই নির্দেশই মেনে নিতে হতো! । 

জনলমক্ষে অসম্মান করাঃ ষেষন মস্তকমুণ্ডন করে তাতে নরুণের দাগ দিয়ে উন্টো 
গাধায় চড়িয়ে নগর-পরিভ্রমণ করানো, মস্তক মুণ্ডন করে ঘোল ব! দৃষিত পদার্থ নিক্ষেপ, 
সুখে চুন-কালি লেপা, জুতোর মালা পরানো, ওড়ের ( জবাছুলের ) মাল পরানো, 
গলায় দড়ি বেঁধে নগর-পরিক্রমণ ইত্যাদি অবমাননাকর শান্তি দেওয়া হতে! অনেক 
ক্ষেভ্জেই । বৃপতি, কাজী এমন কি জনসাধারণকেও অনেক সময় এই ধরনের শাস্তি- 
দাত হিসাবে দেখ! যায়। স্ত্রী-অপরাধীকে অনেক লময় জনসাধারণ কতৃক পাথব 
নিক্ষেপ দ্বার! মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হতে। । অ-মুসলমান কতৃক হ্বধর্ম ত্যাগ কবে ইসলাম 
ছাড়া অন্ত ধর্ম গ্রহণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রীতি ছিল। বিধ্মীর! যদি জিজিয়। কর না 
দ্বিতে। তবে, ঘে কোনে। মুনলমান তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতে। এবং সেক্ষেত্রে সেই 
মুসলমান ব্যক্তি কোনো প্রকার দণ্ড প্রাপ্ত হতো৷ ন।৫ “ফতেওয়/'ই-আলমগিরি' ৷ 
রশ্নামিক বিচার আইন, য! ওর্জেব শেখ নিজামের নেতৃত্বাধীনে আইন বিশারদঘেরু 
'স্লাহা্যে প্রস্তত করিয়েছিলেন; সেটি ছাড়াও ১৬৭২ শী্টান্বের ১৬ই জুন গুজরাটের 
দেওয়ানকে প্রেরিত ফরমানে বিভিন্ন অপরাধে বিশেষ শান্তির ব্যবস্থ! নিদিষ্ট করে 
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বিচাস ব্যবস্থা ১৪৩ 


দিয়েছিলেন, ঘাঁতে অবথা কাউকে কারাধীন থাকতে ন। হয়।১ এটি গুজবাট ছাড়া 
অন্য কুবার ক্ষেত্রেও প্রযোজা ছিল। 
সতেরো শতকের বিভিন্ন ম্জলকাব্যে আমরা মোটামুটিভাবে এই সকল দগুত্বীতির 
কিছু কিছু খবর পাই। আলোচা সময়ের কবি বিষ পালের “মনসামজলে' দেবী মনসার 
কঙ্কণ কেড়ে নিয়ে মালিনী 'গাঙ্গ চান্ৰ' বেনের কাছে দিলে, বণিক সেই অপূর্ব সুন্দর 
কম্কণ নিলেও, বাজ এবং তার কোটালের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে। 
রাজ| বড ছুরাচার কোটাল খুবের ধার 
বুঝি মজাবে বেন্তার গাবি ঘর ॥২ 
এ থেকে মনে হয় চুরির শাস্তি বেশ কঠিনই ছিল। মৃকুম্বরামের “চণ্তীমঙ্গল'-কাঝে 
মিথ্যাবাদী ঠগ ভাড়ু দত্তকে কাণকেতুর আদেশ মত মাথ। মুড়িস্সে মাথায় অশ্বমৃত্র এবং 
ক্থুই গালে চুন-কালি মাখিয়ে নগর থেকে বহিষ্কার করতে দেখ! ঘায়। 
মুডাহ তাড়ুর মুণ্ড অভক্ষ্যে পৃরিস্তা তু 
ছুই গালে দেহ কালিচুণ ॥৩ 
অন্য দ্রকে কলিঙ্গরাজের কাছে ভাড়ু দত্ত কালকেতুর নবলন্ধ বৈভৰ সম্পর্কে সংবাদ 
দিলে, বাম্বা ভাঙুর কথ! মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা। দেবার ছকুম দেন। 
ভাড়ু দত্ত বত কয় এক যদি মিথা। হয় 
কর তবে প্রাণবধ দণ্ড ॥৪ 
আবার লীতারাম দাসের ধর্মমজল'-কাবো ভাট গঙ্গাধরকে মিথা। কথ! বলার অপরাধে 
রাজকন্যা কানড়া কর্তৃক অনুরূপ দণ্ডাজ্ঞাই দেওয়। হয়? গঙ্গাধবের মাঁথ! মুড়িয্বে ঘোল. 
চেলে নথবের বার কবে দেবার জন্যে । 
তখনি ধুমুসী দাসি তারে লয়্যা গেল । 
বাহির দলিজে গিয়। দরপন দিল ॥ 
নাপিত ডাকিয়া কৈল পঞ্চম অবস্থা | 
কালিচুণ [দয়। নখ মুড়াইল মাথা ॥ 
চেড়ি মারে ধুমসি পশ্চাত মারে হোই । 
ঘাড় ধাক। দিএ সহর করে বোই ॥।৭ 
এহাভা, মিথ্যা কথ! বলার অপরাধে কারাদণ্ড দেওয়। হতে|। 
“যদি মিথ্য। হয় রাজ আমার বচন ॥ 
"“বন্দিশালে বন্দি করি বাখিবে আমাবে ৮৬ 
১, 7098091 890101861566020) ১, 85. 
২. বি. ম. পৃ. ৪৪। 
৩ গর, ৪৪১। 
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১৪৪ মতেবে। শতকের রাড় বাংলাদ্ব সমাজ ও লাহিত্য 


এমন কি, শুলে পর্যন্ত দেওয়ার খবর পাওয়া ঘায় আলোচ্য লমস্কের বিডি লাহিত্ব্ে । 

“যদি মিথ্যা এক হয় আমার বচন | 

দক্ষিণ মশানে নিক়। বধিহ জীবন | 
তবে, অপরাধ স্বীকার করে ক্ষম! প্রার্থনা! করলে এই সব ক্ষেত্রে শাস্তি গুরুতর, 
হতো ন।। 

“মিথ্যাবাক্য হৈল তোর রাজ বিদ্যমানে । 

অপরাধ মাগীয়া লেহ নৃপতি চরণে । 

নহে মিথা। বচনের পাবে প্রতিকার ।' 
মুুন্দরামের “চণ্তীমঙগল -কাব্যে ভাড়ু দত্ত কলিঙ্গরাজের কাছে গিয়ে কালকেতুর সম্পর্কে 
'োড়-খণ্ড ৩ বলে অভিযোগ করাতে কলিঙ্গরাজ গুজরাট নগর আক্রমণ করেন এবং 
তাকে বন্দী করে এনে “কোন্‌ সাধুজনে বধি নিলি বেট। ধন'৪ এবং একই লঙ্জে কলিঙ্গ- 
বাঁছকে অমান্ত করবার অতিধোগে “আমারে না চেন ব্যাধ হইয়া গ্রবণৎ বলে মভ্ 
হত্তীর দ্বারা পিষ্ট করে প্রাণনাশ করার আজ্ঞ। দেন । সেকালে এই সব শাস্তি দেওয়ার 
উদ্দেস্ট ছিল শুধু অপরাধীর নিযাতন নয়, সেই সঙ্গে ভবিস্ততে ঘাতে অন্থুর্ূপ অপরাধ 
থেকে জনসাধারণ বিরত থাকে তারও শিক্ষা দেওয়া । এই জন্তই লাঞ্ছিত অপরাধীকে 
নগর পরিক্রমণ ঝ প্রাণদগ্াজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীর কাধে শৃঙ্গ চাপিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা 
করে তারপর তাকে মশানে নিয়ে যাওয়া হতো 

“অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজততলে । 

এমন বচন ষেন কেহ নাহি বলে ॥'৬ 
বাজপ্রোহিতা ছিল অনাঞ্জনীয় অপরা?। বাজ আজ! অমান্য করলেও গুরুতর শাস্ধি 
দেওয়া হতো। | সতেরো] শতকের কবি বিষ্ণপালের “মলসামজল'-কাব্যে দেখা যায়, চাদ 
সদাগবের অধীনস্থ জেলে, জালু-মালু চাদের অমতে মননাদেবার “বারা পৃজ! করে। 
সেই অপরাধে “চান্দরাজা' সেই বাজাজ অমান্তকাবী জেলে ছুজনকে বন্দী করেন। 
সেখানে দেখ ধায়, নগরকোটাল কর্তৃক তাদের হাত বেধে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে 
যাওয়া হয় বন্দীশালায় । বন্দীশালায় যে শান্তি তাদের দেওয়া হয়) তা প্রাণঘণ্ডাজ্ঞ। 
অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয় | 

“জলযার হাথে হাতুড়ি পাঁএ ফিল বেড়ি । 

জেল্যার মুখে ভাঙ্গে দিল গরল বিষের বড়ি ॥ 


১. ক. ক. চ. পৃ. ৩৬৫ । 

২ পৃ. ৩৬৮ 
৬ পৃ ৩৬৯ 1 
৪, এষ পৃ, ৪১৩। 
৫ ধর এ, 

৬. ও. পূ ৪১৪। 


বিচার ৰ্যবস্থ। ১৪৫ 


খণ্ড রে তুৃসের ধুয়া সিনবে জাগাম্মা। 
পাষাণ জগদল দিল বুকেতে তুলিয়া। ॥ 
মুণ্ড নাড়িতে জেঙ্যার সেলে মুণ্ড ফুটে । 
পাশমূড়া দিতে বে করাতে মাংস কাটে ।'১ 
শখে একা পোয়ে রমণীকে বল পূর্বক লাঞ্ছনা ইতাদি অপরাধে ধরা পড়লে [বচারের 
পর্বে সাখস্থিক ভাবে অপরাধীকে বন্ধ ঘরে রাখা হতো। এখনকার মতোই : 
বাজ আজ্ঞা হলো লক্ষে কাবাগাবে থে। ॥ 
আপনি বিচার কালি বুঝিব সকালে । 
পেনেবে বন্ধন দিয়া রাখিল কোটালে ॥ 
হাতে পায়ে বন্ধন নিগড় গলে তোক ।"; 
অস্্াদিকে ছুষ্টা স্ত্রীলোকের শাস্তি ছিল নাক কান কেটে দেওয়া । শতাব্দীর সব কবির 
বর্মমন্ষল-কাবোর “গ্ররিক্ষা পালায়'ই এর বর্ণনা মেলে । 
চৌরধাপরাধে অনেক সময়েই প্রাণদণ্ড দেওয়া হতে। । এই শ্রেণীর অপরানে প্রাণদ 
হ'লে সাধারণত: শৃলে দেওয়ার খবর পাওয়া যায় সমসাম'রক সাহিত্য খেকে. আবার 
ভবিষ্যতে ঘাতে সকলে এই “শ্রেণীর অপরাধ থেকে বিবি থাকে তার জন্তে চোরের কাছে 
শজ চাপে দীঘ পথ পরিক্রমা করে অপরাধীকে মশানে নিয়ে যাওয়া হন্ডে। 
“কোটাল লইয়া! গেল৷ বধিতে মশানে ॥ 
পাজায়ে সরল শৃ'ল পিমূলেন্ কাঠে। 
চাপায়ে চোবের কাদ্ধে চলে দিবা ঠাটে ॥ 
বাজে কাড়। জোড়) সিঙ্গ। করতালি কাশি । 
দেখিতে ধাইল ঘত নগর নিবাসী ॥'৩ 
ইস বা প্রতারকের শাস্তি ছিলমৃতাদণ্ড। অনেক সময্ম তার যাথা কামিয়ে, গলায় 
ছেড়। জ্তোর মালা অথবা জবা ফুলের মাল। পরিয়ে, "লে চুণকালি মাধিষ্বে মারতে 
হাতে সমস্ত নগর পরিক্রমণ করিস্ে বিতাড়িত করা হতো । 
“ছেড়। জু 51 গলা য় গাঁধিয়। দিল মাল: |... 
এক গালে চুন দ্িল আর গালে কালি। 
কেহ মারে নাথা হু! কেহ দেয় তালি । 
ঠক বলে মাথায় ঠে.কার কেহ মারে। 
গলায় বাধিয়ে দড়ি ফিরায় সহবে &১ 
ুষ্টা স্ীলোককে নাক কান কেটে শাস্তি দেবার ও খবর পাওয়া] যাস্ব। ব্যভিচারের 


সপ পপি শা কাশী আপে 





১ বিষ পৃ. ৫৩৭ 
২. ঘ.ৰ. পৃ. ১২২। 
ও. খর. পৃ. ৩২৮ ॥ 
৪. প্র. পৃ. ৩৯) 
রাঢ় বাংলা--১* 


১৪৬ সতভেরো। শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


অপরাধে ধুত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডই উপযুক্ত শাস্তি বলে বিবেচিত হতে) । সতেবে৷ শতকের 
কবি কৃষ্ণরাঁম দাসের “কালিকামঙগলে'-এব বর্ণন। পাওয়া যায় । সেকালে মৃত্যুদণ্ড বলতে 
প্রধানতঃ মশানে নিয়ে গিয়ে শূলে চড়ানে। হতো । এছাড়া, তীক্ষু খড়গ দিয়ে কাটি, 
বুকে বর্শা বিধিয়ে মারা এবং মত্ত হাতীর পায়ের তলায় বা! কামানের মুখে মৃত্য 
ঘটশবারও খবর পাওয়া যায়। 

“কেহ বলে তিখন খড়গ দিয়া কাট ॥ 

কেহ বলে বড়শ। হানিয়ে ইহার বুকে । 

নহে বা এখনি দিব কামানের মুখে ॥১ 

॥ অপরাধী-নির্ণয়-পন্ধাত ॥ সঠিক অপরাধী নির্ণয়ের জন্যে বিভিন্ন মক্ত্র বা দ্বিবা- 

বানের ( “ভুক্ক' বা। “তুক্‌-পরীক্ষাণ ) খবর পাওয়। যায় মধ্যযুগীয় পাহিত্যে । বিভিন্ন 
কবির “মনসামঙ্গল' ও “চণ্ীমঙ্গল'-কাব্যেও সম্ভাব্য অপরাধীৰ ক্ষেত্রে তুক-পবীক্ষার বর্ণন। 
আছে । চবিত্রহীনতার সামাজিক অপরাধের মিথা। অভিযোগে অভিযুক্ত খুল্পনাব ক্ষেত্রে 
এরকম বিবিধ তুক্‌ পরীক্ষার বর্ণনা রয়েছে । অষ্ট-পরীক্ষা বা অষ্ট-তুকের কথা আমাদের 
আলোচ্য যুগের কোনে। কোনে। কৰি বর্ণনা! করেছেন । এদের মধ্যে ধর্মাধর্ম পরীক্ষা, 
অগ্রিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা, আসনপরীক্ষা, অন্ুরীপরীক্ষ/, সর্পপরীক্ষা, লৌহপরীক্ষা, 
তুলাপরীক্ষা, ও জৌঘর পরীক্ষার নাম উল্লেখযোগ্য ৷ রদ্ুনন্দনের “নিব্যতত্বে'ও এর 
বিস্তৃত পদ্ধতির বর্ণন। পাওয়া যায় । অবশ্য সমকালীন সাহিত্যে এর উত্তেখ থাকলেও 
এই সব বর্ণনীকে সর্বাংশে তথ্য বলে মনে করবার কোনে। কারণ নেই, কারণ এদের 
অনেকখানিই অবাস্তব ও অতিপ্রাকৃত। 

॥ বিচার-রীতি ॥ আগেই বল। হয়েছে যে, সমসামক্মিক সাহিত্য থেকে নিরধিষ্ 
কোনো বিচার-রবীতি ব| পদ্ধতির খবর পাওয় যায় না। তবে বিচার-বীতির মধ্যে যে 
সাক্ষাদানের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল সে খবর পাওয। যায় । সতেরো৷ শতকে রচিত বিভিন্ন 
'ধর্মমঙ্গল' কাব্য দেখি গৌড়েশ্বরের দরবারে হরিহর বাইতি সাক্ষ্য দিচ্ছে । সাক্ষ্যঘানের 
বিষয়, লাউমেন পশ্চিমদিগন্তে সুধোদয় ঘটিয়েছিলেন। সেকালে সাক্ষা-গ্রহণের 
সময়ে সাক্ষীর সক্মুথে বিভিন্ন ধরনের পবিত্র দবোর সঙ্গে ব্রাহ্মণকে পধস্ত রেখে, মিথ্য) 
কথা বললে 'নরকে গমন' ঝ 'কুলধ্ৰংস' হবে, এমন সাবধান বাণী ঘোষণা করে, তারপর 
সাক্ষা গ্রহণের বীতি ছিল। 

'গ্োবিন্দ গণ্ডকী শিলা-গবা গঙ্গাজল। 
সম্মুখে তুলসী তল। তাত্র তীর্থ স্থল ॥ 
ব্রাহ্মণ বিগ্রহ এই দেখ বিষ্ণু অংশ । 
সভামাঝে বল মিথ্য। হবে কুল ধ্বংস । 
মিথ্য। সাক্ষী দিলে বাপু হয় সর্বনণস। 
শতেক পুরুষ তার নরকে নিবাস ॥ 





শশা পা 


২ কৃফরাম দ্বাসের গ্রস্থাবলী, পৃ ১০৫ 


পি হাসা 


বিচার ব্যবস্থ! ১৪৭ 


পিভুলোক তোমার আছয়ে মুখ চেয়ে । 
তা সবাকে উদ্ধারহ সত্য সাক্ষী দিয়ে ॥ 
মনেতে ভাবিয়া দেখ ধর্ম বড় ধন: 
সতাকথ। সংসারেতে আপনি নারায়ণ ॥ 
এক জনা নতাবাদী বংশে খাকে যার | 
গয়াগঙ্গ। ঘরেতে বিরাজ করে তার ॥ 
অর্থলোভে রাজভয়ে মিথা। সাক্ষা দিলে | 
সর্বনাস হয় তার নরক দুকুলে ॥১ 


;বশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানের সময় শপথ গ্রহণের এই রীতির কথ। ইতিহাস থেকেও 
গান যায় ।২ এখনও প্রথাগত ভাবে এই বীতিই চলে আসছে । তবে অনা আকারে! 
বচারে দিব্য-প্রমাণের প্রয়োজন হলে, সবাপেক্ষা কষ্টকর দিব্যের ব্যবস্থা শুদ্রের জন্যে 
এবং অপেক্ষাকৃত সহজসাধা দিবা প্রযোজ্য হতো ব্রাহ্মণদের প্রতি । যাবা সাক্ষ্য দিতো, 
তারাও নিজেদের কথার সত্যত| প্রমাণে অনেক সময়েই ম্বতংস্ফর্ত ভাবেও নানান 
দিবা-দোহাই দিতো । 

“ইহা বই জানি যদি ভোমাবি দোহাই | 

মরিলে না৷ পাই গঙ্গ। ছুটি চক্ষু খাই ॥' 


সেকালের ধর্বান্ব জনগণের কাছে এই প্রথা যথেষ্ট কার্যকর ছিল বলেই মনে হয । তবে 
ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা সাক্ষ্যের খবরও যেমন পাওয়। যায় তেমনি অপরাধীকে পুতি থেয়ে' 
অর্থাৎ ঘুষ থেয়ে ছেড়ে দেওয়ার বীতিও সেই 'তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল । 
অনেক ক্ষেত্রেই সাক্ষীকে ঘুষ দিয়ে মিথা। সাক্ষী দিতে রাজী করাতে দেখা যায় 
একালের মতোই । 

'পাত্র ভাবে হরিহর করিব নেহাল । 

মিথ্য। সাক্ষ্য দেয় যদ্দি ধন পেয়ে ধুতি ॥৪ 


আবার “নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি ধনলোভে প্রলুব্ধ হয়ে ধর্ম পরিত্যাগ করে মিথ্য। সাঙ্গ 
দিতেদ্বিধা করতে! না, সেই ধর্মান্কতার যুগেও এমন উদ্াহণেরও অভাব ছিল না। 
আবার অপরাধ সচেতন মনে নিজেকে অনেক সমক্ব সান্বনণাও দিতো । 

মমিধ্য। সাক্ষ্য বলিলে মজিবে পরকাল । 

মলে কে দেখিতে যাবে করি ঠাকুরাল | 


১, ঘ. ধ. পৃ. ১২৫ 
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৪, ঘূ. ধ. পৃ. ৩২৫ | 


১৪৮ সাভিতরা শতাকের বাট বাংলার সমান্ছ এ লাতিত। 


কত কষ্ট পাব নিত্য কাধে বহে ঢাক 

পুস ক্র বিলাস পাড়াই নাম ভাক ॥ - 
রাজদ্রবা। রে সাক্ষা গ্রহণ কালে একদিকে যেমন বাজাকে 'সবদেবমন্ত্' ৭লে উল্লেখ করে তার 
সম্মথে সত্য কথা বলতে বলা হয়, অন্যদিকে আবার সাঙ্গ সতাভাষণ করলে বাজদববারেব 
ধর্মাপিকরণকে রাজা সেই উক্তির সাক্ষী গাখেন 

"পরাজ। বলে শাক্ষী হয়ে। ধর্মাধিকরণ । 
এছাভা, সাক্ষা গ্রহণের সময় বিভিন্ন পবিত্র দ্রবা স্পশ, পূর্বপুরুষ এব' .প্রদেবীর দোহাই 
দেওয়া, পরকালের ভ্ব দ্খোনে। উত্যাদিও ছিল । বর্তমান কাল স্যন্ত্ এই বাবস্থ| 
অবাহতই রয়েছে. 

এক আদালতে বিচার বাপস্থ মন পুত না। হালে অন্য আদালতে লা শাসনকতার 

নিকট অথবা তায়” পাদশাহের 'নকটে « গমনে কোনো বাধ! ছিল না এটি সম্পৃণ 
ভাবে শিউর করতে। ব1গ" বিশেষের ক্ষমতার উপরে প্রদ্ম আদালতের বিচারের 
রায় মে সকল ক্ষেত্রে, অপর আদালতের বিচ!র-ব্যবস্থায় কোত্শাই প্রভাব বিস্তর করতো! 
শা । ঘনরামের ধধর্মমঙ্জল রচনা আর্ত সপ্তদশ শতকের “শষের দিকে (সথাশে 
'পখ। যায়ঃ বাকী খাজনার পায়ে আটক 'পামঘোষ, গৌডেশ্বর শকারে ঘাচ্জেন 
জনে, হাত-প! বাধ অবস্থায় ভার গমন পথের ধারে কোনে! বুকমে হামাগুডি দিয়ে এসে, 
পাত্র মহাম্দ্রে £াঞছ্ছে আভিযোগ জাশিয়ে রাজার কাছে কট্বচার প্রাথন। করছেন 

'ন্ধনে .পখেছে পাত্র লারশ জটিল 


সম্প্রাত সামথ নহি বাজকণ তে 

গতবধষে মহারাজে গোচর করিতে । 

প। করি আপনি করিলে কর মান": 

মফম্বলে মহাপাত্ [দল বন্দী খানা? 12 
সে ক্ষেত্রে রাজাও ধখোপযুত্ত' বচাব করে তাকে মুক্তি দাশ করছেন দেখা বাক্স তবে 
ঈশ্বরের ইচ্ছ; বা রাজকায় অন্যুশাসনের 1৬1৭ 5570481715১ টিচারের শ্ষেন্দ্রে 
বিচারকের বাস ভুলজঘা ছি: কলহ জান। খায় 

॥ বিচার-বৈশিষ্ট্য ॥ মুঘল বচার-বাবস্থায় বাগারকের। আইন অগ্থষায়ী শুধুমাত্র 

সাক্ষা-প্রমাণেই বিচারকাধ সমাধা করতেন না, সত; ঘঢন। আবিষ্কারেব জন্যে এবং 
সঠিক অপরাবী নির্ণয়ে তারা নিজের বুদ্ধিমতে। অন্গসদ্ধানে রত হতেন. 'পবাঁধী 
নির্ণয়ে এবং -বচাবে কানে) বিচারক পৃববতী কোছন। বিচার কা অন্রসন্কান পদ্ছতির 
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'বচার বাবস্থা ১৪৪ 


ঘার। নিয়জিত হতেন না! তবে, এই অনুসন্ধান বা বিচারপদ্ধতি ঠিক কিরকম ছিল, 
সে-বিষক্ষে সমকালীন সাহিতা "থকে কোনে প্রামাণা তথা পাওয়া যায় না? 

বাবহারজীবাী বা উকিলদের মধাস্থতায় রাজদ্বাবে উপাশ্থতির কোনে। প্রয়োজন হিল 
না। যদিও উক্ষিল নামধারী এক সম্প্রদায়ের খবর পাওয়া যায় মধাযুগের বিচার পৰে । 
কিন্ত তারা তখনও বর্তমানের মতো। বিচাব কার্ষে অপবিহাষ হয়ে ওঠেন নি। 
মধ্যযুগের সাহিতে; উকিলদের সততার একান্ত অভাব দেখ। যায়) অর্থাৎ উপযুক্ 
টাক' পেলে. মিথাণকে সত্য এবং সতাকে মিথ্য। প্রতিপন্ন করতে এদের “দ্বধ। হত্তো না । 

“উকিল 'আমার পতি কিল খেতে পারে । 
সবে গুণ ঘত দোষ মিথ্য। কষে সাবে ॥ 

এই ভক্তি পরবত* আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্রের “অন্নদ|মঙ্গল -কাবে।র হলে ও, 
একথা অনুমান কর কঠিন নয় যে আমাদের আলোচা সময়ের উকিলবাও নিশ্চয়ই এই 
অপবাদের বাইরে ছিলেন না ' কারণ উকিলদেধ সম্পরকে এই ধারণা এক দিনে গড়ে 
ওঠে নি! এই সব উকিলদের মধাস্থতা ছাড়াও বাদী-প্রতিবাদী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে 
আপন আপন মুখেই ব্্জব! নৈবেদনের স্থযোগ পেতেন । বিচার খুব শীপ্র নিম্পর 
হতো. 'এজন্ত বর্তমান কালের মতৌ। দীথকুল অশান্ ৪ উৎ্কগায় কাটাতে হতো 
ন।। এই প্রসঙ্গে পূবোজিখিত ইরঙজজেবের ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফরমানটি প্মরণীয় । তবে 
পূর্ব-বিচাবের কোনোরপ সুত্র-গ্রাহাতা দা থাকায়, বিচার-পবের অনেকটাই বিচারক বা 
কাজীর খেয়াল খুশির ওপর নির্ভরশীল ছিল, সম্ভবত: এই কারণেই জ্তার টমাস বো, 
বেভাবেও্ড টেবি, ফ্রাসোয়া বাণিয়ের প্রম্থ মুঘল আমলের বিভিন্ন সময়ে আগা 
বিদেশ পধটকগণের ধারণ হয়েছিল ষে. “মুঘল আমলে কোনো এবচার ছিল না; 1: 


শা শশী পিস পল্দাশিটী 
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জাত-কর্ম সংস্কার 


"মসাটদিনে শিশুগণনে সন্ধ্যার ডাকিল॥ 
আট কড়াইয়! কইল কুলায় দিয়! বাড়ি। 
চাওয়ালে নিষনি দিল একইশ পপ কডি ।" 


জঅপ্তদশ শতাবাঁর বিবিধ বঙ্গলকাবো ও চরিত-গ্রন্থে হিন্দু সমাজে আচরিত জন্স- 
কত্যের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় । বূপরামের ধির্মমঙ্গলে? যাছুনাথের ধির্মপুরাণে" 
মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গলে', ষশশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলাসে' জাতকৃতোব বর্ণন। প্রায় অন্থুবূপ । 
শ্রীচৈতন্যদেবের 'জাতকর্ম' বর্ণন! প্রসঙ্গে অনেক বাস্তব সংবাদ দিয়েছেন বৃন্াবনদাপ 
তার “চৈতন্ত-ভাগবত, গ্রন্থে । সনাতনী হিন্দু সাজে আজও এই ধারারই জের 
অব্যাহত রয়েছে । 

বর্ণাশ্রমি সমাজে মানুষের জন্ম থেকে মৃতু; পর্যন্ত সমগ্র জীবনকাল নান; সংস্কারে 
আবদ্ধ। প্রাচীন কাল থেকে সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তনিহিত যোগ্যতার 
পূর্ণ বিকাশ ঘটানো । *ম্বতিভাষ্যকীরদেব মতে, জন্মগতভাবে অজিত পাপ হতে মুক্ত 
হয়ে সদ্‌গুণ অজন দ্বারা /ষাগাতা লাতই প্রকৃত সংস্কার । সংস্কারের সংখা নিয়ে 
স্বতিকারদের মধো মত পার্থক্য দেখা যায় । ছুই থেকে স্তর করে চ'্পশ পথন্ত সংস্কার 
সংখার কথ। জান। ঘায় বিভিন্ন স্থৃতি-স্থত্রে । তার মধ্যে বর্ণাশ্রমি হিন্দুসমাজে প্রাচীন 
কাল থেকেই ধর্মের অঙ্গ হিসেবে দশ সংস্কারের প্রচলন দেখা যায় । গর্ভাধান, পুংশবনঃ 
সীমন্তোলয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিক্মমণ, অন্রপ্রাশন, চুড়াকম্ন, উপনয়ন ও বিবাহ । 
এই সকল সংস্কারের তালিক। লক্ষ করলেই (খা ঘাক্স, এর উদ্দেশ্ত ছিল বহুমুখী । 
সাধারণ ভাবে আত্মিক বিকাশ ঘটানে।ই এর উচ্ধেস্ত হলে ও, পৃথক পৃথক ভাবে প্রতোক 
সংস্কারেরহই তাৎপর্য রয়েছে । েমন- নামকবণ, অন্বপ্রাশন ইত্যাদি সংস্কার লৌকিক 
এবং এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্ত হলো স্েহে ও প্রীতি সহ সামাজিক সম্মেলনে 
আনন্দ লাভ । উপনয়নের উদ্দেশ্ঠ আধাত্বিক; সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নতি বিধান । 
গর্ভাধান, পুংসবন। সীমস্তোক্পয়ন ইতাদি সংস্কাবগুলিও প্রতীকধমী ও নিগু& 
অর্থব্যঞক। বিবাহের উদ্দেশ্য হলো! সংযম, আস্মোক্মতি, আস্মতাগ ও পারস্পরিক 
সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজ-বস্তার | 

কিন্ত ষে সমাজে এই সব কৃতোর ধারা প্রচালিত হিল, পে সমাজ বর্তমানে শিথিল 
বন্ধন । ফলে পুরোনো দিনের শিয়ম ধেমন ভাঙে নতুণ দিনের শতুন পিপমও তেমনি 
গড়ে ওঠে । তবু একথাও ঠিক্‌ যে, জনা-বিবাহ মৃত্থাকে কেন্দ্র করে মানুষের সমাজের 


জাতক সংস্কার ১৫১ 


মূল কৃত্যগুলিতে দু-এক শতাব্বীতে কোনো পরিবর্তনের ঢেউ দেখা দেয় ন)। তাই 
রেখা যায় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পযন্ত সকল ছোটে বড়ো মঙ্গলকাবোই 
আলোচ্য সামাজিক কৃত্যগুলির বর্ণন] প্রায় একই রকম ভাবে পাওয়া ঘায়। 


আমাদের আলোচ্য সগ্ুদশ শতকের প্রধান প্রধান কবিদের রচনায় ও প্রা চিঠি- 
পত্রে জাত-কর্মের পূর্ববর্তী পুংসবন ও সীমস্তোন্নক্ন সংস্কারের কোনে। বর্ণন! পাওয! যায় 
ন।। তার পরিবর্তে সাধভ্মণের তিনটি স্তরের বর্ণণ। পাওয়া যায় । পঞ্চম মাসে 'পঞ্চামৃত। 
সপ্তম মাসে সাতামৃত, ও নবম মাসে «সাধান্া খাওয়ার বিস্তৃত বর্ণনা মেলে । 

সন্তান জন্মের পরবর্তী বিধিমত দিক সংস্কারের নাম জাত-কর্ম। তবু, বাপক 
অর্থে দেখতে গেলে গগর্তাধান' থেকে “অন্নপ্রাশন' পযন্ত এই পধায়ের অন্তভূক্তি। 
আলোচ্য সমাঙ্জে আচবিত এই সব প্রথা পৃধাপর প্রায় সব কবির কাবেই কমবেশী 
বণিত হয়েছে । 

। শর্ভাধান || বিবাহিতা নারীর প্রথম রজোদর্শন উপলক্ষে এ উত্সব প্রচলিত 
সিল । এই উপলক্ষে পরিহাধীজন কতৃক জল ও কাঁদা নিয়ে পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ 
সাধামে কাদাখেউড়” উৎসব অনুষ্ঠিত হতে! এই উতধবের সমস্ব কুলোপুরোহিত 
মঙ্গল-পাঠ করতেন । উত্সবের শেষে বর-কন্ার পুনবিণাহের আক্মোেজন করা হতো । 
মুকুন্দরাম তার “চপ্তীমঙ্গল-কাব্যের ধনপতি উপাখ্যানে এর বর্ণনা করেছেন ।* আধুনিক 
কালে কন্তাগণের অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ার ফলে এই লংক্কাণ একেবারেই লোপ 
,পয়়েছে। 

॥ সাধভক্ষণ ॥ গর্ভ সর্চাবের পঞ্চম মাসে পারিবারিক উপাশ্য দেবতার পুজা কবে 
চুণ, দই, ঘি, মধু ও গঙ্গাজল দেবতাকে নিবেদন করে গন্ভিণীকে দেওয়া! হতো । সপ্তদশ 
শতকের কবি ব্বপরামের ধির্মমজল'-কাবে; ৭ যাদুনাথের ধির্মপুরাণ-গ্রন্থে এব 
উল্লেখ মেলে । 

পি্চামৃত রগডাবতী খায় পঞ্চ মাস) 
এবং 
'পঞ্চাম্ৃত মদনারে দিল পঞ্চ মালে ॥ 
বর্ভমানেও এই রীতির প্রচলন দেখা ধায় অনেক ক্ষেত্রেই । 

গতের মপ্তম মাসে সাধভক্ষণ উপলক্ষে আত্বীয়-কুটুশ্বদের নিমন্ত্রণ করা হতো ও 
প্ভিণীবু ইচ্ছান্থধায্ী তাকে মুখরোচক থাস্ত দেওয়া হতো । এই সময় সাত রকমের 
কল্পাই ভাজা, গুড়-পিঠে ইতাদির উপচারে গীপৃজ। ও এয়ো আমন্ত্রণ করে সাধাক্র 
দেওয়া হতো | মুকুন্দরাম, রূপরাম ও যাছুনাথ তাঁদের “মঙ্গলকাছবে?, এর বর্ণল। 
করেছেন । 

ক. ক. চ. (ধ. উ.)পৃ. ১৫৮৬৯ (ড হুকুমার দেন-সম্প।াদঠ, 
জজ, ধ. পৃ ১২৩। 


১৫২ সতেবে। শতকের রাড় বাংলাৰ সমাজ ও সাহিত্য 


'সপ্মাসে বন্ধুজন। দিল নানা সাধ ।* 
স্ন্যত্ প1ওয়। যায় 
“ছয় মাস নিবডিল সাতে পরবেশ । 
নাশা সাধ খায় বানী আপৰ তন্দেশ 1১২ 
অআবঝব।- 
“মদন? হবিষে সাধ সঞ্জু মাসে 
নিজ ইচ্ছাময় খায় ।”৩ 
বত নাণে্ এএ জের রয়েছে রাঢ-বজের সবত্র | 

নধম মাসে পাশা বায়ার উল্লেখ পাশয়। বায় সপ্তদশ শতকের বিভিন্ন কাঞ 
কাপে) সেকালের প্রায় পত্েক কবিই এই উপলক্ষে নায়িকার বিভিন্ন প্রকারে 
প্ৰাহীরের বাসনার খবর দিতে গিয়ে এন বিস্তারিত বর্ণন। করেছেন, যার মাধ।মে 
(কালের বন্ধন ও ভোজন পর্বের একটি পূর্ণান চিত্র আমাদের কাছে ধরা পড়ে । এই 
উপলক্ষে অশেক মময় ম। ও শিশুর কল্যাণ কামনীয় ত্রাঙ্ষণ ভোজনও হতো।। 

॥ জীভ-কর্ম ॥ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বাবিমত খে:দক সংস্কারের নাম 'জাত-কর্ম 
ভবতীয় পেপ্মাগী আয সমাজে এই সংস্কার ত্গ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে 
আহাভাঁরতের সমাজে জাত-কর্ম অনুঠিত হতো এবং সেখানে পুত্রমন্তান ও কন্ু- 
শন্ানের কতা কোনো পার্থকা করা হতো না। নবজাতকের কল্যাণ কামনায় 
শৃধামতেো দান ধানেরও প্রচলশ ছিল প্রাচীন ক।ল থেকেই । 

আম[দের আলোচা সময়ে জাতকের খলাণ কামনায় দাণ ধানের এই বাতি 
অআবাহত ছিল । বর্তমান কালেও অনেক অঞ্চলে এই বীর 'র খবর মেলে | 'থব কার 
1হশেবে বল। যায়, যে সব কেন্দ্রে পাশ্চ!ত্য পভা তার প্রভ।ব ও শিল্পপ্রমাবের ফলে সমাঙ্ছে 
মুল পঃরবর্তন এসেছে, সে সব ক্ষেএ বাদ দলে? সাধারণতঃ মধংযুগীয় বাডাির 
জীবশ যাক্রাব পরনবারণ অনেকক্ষেত্েই বর্তমান কালের গ্রামীণ জীবন যাত্রারই অস্করূণ 
ছল, 

হিন্দু স'ঙ্কারে “জাত কম কত্যের প্রধান অবলম্বন বৈদিক নয়, লৌ'কক তুকৃতাক 
ও মন্ত্রতন্ত্র। এই কৃত। শুর হয়ে যায় শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগে থেকেই । এই প্রষজে 
প্রথমেই বলতে হয়, শ্লগ্রসবের বিভিন্ন তৃকৃ-মন্ত্রের কখা । মন্ত্রিত জলে ব দ্বারা €২ 
সেকালের স্বপ্রসবের বাখস্থা করা হতো, তার উল্লেখ পাওয়া যায় মুকুন্গরামের *চ€%- 
মঙ্জল-কাণে) | সেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রস্তুতির কষ্ট লাঘব করবার জন্ত অভিজ্ঞা ধার 
প্রথমে এসেই “কপট মজ্জিত করি খাওয়াইল জল।“ 


ক. ক. ৮. পৃ" ১১৭ । 
৭» ক ধ পৃ. ১৭৩ । 
৩, যা. ধ. পৃ. ৬৮। 
৪. ক'ক' পূ. । 


জাত-কর্ম সংস্কার ১৫৩ 


এছাড়। স্বপ্রসবের মন্ততন্থ সম্পকিত প্রাপ্ত পু খির প্রাচুযই এক বছল বাবহাবের প্রাভি 
ইঙিত করে! স্প্রসবের একটি তুক ও মন্ত্র 

“শিড়ার উপবে কাট-খড়িতে লিখিয়া বাম হাতে; কোণে তিন চাপড় দিবে মে 
শীভ! প্রস্থত্ি গতায়াতে ভিন্বাল এডজাবে দেষালে ঠেসাইয়। বাখেয়। নজর করিবে 

বন্দ মাত! কামরক্ষা শ্বেত করবীর ফুল । 

ধুতুরার বিচ পানের স্কুটি তাহে দিবে সমতল । 

আহু লঙ্কায় শ্ররামের দোহাই হনুমান মহাবীর ' 

কামবক্ষ! রাছে কালিকা ম' হন হন মথ মথ পড 
শমুকার বৃত্তিষ নাও ছিডে পড় &" 

অধ-্ুষবের অনেক হুকৃমস্থ সেকালের খাত্রীগণের আফুছে থাকতে । পেকালে 
সাধারণতঃ হাভী-জাতীয়া স্ত্ীলোকগণই ধাত্রীর কাজ করতো '৭ব “মবরী-বিজ্ঞা' এদের 

তালোই ত্বায়ত্বে ছল সপ্তদশ শতকের শষ দশকে বচিত যাদুনাথের “ধর্ষপুরাণে 
এপ! খা 
'মন্কাবত ধাই আমি পাতাইল জায়ুন 
'শণেক বিলে রাণী প্রসবে কুঘার 7 
দাবার কোথাও পাওয়া ধায় 
“ঘরবারি সনক। করিতে লাগিল । 
গ্রামে ছিল ধাঁএ মাকে ভাকিয়া আনিল 
বাভিতে ছিল রথার মূল" উপাড়িআ। দিল । " 

এ সবহ শন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পূবেকার তুক্‌ কৃত্য । এরপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হৰাও 
গলে সঙ আর এক প্রস্থ তুক আবম হয়ে যায়৷ এই প্রসঙ্গে প্রথমেই খানিকটা গোৰর 
আতুড় ঘবের সম্মুখে ফেলে দিতে দেখা যায় | সাধারণের বিশ্বাস? এতে সবজাতক 
কাল প্রকৃতির হবে; তারপর কাঠে চোট দেওম়ার বীতি কোনো কোনে। 
স্থলে দেখা যায়! এতে নাকি সন্তানের চমক লাগার ভয় থাকে না। সন্তান ভৃমিষ্টেৎ 
আনন্দে এবং সেই সে কু-তাড়ানোর উদ্দেশ্যেও শাক বাজাবার * ভ্বলুধ্বনি দেবা 
পর্ব চলে , 'এরূপর ধ।ই কতৃক নাভিচ্ছেদ করাবার বীতি ছিল । 

'খাই নাই সত দিয়! বান্ধে দড় করে! 
নাভিচ্ছেদ করিলেক লোনার ঝিন্ুকে 1১১ 
পু. প. ১স. পূ. ১৯৬ । 
জায়ন--হুপ্রসবের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠী পুজ!র জন্যে বিশেষ লহাগু। সকাবে পভত তুকৃ দাওয়াত এ+ 
পরে 'জা” পাতা অর্থাৎ জানু পেতে প্রশ্থৃতিকে প্রস্থত করিয়ে বসানো । 

৩. বা ধ. পু. পৃ. ৬৯। 

৪ 'রথার মূল' সম্ভবতঃ হু-প্রসবের কোলোরাপ তুব্- দাওয়াই ৷ 

«. বা.ধ্‌. পৃ ৬ | 

বৰ প.১২৪। 


টো 


১৫৪ সতেরো শতকের রাঁট বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


অন্যত্র রয়েছে 

“দুর্ববাধানা প্রদীপ মঙ্গল আয়োজন । 

সরসোভ নাড়ীচ্ছেদ করিল তখন ॥'- 
অত:পর নবজাতককে মু করে স্নান করাবার ব্যবস্থা রয়েছে । 

স্বর্ণ ডাববে শ্রান করাইল শিশুকে 1: 

অন্যাত্র পাওয়। যাক্স-_ 

“স্থবর্ণের খালে শিশু করাইল স্নান । 
এর পরবতী রুত- স্থৃতিকা গৃহের লম্মুখের চাল হতে খড় টেনে প্রস্থতিকে “তাতাই 
সেঁক' দেওয়া! মৃকুন্দরামের চশ্রীমজল'-কাবো এবং ধাছুনাথের ধর্মপুরীণে-্ব 
ব্ণন। রয়েছে 

“চাঁলি ফেডি অগ্নি জালে স্বতিক। ভবনে 1৯ 

কাথাও পাওয়। মায় 

'আডাই গড়ের খড়ে আতড়ি জালিল, 

অল্প তাপ দিআ' শিশু তেজনয় কৈল। 
এই সময় অপদেবত। বিতাড়ণের জন্যে নানারকম মন্ত্রতন্ত্র তুকৃতাকের বীতি প্রচলিঘ্ 
ছিল। শিশ্ত ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই আবম্ত হয় এই অপদেবতার অশুত-অদিষ্টানের 
ভাতি। নধ্জাত শিশুর কল্যাণ কামনা ষে সমস্ত কৃত্যাদি পালন রি হতো? তা? 
নধো অপদেবতাধ দৃষ্টি থেকে শিশুকে রক্ষা করবা তুকৃতাক মন্ত্রতত্ব। ছিল অন্যতম 
প্রধান অঙ্গ! সেকালে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্ৃতিকা গৃহের চারদিক দিবে 
নানারকম মন্ত্র পাঠের রেওয়াজ ছিল বলে জানু ঘায়। এছাড়া শ্যতিকা গৃহের 
দরজায় শাব্ল৬, জুতে।৭, ঝণটা৮, মাছের আশ ইত্যাদি স্থাপনের রীতিও প্রচলিত 
ছিল। সরষে পড়ে" ঘরের চারিদিকে ছডানো। হতো, দরজার ৪পরে লিখে 
দেওয়া হতো "রাম বাম। 


জজ শপ পপি | শি আসা প্রাপক 


যা. তথ. পৃ. ও 
নী. ধ. পু ১২ 
যা. ধ ্ ৬২ 
£ কক চপ ১৮ 
£. যা খ.পৃ. ৬৭1 আংডাং গডাআ ডা হালা বা গোছ খর হত পাতক। 
সম্ভবত: ভূত এপে লোহাতে অ।টকে পড়বে মনে কর1 হতে! 
- পুরান পানই খুইল আগড়ে খাটাইয়]। ঘা ধ. পৃ. '১*। 
'পুরান পানই' অর্থে পুরাতন পাছুক1 অর্থাং ছেডা জতেঃ। 
“৮. ভূত বিতাডনে ওঝাদেব অবথ অস্ত্র বিশেষ। 
". মাছের আশের গন্ধ পেড়ে তার লোভে $ত সেখানেই আটকে বাবে, আর এগোবে লা খছে 
সনে করা হতে পারে: 
১*, “লরবে পড়ে' ভুত ছাডানো -প্রসিদ্ধ প্রবাদ । 
১১. তৃতের ভয়ে 'রাম নাম' অবর্থ দাওয়াই বলে এখনও পরিচিত 


জাত-কর্ম সংস্কার ১৫৫ 


পৃত্র-সন্তানের জন্মের সঙ্গে সে গৃহে বেদগান, ভাগবত-পাঠ, নানা মন্ত্রোচ্চারণ 
ও সাধ্যমত দানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। ধনীগৃহে পুত্রের জন্মের পর প্রচুর 
দানের রীতি ছিল! পতেবে। শতকের কবি ঘশশ্চন্দ্রের *গোবিন্দবিলাস-কাবো এব 
বস্তৃত বর্ণনা পাওষ। ঘায়। 
'পুত্রের অভীষ্টে দান সংকল্প কারএ?।। 
কন দেই ভ্রজরাজ আনন্দিত হঞা | 
কাঞ্চন বসন ধেহ্ু রতন জতনে। 
ঘতেক দিলেন দান কে করে গণনে । 
দানের অধিক দল ব্রাহ্মণ দক্ষিণী ' - 
সতেব্বো পতকের অপর কৰি রূপরামও তাঁর র্মম্গল-কাবে এর বরন) প্রঘজে 
বলেছেন-- 
"ব্রাহ্মণ ব্ধবে ঘোষ কত করে দান 
“ই দান কেবলমাত্র ত্রাঙ্ষণকেই পক, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 'লাককেই বাভন্ধ ধনের 
শন দেওয়। হতো । প্রথমতঃ ধাত্রীকেত. রজক ৪ নাপিতকে৯, বান্দারকে-, 
ভাটগণকে৬ ও এক্সোগণকে এবং সর্বলাধারণকেও পুত্রের জন্মোপলক্ষে মাছ, তেল' খই, 
০ বিতরণের খবব পাওয়া যায় আমাদের আলোট্য শতাব্দীর “বভন্ন নঙ্গসকাবে। 
“তল হরিন্রা আবু শিন্দুব পুয়াপান । 
পূণিত করিঞ দিল আইয্বগাণে দান 1 
অধথব। অন্যত্র পাওয়। যায়” 
“ভারে ভারে মংস্য বিলাইল সর্বজন । ” 
কোথাও পাওষা যায়-- 
“খই দই কল্যাণী বিলায় ভাল মাছ ।. 
পথে বসা! চোউ'ক পথিক ধব্যা আনে । 
(তল মাখাইয়া তার সোনা দেই কানন 1 
ধু ধনীগৃহে পয়, দরিত্র ত্রাঙ্ষণ পরিবারেও এই বীতি ছিল । শঙ্খ চিতন্যদেবেব, 
১. বি. ভ1. পৃ. সং ১৯০৯, পৃ. ৪৬খ । 
২. কী, ধূ. পৃ. ৪৬। 
৩ 'ধাবরীকে বিদায় কর দিয়া নান।ধন'। শর গ। 
১ 'রজক নাপিতে কত ভাঙার বিলান'। এ এ 
'নাপিতের পুরস্কার দিলেন রাজন' | যা. ধ পূ ৭" 
“. বাজন্নীরে কহে রাজ!পুরস্কার করাা'। এ এ 
». 'ভাটকে ইনাম দিল চড়নের ঘোড়া | ক ধ. পু. ১২৩ 
৭. বা. ধ. পৃ. ৭*। 
” এ,  প্রং। 
"কী ধু. পৃ. ১২৫ 





১৫৬ সতেরো শতকের রা বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


জন্মের পরে তার দরিজ পিতার. দানে অক্ষম কলে ছুঃখ করার বর্ণন। রয়েছে চৈভনা- 
ভাগবত-গ্রস্থে ।- 
হিন্দুগুহে সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জাতকের জন্মমুহূর্তের গ্রহাির সংস্থান নির্ণয় 
করে “জাতি-পত্রিকা" বচণার জনো গ্রহবিপ্রগণের ও জোতিষশাস্ত্রের ছিল অবাং 
অধিকাঝ : খুব প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পযন্ত সনাতনী হিন্দু সাজে এই 
রীতির অস্থসরণ অব্যাহত রয়েছে । আমাদের আলোচা শতকের কৰি যশশ্চজ্জ তার 
£গোবিম্দবিলাস'-কাব্যে শ্ীকফ্চের জন্মমুহূর্তের বর্ণন। করেছেন এইভ!বে- 
'ভান্রমাস কৃষ্ণা্টমী 'রাহিনী সংযুত। ॥ 
'্ন্ধকাও দুঝে (গল নিল আকাশ । 
উচ্চ ঘরে গ্রহ ৮৭ করিঞাছে বাস 
অগ্মী ণবম। সন্ধি বেলা শুতক্ষণ। 
গ্মুহৃরত অভিজিত শুভ গ্রহ্গণ | 
হেন শু ভক্ষণে কৃষ্ণ ভূমিষ্ট হইল |” 
[ধন্ুঘরের শংরক্ষণশীল বনেদী পরিবারে সন্তানের জন্মের সাল, ম1”, পক্ষ, বাব, 
তিথি, দিন, বাতি প্রহর, দণ্ড, পল, অন্ুপল লিখে রাখা হতো । এখনও হয় না 
এমন শয়্। 
পরবতী কালের চিঠিপত্রে। কান দ্বার ঘরে, 'কান্‌ দিকে শয়র করে, শিশু ভূমি 
হলো।, প্রসবের সমস প্রথ্থতির কাছে কোন্‌ পাড়ের কাপড় পরে কতোজন সধব, 
কতোচন বিধৰ। উপস্থিত ছিলেন--জন্মক্ষণসংক্রান্ত ইত্যাদি প্রকার খুঁটিনাটি তথ, 
গংগ্রহ করার কৌত্হলোদ্দাপক সংবাদ পাওষ? যায়ত, জাতকের নিভূলি লগ্ন ন্কিপৎ 
করে 'অশ্রান্ত কোঠী প্রস্ততের জনো । 
মুকুন্দগামেব “গাম ল-কাবো দেখা বার, শ্রুমস্তের জন্মের পরে গণকের! “দীপিক' 
শন্বতী'র শাহাষো শিশুর জাওজতি ৯ বচন করেছিলেন । আবার জন্ম-পত্রিক' 
ধচপায় আনেক সময়ে জা।তখিধদের নানারকম প্রতারণ। দেকালেও চলতে) | সতেবে। 
শতকের শেষ দশকের বচন যাছনাথের 'ধর্মপুরাণে' জোতিবিদদের এই প্রতারকরূপ 
স্বম্পই্টভাবে দেখাণে। হয়েছে । সেখানে দেখ! যায়) “জাতপত্রী রচনা! করবার জনে 
গরণক খভি পেতে গণনা করে দেখলেন, জাতকের অতি ছুলক্ষণ, কিন্কু সে সংবাদ মোটেই 
প্রকাশ ন। করে, খাজাকে প্রতাবণ। করে স্ললক্ষণ বলে নানাবিধ পুরস্কার নিয়ে বিদায় 
হলেন, 


সস আপ. ০০ ০৯ 


টু পু. ২৬ 

২ 'ৰ তাগু সং ১৯*৮, প. সং২৩্য ২৪ক। 
৩. চি.প.স.চি.২য়। প সংওজ:। 

৪. কক চ'প.১৫৯। 


জাত-কর্ষ সংস্কাব ১৫৭ 


পাঁণয়। দেখিল গণক বড় ছুরাচাব 
বাব বখপরের কালে মরণ ইহার ॥ 
ধর্মবাজ পূজা নিতে জন্মাইল তনয় । 
বুঝিস্বা। বাজাবে গণক প্রতারণী কক্স ॥৯ 
আলোচ্া সময়ে মুসলমান সমাজেও জ্যোতিষের চা, তথি-নক্ষারের ।(বাধানষেধ, 
প্রহবিপ্র অথবা শ্মার্ত-ভট্রাচার্য কর্তৃক জাতকের লগ্র-নিরূপণ ইত্যাদি বনোঁদ মুসলমানেবা 
মনে চলতেন বলে মনে হয়। আমাদের আলোচা সময়ে এরকম কোনো খবর পাওয়। 
ন? গেলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি কডচাঁতে দেখা ধায়, শ্রীসেখ আমবঙ্গীর লগ্ন কষ! 
ঠা়েছে শ্রীদুর্গ। ও শ্রীহরি স্মরণ করে।১ 
নবজাতকের জন্মলগ্ন নির্ণয়ের পরেই জন্মের শুভ সংবাদ আত্মীয় কুটঙ্গ বাড়ী "পৌছে 
পশ্রম্না হতো, তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। 
'জ্ঞাতি বন্ধ আমার কুটুম্ব কত আছে। 
অবশ্ট পাঠাবে পন্ধ তা সভার কাছে ॥"" 
কাজ ছিল বজজক ৭ শাপিতেব ! 'একে বলা হতো “বাধাই সাধ 
বামদাস নাপিত বজক শ্রীনিবাস । 
হাধাই সাঁধিতে যায় পরম উল্লাস ॥৯ 
সন্তান জন্মের ধবব পেয়ে মাত্সীয় পঞ্ধীরা আবার স*বাদবাহককে বথাসাধা পুরস্কৃত, 
করতেন । 
শিশুজন্সের প্রথম [দনে প্রস্ছতি উপবাস করে পরবতী তিন দন তাকে ঝাল 
শপ পুলের পাচন দেওয়ার বীতি ছিল। 
“তিন দিনে করাইল স্বপাথা পাঁচন |? 
১তুর্থ দিনে ভাত দেওয়া হতো। 
“চাবি দিনে সনক! রাণী ঝাল ভাত খায় 1” 
পঞ্চম দিনে “পাচুটে' করার কথ। প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যের কবিই বণনা করেছেন । 
এই দিন প্রন্থতি ও শিশু সান করে শুদ্ধ হলে, 'এয়োগণ মিলে নান! ধরনের কৃতাপালল 
করতেন ও সন্ধ্যায় হবির-লুট দেওয়া হতো! । 
“পঞ্চম দিবসে সব নারীগন মেলে । 
শচইত বিধিমত কৈল কুতৃহালে ॥'* 


পা পিপি পাপী সী সপ পপ পাপা 


* সা. ধ. পৃ. ৭০ ( 
. চি.প.মংচি হম । প লও 
৩. দ্ধ ধ. পৃ. ১২৫। 
১, এ. পৃ ১২৬। 
«৫ কক.'৮* পৃ. ২৫০ 
৬, বি. ম. পৃ. ৭৫। 
৭ যো.পূ.৪্ধ। 





১৪৮ সতেবে। শতকের রাত বাংলার সমাজ ও সাহিত] 


ষষ্ট দিনে স্থৃতিকা-বঠা পূজা অনুষ্ঠিত হতো। । দতেবে। শতকের প্রত্যেক কবিই 
এর বিশেষ বর্ণনা করেছেন । এই দিন বিধাতাপুরুষ এসে নবজাতকের কপালে ভাগা- 
লিখন লিখে দেবেন, এই রকম একটা বিশ্বাস সেকালে তো ছিলই, বর্তমান কালেও 
সাধারণের মধ্যে কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে । এই দিন তাই জাতকের শিক্ষরে 
কালিকলম, তালপত্ত্র ইত্যাদি রেখে দেওয়া হতো | এই দিন নবজাতকের কাছে 
প্রস্থতি ও অন্তান্ অনেকেরই সারারাত জেগে কাটানোর রীতি ছিল ।২ অনেক ক্ষেত্রে 
মঙ্জলগীত গাওয়া হতো । আমাদের আলোচা সময়ের কাব্যে ষ্ঠ দিনে নবজাতককে 
ঘিরে কেবলমাত্র রাত্রিজাগরণ নয়, সেখানে অনেকটা যেন সশস্ত্র পাহারার হদিস পাঁওয়; 
যায় । :কাথাও দেখা ঘায়, 'হাথে খড়গ টৈয়া রহিল জাগিয়।”৩ আবার অন্থন্র পাওয়া 
যায়-_'নান। অজ্রধারী বেড়ি রহে নিকেতনে'৪ ইত্যাদি । মঞ্জলগীত সহযোগে নব- 
জাতককে ঘিরে পশস্ত্র প্রহরায় এইভাবে বাত্রি জাগরণের কারণ মনে হয়ঃ অপদেবত। 
বিতাঁড়ণই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 

এই দিন স্থৃতিকাগৃহে যণ্ঠীদেবার পুজা করা হতে।। জাতকের পিতা অথবা অন্চ 
কোনে। পুরুষআত্মীয় সন্ধ্যা-স্সানান্তে গণেশ-বন্দন। করে, “জন্মদা” নামক এক দেবীকে 
পূজা করেন। এরপর যঠীদেবার পূজা! হতো মহ! সমারোহে রাত্রিকালে । আলোচা 
শতাব্দীর কবি রূপরাম বলিদান সহযোগে এই যণ্ঠীপূজার কথা উল্লেখ করেছেন তার 
ধর্মমঙ্গল- কাব্যে | 

'ছয় দিনে ষেটের। পৃজিয়ে বলিদানে ৷”? 

এর থেকে মনে হয়, এই রাঁতির প্রচলন বর্তমানে না থাকলেও, ভখন অবশ্যই ছিল | 

শিশু রক্ষায় ষষ্ঠীদেবীর ভূমিক। গুরুত্বপূর্ণ । দেবীভাগবতে ও ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণে 
ষঠাদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়, শ্মশানে নিক্ষিপ্ত ম্বত শিশুকে রথে করে তুলে নিয়ে 
প্রস্বানেখছযতা। দেবীরূপে । বিভিন্ন মাসে পুজিতা৷ যঠীদেবীর মেয়েলী ব্রতকথাতেগ 
দেবীর যে কূপ প্রকাশ পেয়েছে, তাতে একদিকে তিনি যেমন শিশুর মঙ্গলদাত্রী+ রক্ষা- 
কত্রী অন্ধ দ্রিকে আবার তিনিই শিশু-অপহরণকারী রূপে প্রকাশমানা | সম্ভবতঃ যষ্টি- 
দেবীর এই ভয়দাত্রীরূপকে অভয়দাত্রী করে তূলবার জন্যেই, তাকে শিশুর ধাত্রীব্পে 
বর্ণনা করে, ভাব কাছে শিশুর দীর্ঘজীবন ও সর্ব মঙ্গল কামন। কর। হয়ে থাকে । 

সতেরো! শতকের অনেক কবি, বিশেষ করে মুকুন্বগাম, রূপরাম ও যাছুনাথ তাদের 
কাব্যে 'গোমুণ্ডে ষঠীপূজর বিশেষ বর্ণনা করেছেন । এমন কি, রূপরাম ও মুকুন্দরামের 
উদ্দিষ্ট অঞ্চলে এখনও আতুড় ঘরে গোমুণ্ড আনা হক্প বলে আমর প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে 
জানতে পাবি। বর্তমানে স্ৃতিকাগৃহের বহিছ্ধারে গোম্য়নিমিত পুতুলের ওপর কডির 


পাস --০পপ্প্প্পাপাপাপাা তি শিপ 
শালা পপ শা শপ 


সী পত্র খয়া। কাছে । হ. রা. পৃ. ১৬৩ সা, শু. ৪ । 
২. *টিঅরি পহ'র সব জাগতে লাগিল' । বি. ম. পৃ ৭৫) 
ডি হ. রা. পৃ. ১৬৩ | শাশ্রা ৪ । 

৪. ক, কচ. পৃ, সন 

৪, বৃ. ধৃ. পি, ৮৬ । 


০১ শী 


জাত-কর্ম সংস্কার ১৫১ 


চাখ বসিয়ে যে ষষ্ঠীপূজা করা হয়ঃ ত৷ “গোমুণ্ডেরই প্রতীক বলে বিশেষজগণ মনে 
করেন।১ রূপরাম আবার তার ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে এই 'গোমুণ্ড অ:নয়েছেন “কাপাস 
বাড়ী” বা দোফসলের ক্ষেত্র হতে। 
'আনিল গোমুও হাড়ি কাপাস বাড়ী হতে ।'১ 
এটি আরও কৌতৃহলোদ্ীপক | এই গোমুণ্ড বা মৃত গরুর সঙ্গে ষঠীদেবার সম্পর্ক কোনে। 
্থপ্রাচীন এতিহোর অবশেষ হতে পারে । তবে এই কৃতা সম্পূর্ণ লৌকিক বলেই 
মনে হয়। শুধু তাই নয়, একটু লক্ষা করলেই দেখা যায়, হিন্দু 'জাত-কর্ম সংস্কাবের 
অধিকাংশ কৃত্যেরই উত্ম লৌকিক । 
শিশুজন্মের অষ্টম দিনে 'আটকলাই' অনুষ্ঠিত হয়। এই রন সন্ধায় ছোটো 
,ছাটো। ছেলেদের আমন্ত্রণ করে আনা হতো । তারা এসে কুলো বাজিয়ে ছড় 
কাটতো। 
"আট দিনে শিশুগণে সন্ধ্যায় ভাকিল ॥ 
আট কড়াইয়া কইল কুলায় দিয়া বাঁড়ী। 
ছওআলে নিছনি দিল একইশ পণ কডি ৮৩ 
তারপর তাদের খই, বাতাসা ৪ আটকলাই ভাজ। ছেওয়ার বীতি '২ল অনেক সমস 
হবিবু-লুট' দেওয়াও প্রচলন দেখা যায় । 
“আট কলাইয়া কৈল অষ্ট দিবসে । 
বালক ডাকিঞ্া নন্দ পরম হরিমে ॥ 
কাঞ্চন রতন ধন কড়ি খই সনে । 
লুটায় কৌতুকে নন্দ ডাকি শিশুগণে ॥'১ 
শতেবো। শতকের কবি ফাছুনাথ তার “ধর্মমঙগল” ও যশশ্চন্দ্র তার “গোবিন্দবিলাপ'-কাব্যে 
এর বর্ণনা করেছেন । 
শবম দিনের কৃতা হিসেবে অধিকাংশ কবিই “নতা'র বণনা করেছেন । কেউ কেউ 
এ উত্সবকে পঞ্চম দিনের উত্মব বলে বর্ণনা করেছেন । তাই “নস, ক লতা" ঠিক 
কান দিনের কৃত্য স্থির করা কঠিন। মুকুন্দরাম 'তার “চণ্তীমঙ্গল-কাব্যে অবশ্ঠ 
'লেছেন_নিত্যা কৈল নয় দিনে |" মুকুন্দরাের পূর্ণ শাস্জ্ঞান ও প্রথর বাস্তব দৃষ্টি 
ণাঁকার ফলে, সমকালীন সামাজিক খু'টিনাটি কোনো আচার-অনুষ্ট!নই তার দৃষ্টি এড়ায় 
নি! তাই তার কাব্যের মধো যেন শমগ্র লঘাজটাই ধরা পড়েছে বলে মনে হয় । এই 
ধক দিয়ে মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল'-কাবাকে আকর গ্রন্থ ও বলা যায়। সেই জন্যে নত্তা 


, ডাঃ পঞ্চানন মগল তার 'চিহিপত্রে মানচিত্র গ্রন্থে এ নল্পর্কে বিকৃত ত।লোচনা কবেছেন। 
1. ন২ ভব । 
রী. ধ পু ৬১1 
". ষা-ধ. পৃ. ৭* | 
২. য.গো. পু ৪ন্থ। 
॥. ক. ক. চ. পৃ. ২৬*। 


১৬৯ সতেরো শতকের রাঢ বাংলার সমান ও সাহিত' 


নৰম দিনের কৃত্য বলেই আমর! মনে করছি । এই আচারের কোনো শাস্ীদ্ধ মূল্য 
পওয়| যায় না । কবিবাও একে লোকাচার বলেই বর্ণনা করেছেন ' 

॥ নামকরণ ॥ “জাত-কর্মের' একটি বিশিষ্ট অঙ্গ উত্ধান রুত্য। এই অনুষ্ঠানটি 
হতো শিশুর শধ্যা হতে উত্থান দিবসে | সতেরো শতকের জবি ধশশ্চন্দ্র তার 
“গোবিন্ববিলাস' কাব্যে এর বর্ণনা! করেছেন । 

স্থান দিবমে মনের হবরিবে 
ডাকি নন্দ কুলবতা নার] । 
গজলপুববক স্থত অভিষ্বেক 
বপ্রগণে লঞ্ সারি সাবি ॥ 
পাবধ শাজনা। হইতেতে কতন, 
ব্রাহ্মৎ করএ বেদপাঠ | 
স্বাইয় কয মেলি এ গুলাসুল) 
কত রায়বার পড়ে ভাট ॥৮- 
পশু জন্মের পর একুশ দলের দিন এটি অনুজ্িত হতে, পলে কাবগণ একে শকুস্ত!, 
“একোন্তা।” ইতাদি বলে ন্ণ্না করেছেন । এইপিন হোম, এবদপাঠি এ ত্রাঙ্গণ ভোজন 
করাবাবর রীতি প্রচলিত ছিল । অনেক সেতে এই দিনই নামকরণের বণনা পাওয়। 
ধায় । কোনে! কোনে কবি আতুড ঘরেই, আবার কেউ কেউ ব' অক্্প্রাশনের দিশ 
নামকরণের উল্লেখ করেছেন । বর্তমানে অন্বপ্রাণনের দিনেই নামকরণের প্রচলন 
দেধ। যায়। 

॥ অন্প্রাশন ॥ সঞ্চদশ শতাব্ধীর প্রধাণ প্রধান কণ্বদের কাকে এব উল্লেখ 
পাঁওয়। ধায় । পরবতী কালের চিঠিপত্র থেকে জানা ধায় অন্পপ্রাশনে বচকনি চেলির 
আড১, ও 'হাশুলি”, খেড়ুয়াত দিয়ে শিশুকে সাজানো হতো;  আত্বীয়-বাড়ী .থকে 
'আশীবাদী' ও “লৌকুতা”* আসতো | এই উপলক্ষে, আত্মীয় বন্ধুদের নিমস্ত্রণের রীতি 
তখনও ছিল+ এখনও আছে। 

পাংঙসায়। বিশেষ করে বাট-অঞ্চজে রখুনন্দনের স্থৃতিশাস্ত্রই বিশেষভাবে প্রচলিত | 
ক্লতরাং আমাদের আলোচা যুগের অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠানই বঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি 
ভত্বের বিধানে আচাবত ! এই স্থতিশান্ত্র আবার প্রচলিত নানা আচার, অনুষ্ঠান ও 
প্বন্থবীদের বিধি-বিধান অবলম্বনে সংকলিত । স্বতরাং রাঢ দেশের বাঙালি সমাতে 
ধর্মে-কর্ষে আচরিত কলতোোর মধ্যে প্রবাহমান লৌকিক ধারার পরিমাণও নিতান্ত নগণা নয় । 
প্রকৃতপক্ষে কোনে! দেশের, বিশেষ কোনে; সময়ের সামাজিক শীত্বিনীতি আলোচন। 








পপ আর 





শপ 


য.গো. পৃ ৫৮খ 

বি. ভা. প. সং ২। 
রী নং ৩১২ । 
রী, মং ৫*১, 


৩.৫ ০ 
০. ২ 


জাত-কর্ষ সংস্কার ১৬১ 


করেঃ তা-থেকে কোনে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয় । তবুও বাটীশ্ব বাতালির 
দৈনন্দিন জীবনের এই সব ধর্মকর্মের বৈদিক সুআনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক ঘোগ- 
স্ুত্রটির অনুসন্ধান করাও বোধহয় যুক্তিযুক্ত । কারণ, বাছালির ধর্মেকর্দে শচার- 
আচরণে আর্য ও আর্ধেতর প্রভাব সমান ভাবেই পড়েছে, একথা সর্জনবিদিত । 
আমাদের আলোচা “জাত-কর্ম' সংস্কারের ধে সব রীতি-নীতির আলোচন করা গেল, 
তাতে দেখা যায়, এই লব অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয ও শান্ত্র বহিভূত বনু কৃত্য প্রভিপালিত হয়ে 
আঙছে। এদের মধ্যে, শাস্ত্রীয় অন্ুষ্ঠানগুলি প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পথধস্ত 
নেশ-কাল-ভেদে সমানভাবে চলে আসছে । তার কোনো মৌলিক পার্থকা ঘটে নি। 
'কন্ধ এতিহ্যমূলক এই নব শাস্ত্রীয় ক্ৃত্যাবলী ছাড়াও অধুনা তন “জাত-কর্ম' সংস্কারের 
অধো লৌকিক ধারাটির স্থানকাল-ভেদে নান! বৈচিত্র্য ঘটে গেছে। সাধারণতঃ এই 
লৌকিক রীতিনীতিগুলিকে “মেয়েলী-শান্ত্র বা স্ত্রীআচার' বল হয্ব। কিন্তু এই 
“ময়েলী-শান্ত্র' তথাকথিত শাস্ত্র না হলেও) একে আমরা কখনোই উপেক্ষা! করতে পারি 
না) এই সব লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি নস্ভবত: আর্ধেতর বাবহার-প্রস্থত। 
আধবেতর আ্্রী-গণের মাধ্যমে আর্ধলমাজে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছে । আবার মেয়ের! শ্বভাবে 
রক্ষণশীল বলেই, এই নব পুরোণো আরধেতর আচার আযপমাজে গৃহীত হবার পর 
থেকেই হয়তো। স্ত্রী-সমাজ সংস্কার-বশতঃ একে সঘত্বে লালন করে এসেছেন । আজও 
রাঢ় বাংলার প্রাচীন গ্রামগুলির রক্ষণশীল বাড়ীতে অহ্ষ্টিত, প্রচলিত মেয়েলী আচার 
অনুষ্ঠান নংগ্রহ করে তুলনামূলক আলোচনা! করলে, বিচিঅ বাঙালি-সংস্কতির এমন 
এক মৌলিক প্রেক্ষাপট আবিদ্কত হতে পাবে, যার বেশির ভাগই অন্-আর্ধ আচাবের 
ইচে ঢাল।। 


বড় বাংলা--১১ 


শশক্ষা-ব্যবস্থ। 


“অষ্টাদশ ছ।ওয়।ল পড়িছে নিরর । 
অষ্টশবি আি পড়িল অমর 

বিবিধ প্রকারে শিখিয়াছে সতে। 

অষ্ট কোঠ৷ অই্টপর শিক্ষা করে ইবে । 
সরকার বেড়িয়া সভে বস্তে ভানি ব:। 
অধায়ন করাইছে হখী রাম খা॥ 


রাটীয় ব্রাহ্মণের ছাগ্পাগ্লটি আদস্বানের অনেকগ্ু লই বি্ভানগরী হিসাবে প্রসিণ্ 
লা করেছিল । সতেরো শতকে বিদ্যাপীঠ হিসাবে নবদ্বীপ ও শাসত্তিপুরের ছিল পণ 
গৌরবময় যুগ 1১ এছাড়া, বা়ের প্রায় প্রত্যেক বধিষণ গ্রামেই টোল ও চতুষ্পাঠী 
স্থাপিত হয়েছিল । এই সময় বিখাঁত বিদ্ত।নিধি ভট্টাচার্ষের টোল ছিল শান্তিপুবে ।১ 
দেশ বিদেশ থেকে বিস্তার্থীর সমাগম হতো! তীর কাছে, ভারতীর পাঠ নেবার জন্ত । 
বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে বিখাত কলানিধি ভট্রাচার্ষের বিষ্যাপীঠ ছিল । তীর গৌরব 
শাস্তিপুরের বিদ্বানিধি অপেক্ষা বেশী ছিল । এই জেলারই কাইতি শ্রীরামপুর গ্রাষে 
ধর্মমঙল কাব্যের কবি রূপরাম চক্রবতাঁর পিতা শ্ররাম চক্রবর্তীর টোল ছিল খুব বড়ো। 
এই টোলের ছাত্রসংখ্যা ছিল “একশত কুড়ি'। শ্ররামপুরের .কাছে পাষণা। গ্রামে 
এবং আড়ুই গ্রামেও টোল ছিল। সপ্তদশ শতকের কবি রূপরাম চক্রবর্তী নেখানে 
বিদ্াশিক্ষা করেন । সেখানে রঘুরাম ভট্টাচার্যের টোলে৪ শতাধিক ছাত্র পাঠগ্রহণ 
করতো।। এছাড়া, ভাটপাড়া, কান্না, 'আন্দুল, উত্তরপাড়া, বীরনগর, কামালপুর 
কাউগাছি, কুমারহট্র, কুশদ্ধীপ, কোন্নগর+ গুপ্তিপাড়া, পড়া নৈহাটী, বালী, 
বাশবেড়িয়।, বেলপৃখরিয়া, মুপিদাবাদ, মূলাজোড়, শালিকা, চাতরা, ত্রিবেণী, 
বালিগড়ি, দশঘরা, ভজ্রেশ্বর। ছোটবৈনান। দামিন্যা। শাদিপুর,। মির্জাপুর, সিদ্ধল, 


১. ফুলিয়া নিবানী কৃত্তিবাস ওবা 'বড় গঙ্গা, পাঁর হয়ে উত্তরবঙ্তে গিয়ে নান। গুরুর কাছে পাঠ গ্রহ? 
করে পাণিত্য অঙ্গন করেছেন বলে তার রামীয়ণের 'আত্মকাহিনী” অংশে বর্ণনা] করেছেন। এর থেকে 
মনে হয় বাংলার শ্রেষ্ট বিগ্তাকেন্্র হিসেবে নববীপের উদ্ভব তখনও হয়নি। তা যদ্দিহতো, তবে কৃতিবাপ 
উত্তরবঙ্গে না! গিয়ে নবহীপেই পড়তে বেতেন। কারণ নৰথীপ ভার গ্রাম ফুলিয়। থেকে অনেক কাছে 


হতে।। 
চু চপ ধ. পৃ ১৯ । 


শিক্ষা-বাবস্থ। ১৬৩ 


ভুরুট ইত্যা্ি বছ সমৃদ্ধ নগরীতে তখন এক ব। একাধিক বিষ্তায়তন বর্ভমান ছিল'।১ 
এর থেকে তখনকার রা বাংলায় শিক্ষার কতোদুব প্রসার ঘটেছিল তা সহজেই 
অনুমান করা ষায়। 

এই সমক্পকার বাংলার সংস্কত-চর্চার প্রধানতঃং তিনটি ধারা ছিল। নব্যস্কতি, 
নবান্তায় ও তন্্র। স্থরতি-নিবন্ধকারদের মধ্যে বুনন্দন ভষ্টাচাখ ছিলেন স্বপ্রসিদ্ধ । 
ইনি ষোড়শ শতকে বর্তমান ছিলেন। ন্মার্ত বুঘ্বুনন্দনের পরেও বাংলাম্থ অনেক 
শ্বতিকারের আবির্ভীব হয় । তবে তাদের মধ্যে মৌলিকতার পরিচয় বিশেষ পাওস। 
যায় না। ফলে, সতেবো। শতক থেকেই বাংলায় স্বৃতিশাস্ত্রের অবনতি শুরু হত্ব। এই 
সময়ের স্বতিকারদের মধ্যে কাশীরাম ৰাচম্পতি ও শ্ীর তর্বালক্কারেক নাম 
উল্লেখযোগ্য । বাংলার নৈয়ায়িকদের মধো ষোড়শ শতকের বদুনাথ শিরোমণি সর্বাধিক 
প্রসিদ্ধ । 

সতেরো শতক বাংলার নবান্যায়ের ক্ষেত্রে "শিরোমণি উত্তর স্বগ' বলে চিন্তিত । 
এই যুগে মৌলিক গ্রন্থ কিছু বচিত হলেও শিরোমণি যুগের নৈয়ায়িকদের প্রতিভার 
মতো, এই যুগের নৈয়ায়িকদের প্রতিভা তেমন উচ্চশ্রেণীর ছিল না । এই যুগকে “টীকা 
যুগ' ও “পত্রিকা যুগ”_-এই ছুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে । চীক। যুগের লেখকদের 
মধো হরিদাস ন্তায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য, রুষ্দাম সার্বভৌম, বানভত্ত্র সার্বভৌম, শ্রীরাম 
তর্কাল.র, তবাননা সিদ্ধান্তবাগীশ+ গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মণুরানাথ তর্কবাগীশ, 
জগর্দীশ তর্কালঙ্কার এবং গদাঁধর ভট্টাচাধা চক্রবর্তা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন । 
এই শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হয় পত্রিকা যুগ । পন্রিক যুগের নৈয়াস্মিকরা 
প্রধানতঃ মথুরানাঁথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচাধ্যের প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ-সমূহে অন্থপপত্তি উত্থাপন করে তার সমাধান করতেন।২ তাদের এই শ্রেণীর 
রচনা গুলিই পপত্রিকা" নামে পরিচিত । রা বাংলার পুজাপার্ব। ও স্বতিনিবন্ধগুলিতে 
তন্ত্রের প্রভাব খুব বেশী। এদেশে বাঙালি পণ্ডিতর। তন্ত্রের চষ্ঠা এবং অনেক অত্র গ্রন্থ 
রচনা করেন | এদের মধ্যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সন্ধিক্ষণের তম্ত্রাচাধ রুষ্ণানন্দ 
আগনবাগীশ এই শাস্ত্রে যুগন্ধর পুরুষ ছিলেন। বাংলায় প্রচলিত কালীপৃজার মৃত্তি- 
কল্পনা ও পৃজাবিধির প্রবর্তন ইনিই করেছিলেন বলে পপ্ডিতগণ মনে করেন। এর 
বিখ্যাত গ্রস্থ “তন্ত্রসার' | 

নপ্তদশ শতকে বাঢ় দেশে ছাত্রদের মধ্যে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল । 
(ক) সংস্কত টোলের শিক্ষা (থ) বাংল। পাঠশালার শিক্ষ। এবং (গা) আববী-ফারসী 
মক্তব-মাত্রাসার শিক্ষা । সাধারণতঃ ব্রার্মণ ছাত্ররা সংস্কৃত টোলে শিক্ষালাভ 
করতে] । ব্রাহ্মণেতর অন্ান্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুছাত্র বাংলা পাঠশালায় পড়তো! এবং 
মুসলমানরা আরবী-কারসী বিদ্যায়তনে পড়তে! । প্রথমে এরা মক্তবে, তারপর 


১. বাংলার সারদ্বত অবদান, পৃ. ২৮৪-৩১৫* প্রবাসী ছেঃ ১৩৫৬, পৃ. ১১৩ ১৭ 
২. বা. দে. ই. ২য়, পৃ.৩৪৯। 





১৬৪ নতেরে। শতকের রাঢ বাংলার লমাজ ও সাহিত্য 


মাপ্রাসায়্ পড়তে। । বর্তমান অধ্যায়ে এই তিন ধরনের শিক্ষা বাবস্থা সম্বন্ধে আলোচন। 
কর। ছলো | | ূ র ৃ 

॥ সংস্কভ-শিক্ষ। | সংস্কত-শিক্ষার বিস্ভায়তনগুলি “টাল' নামে পরিচিত । কখনও 
একে চতুষ্পাঠী'ও বলা হতো ৷ সাধারণতঃ বাকরণ, স্বতি (আইন ), পুরাণ ও দর্শন 
এই চার রকমের শাস্ত্র ষেখানে পড়ানে। হতো তাকেই “চতুষ্পাঠী' বলা হাতো। 

ংস্কৃত বিষ্যায়তনে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ সন্তানদের প্রবেশাধিকার ছিল | তবে ধনাঢ্য 
বণিক লম্তান বা সংশূদ্রবাও অনেক লময় এই শিক্ষ' লাভ করতে প্রয়াসী হতো! । 
মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল-কাবোর ধনপতি সাগরের পুত্র শ্রীমস্ত লদাগরকে আমর! 
“দলাই ওঝার' নিকট সর্বশাস্ত্র বিশারদক্পে পাঠ গ্রহণ করতে দেখি । এই উচ্চতর 
শিক্ষণপদ্ধতিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্পর্ক বিশেষ ছিল না । এই শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণভাবে 
পুথিগত শিক্ষা । তবে, এর সঙ্গে ছাত্রদের আচার-বিচাবের ব্যবহারিক শিক্ষাও 
অন্ডিভাবকর। গুরুর কাছে আশ করতেন । 

আচার বিচার দীক্ষা জতনে করাও শিক্ষা; । 
জাঁকু ছিরা তোমার নিলয় 1১ 

টোলে পাঠক্রম কেমন ছিল" মুকুন্দরামের “চগ্তীমঙ্গল -কাব্য ও বূপরামের 'ধর্মমজল'. 
কাবোর বাস্তবধমাঁ বর্ণনা থেকে তার পরিচক্ন পাওয়! যায়। বিদ্ভারন্তের একেবারে 
প্রথম পর্বে “রামধড়ি' হাতে নিয়ে আচার্য কখ আদি চৌত্রিশ অক্ষর লিখে দেখান । 

“খড়ি হাতে দ্বিজ তবে দেখান অক্ষর 1" 

তারপর কিছুদিন "্টরুর লেখা অক্ষবের ওপর দাগা বুলিয়ে অক্ষর পার্চয় জ্ঞানের 
প্রাথমিক চন! হয় । এই শিক্ষা চলতো! দশ থেকে বারে দিন পর্যস্ত। দ্বিতীম্ব 
পর্যায়ে অষ্টশব্দী, আঠারো ফলা, আঙ্ক-আস্ব, বানান ইত্যাদির পাঠ সমাপ্ত হতো। 
এবপর স্তর ছুতো। ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদির পাঠ। ব্যাকরণের মধ্যে “জুমর' ব 
জুমর নন্দীর টাকাসহ সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, মন্মথ ভট রচিত অলংকার-শাস্ত্র কাব্য প্রকাশ”, 
ব্যাকরণ শান্ের অন্ততম শাশ। “স্বস্ত', “ন্রিক্ত' বা শব্জপ্রকরণ, পতঞ্জলি 'মহাভাষা» 
পাপিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-ব্যাকরণ প্রভৃতির উল্লেখ পাঁওয়1 যায়! অভিধানের মধো অমর 
সিংহের তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ সংন্থত অভিধান ছিল পাঠ্যতালিকা ভুক্ত । ইতিমধ্যে 
আচার্ধ দণ্তীর “কাব্যাদর্শ শেষ করে, পিঙ্গল রচিত “ছন্দন্থত্র' বিশ্বনাথ কবিরাজের 
কাব্যশান্স্-বিচার-বিষয়ক অলংকার-শাস্ত্র “সাহিত্য দর্পণ আঙক্মত্ত করে নিতে হতে! 
কাৰাপাঠের পূর্বেই । এরপর বিভির শান্ত্ের গ্রন্কত তব জানবার জন্যে সেই সম্পকিভ 
বিবিধ মতামত জানতে হতো | এই পধাস্ের শিক্ষা গ্রহণ করতে সময় লাগতো। ছস়্- 
সাত মাল। 


১. ক. ক. চ. পৃ. ২৭*। 
ক্জ রন ধ. লৃ. ১৪১ 


শশিক্ষা-ব্যবস্থ। ১৬৫ 


“সাতমাসে সাত টীকা পড়াইল গৌসাই ।'১ 
এইভাৰে ব্যাকরণবোধ সম্পূর্ণ হলে পড়ুয়া কাবাপাঠের অধিকারী হতে। | রস- 
কাব্যপাঠের অনুমতি লাভ করলে পড়ুয়াদের আর দিবাবাত্র জ্ঞান থাকতো না। 
“বিষ্ঞাবিষ্ঞ ক্ষুধাতৃষ্ণা মনে কিছু নাই 1১ 
অথবা__ 
“দিবানিশি নাহি জানি পড়ে রঘু ম্বেত মুনি ।' 5 
কাব্য গ্রস্থের মধো কবিরাজ পর্ডিতের “রাঘব-পাগ্তবী” ভাষবী-রচিত “কিবতার্জুনীয়' 
মাঘ-রচিত “শিশুপাল বধ”, শলচবিত্র অবলম্বনে “ই্রহর্য-রচিত মহাকাব্য “নৈষধ', 
কালিদাসের মেঘদূত' ও 'রখুবংশ”, জয় দবের 'গীতগোবিন্দ, জৈমিনির “ভারতকথা।, 
ভবভূতির “মালতীমাধব”, বিশাখ দত্তের 'মুত্রা-রাক্ষল', মুরারির 'অনথ রাঘব ইতাজি 
একে একে অধাঁত হতে! । 
নাটকের মধ্যে শ্রীহর্ষ-রচিত 'রত্বাবলী' ও স্থবস্ধুরচিত নায্িকা বাসবদভার 
চরিতকথা-মূলক গগ্গ্রস্থও পাঠ্যতালিকার অস্তভূক্তি ছিল। শাস্ত্রের মধো স্বতিশাস্ত, 
ন্যায়শাস্্র ও নীতিশান্্র প্রধান ছিল । এই প্রসঙ্গে বিন শর্মারচিত “হিতোপদেশ' 
শ্বেতমুনিরচিত 'পুরাণ-পঞ্রাত্র', রখঘুনাথ শিরোমণির 'নবান্ায়', জৈমিনির “মীমাংল। 
দর্শন” ইত্যাপি গ্রন্থ পাঠের উল্লেখ পাওয়। যায় । এর সঙ্গে চলতে। জ্াাতিবিষ্কা ও 
বৈদ্ক-শাস্তেব বা।পক চ্1। জ্যোতিহিজ্ঞানের মধ্যে শ্রীনিবাসবচিত গ্রন্থ “দীপিকা? 
ও 'ভাম্বতীকরণ এবং ফলিত জোণতিষের মধো গণবৃত্তি, ইতাঁদি পাঠাতালিকাব 
অন্তভূক্ত ছিল বলে জান! যায়। 
সধদা-পাঠরত মেধাবী ছাত্রের প্রতিভায় তুষ্ট হয়ে অধ্যাপকগণ 'অনেক সময় 
বন্ছসংথাক ছাত্রের মধ তাকে সর্বাগ্রে পঠন-পাঠনের অধিকার দিতেন । 
“বিশাশয় পড়ুয়া মধ্যে আদি পড়ি আগে | * 
এঝপর, অধ্াপক ও ছাত্র আরও গভীরভাবে বিদালোচনায় মনোনিবেশ করতেন । 
টোল ণপতে। সকালে ও বিকালে । 'কানো দিন গুরু পাঠ করে চলছেন, ছান্ত্রগণ 
বসে শুনতো, আবার কোনোদিন ছাত্র পাঠ করে ৮লতো, আন গুরু শুনে মুগ্ধ হয়ে 
যেতেন । কোনও বিষয় বুঝতে অন্নবিধ হলে গুরুকে বুঝিয়ে দেবার জন্তে অন্থুরোধ 
জানবার রীতি ছিল । অধাপকরাও এই সব সমক্তার সমাধান করতে কোনে। রকম 
'অবহেল। করতেন না। এইভাবে পুথিগত পাঠ সমাপ্ত হলেও পড়ুয়ার শিক্ষা সম্পূর্ণ 
হতো। না। তাকে নিজের পাঠ সমাণ্ধ করে দিনের পব দিন অন্যান পড়ুয়ার পাঠ 
শিনতে হতো । 


* ক. ধ" পৃ" ১৮। 
২, এ“ উ;। 
৩, ক. ক চ' পৃ ২*ত। 
৪ কী. ধ্‌ পৃ. ১৮ 


১৮ সতেরো শতকের স্বাঁড বাংলার সমাজ ও লাহিতা 


“নমাপ্ত করিয়। আগে নি অধ্যয়ন । 
কৌতুকে শুনেন জত পডয়ে ব্রাহ্মণ ॥”১ 

এবং কো!নো। রকম তুলভ্রান্তি হওয়ামাত্র 'পূর্বণক্ষ' অবলম্বন করে তর্ক করবার রাতিও 
প্রচলিত ছিল। অনেকটা ধেন একালের সেমিনার পদ্ধতির মতো, সেকালেও 
প্রশ্নোতবের মাব)মে "মীলিক গবেষণা চলতে! । কিন্তু, এই প্রন্নোত্বরের প্রপঙ্গে আবার 
অনেক ক্ষেত্রে দেখ। যায়, কোণ্প। ধাবা শিষ্য বারংবার পূর্বপক্ষ গ্রহণ করলে, এই 
শিক্ষকই আবার চরম অসন্ধষ্ট হয়ে উঠতেন কখনও বা শিষ্তর লঙ্গে টাকার বিচার 
করতে চর্ম অপমানিত বোণ করতেন 

“শিক্ বুঝাবারে গোর চীকার বিচার 

ইছার অধিক অপনান কিখ! আর ॥৮ 
আবার কথণনএ ব অপর পড়ন্বাগ্র প্রাণ নজর দা” পারুল ন বলে ক হযে 
উঠতেন 

“বসাশয় পড়য়! থাকে দোবু মুখ চায়? 

ছুই প্রহর বলো যায় এহার লাগিক্া ॥”" 
অধ্যাপক ঞু্ধ হতে আনেক সময় শস্বাকে পুখির নাঁডি মক প্রহার করতেন 
বলেও জা যায় 

“দম ন পু।থখর বাড খশাইল গায় । 
তারপর শিষ্তকে ণকাদ* ফমণ সমাঁদবে গ্রহণ করেছিপেন' তমান হঠাহ একদিন 
প্রয়োজনবে। অবহেলায় বিতআঁ।* করে গতিও ক্বন্ধুমান্জ সগকোদ বো 
করতেন ন1। 

আমাদের আশলা৮চ শ্তান্বার সাঙ্কৃত বস্তায়তনের পাউঞনে এহ তালিকা দ'থ 
পে হলেও, 'ম্ধাবা ছাত্ররা এই “+ক্ষ' সমাপ্ত করতে পারতে। মাজ এগাবে। বুধ 
বয়সের মধোই ? 

॥ বাংল শিক্ষা এত. শ স্কত ভাৰ ষখ্ণ থেকে সাধারণের ব ব্হাপ ভাষার 
মধাদ ভারাতে শুক কবুল বাশ শিক্ষার শাশন্ত শুরু হতে আব্ম্ত কবতুল' নধশ 
একেই । 

আমাদের সমক্ষিত সত শতকে প্রতে)ক ব'ডে। বভে। গ্রামেই এক বা একাধিক 
পাঠশালা বর্তমান "হল । পাঠ্শালাক্ম বাংল। শিক্ষা সাধারণতঃ ব্রাহ্মষণেতর জাতির 
সম্ভানরাই গ্রহণ করতো ।” স্সার +শক্ষকব। হেল পরধানত; কারস্থ ব ক্ষাত্রিক্ক। 


১ ক ণ ? টি 

চে মাঃ পু ০৭? 

৩ বাধ গ ১৯ 

৭ প্র এ 

৮ শখ পৃ ১৪০ 

১. এই প্রসঙ্ে একটি কথা! বন' প্রর়ে।জন বে দাধারশভাবে বাংল সাহিনের প্রধান পষ্উগোষক 


শিক্ষা-বাবস্থ? ১৬৭ 


নধলাধারণের জন্ঠে অবারিত এই বাংল পাঠশালাকে অনেক সময়ে সংস্কৃত 
টৌোজের অস্থসরণে “চৌপাড়ী” নামেও অভিহিত করতে দেখা খায়, কিছু পরবতী কালের 
নির্শনে । সেকালের এই পাঠশালার শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণভাবে বৃতিমূলক | একটি 
সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলেকে ব্যাবহারিক জ্ঞানের দিক্‌ দিয়ে সম্পূর্ণ যোগা করে ভুলতে 
এই সকল পাঠশালার পাঠ্যতালিক1 ছিল পধাপ্ধ : ঘুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রক্ষা করে বাংল] পাঠশালাগুলি নিজেদের শিক্ষ, প্রণালীকে যুগোপযোগী করে ভূলতে 
চেষ্টা করেছে । এই বিষ্ভায়তনে শিক্ষাপদ্ধাতির :মাটামুটি চারটি স্তর লক্ষা করা যায়: 
প্রথম পর্যায়ে অক্ষর পরিচয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্ষর €লখন, তৃতীয় পর্যায়ে শৰপ্রস্তুত 
প্রণালী; শব্বজ্ঞান, বাকবণ, গণিত এবং কথ" ৪ .লখা ভাষার পার্থক- বোঁপ ও চতুর্থ 


পধায়ে চলতো] উন্নত ধরনের গণিত ও পত্র লেখার পারা শিক্ষা | 
“্রীগুরুচরণ বন্দ করিক। মন্ত্রকে | 


পত্রের নিয়ম কিছু কহিব সংক্ষেপে ॥৮১ 

গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সমীক্ষিত ঘুগে ন্তাথত" বা গণিতের সমস্তামূলফ 
কবিতার প্রচলন ছিল । নতেবে! শতকের একটি পুথিতেও এই শ্রেণীর অনেক অঙ্ক 
রখতে পাওয়া বায়। এছাড়। বাবসার় সংক্রান্ত চিঠি, ধণ-সংক্রান্ত চিঠি, আইন- 
আদালত-সংক্রান্ত চিঠি, বাক্তিগত চিঠি, দরগান্ত, কবুলতি পত্র ইতাদি যাবতীয় 
শক্ষণীয় বিষয়ই সেকালের বাংলা পাঠশালার পাঠাতালিকাতৃক্ত ছিল! বাটের সবত্র 
পাঠশালায় এই একই ধরনের শিক্ষ। প্রণাঁলী প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় । এই প্রসঙ্গে 
একটি বিষ বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঘে, সেকালে “শক্ষ! প্রণালীতে প্রথমে লেখ] ও পরে 
পড়া শেখানোর বাতি প্রচলিত ছিল । 

পাঠশালায় সাধারণত গরীবের ছেলেরাই পড়তো | তবে গ্রামের ধনী বাবসা 
ব। জমিদারের ছেলেকেও অনেক সমস্কে পাঠশালায় পড়তে দেখ যেতো।। সে লব 
(ক্ষঞ্জে সাধারণত ধনীসন্তানের জন্যে গুরু নিযুক্ত হতেন এবং অন্তান্ত পড়ুয়াদেরও 
(সখানে অবারিত দ্বার থাকায়, কালক্রমে কটি একটি সাধারণ পাঠশালায় পরিণতি 
লাঙ করতো । 


'তমাবে সম্।জেব্র বিদগ্ধ শ্রেণীর কথাই আমর!1 মনে করে থাকি । কিন্ত বাংল! গুধির পুশ্পিকাতে লিপিকর, 
”1ঠক, মালিক এদের পরিচয়ের শুত্র ধরে শিক্ষার বিচিত্র পজীর পাওয়! যায়। প্রাচীন কালের ব্রাঙ্গণ 
কযস্থ বৈদ্ধদের মতো মাত্র কয়েক ঘর পণ্ডিত আর বুদ্ধিজীবীরাই নন, সাধারণ মানুষের মধোও লেখা- 
পড়ার চল ফোড়শ সপ্তদশ শতক থেকে আস্তে আন্তে বাড়তে খাকে ! পু'খি পাঠ ব। সাহিত্যানুশীলনে তখন 
কোনে! রকম জাত-ধর্মের বিচার ছিল ন1। প্রনঙ্গক্রমে উল্লেখ করা ধার ধর্মমঙ্গল রচয়িত। জদয়রাম সা 
জ(তিতে গুঁড়ি ছিপেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের জাত জান! ন! গেলেও তার পিতার নাম জান! বায় 
শঙ্কর মণ্ডল। এর! সম্ভনতঃ জাতিতে কৈবর্ত "ছলেন। এছাড়াও হাড়ি, ষুচি, ডোম, বাশি এই শতকে 
পুথি নকল করেছেন এর কম উদাহরণ পুশ্পিক1 থেকে ভুরি ভুরি মেলে। 

১. চি. প. স. চি. ১স. পূ. ২২৯। 

», বি ভা. পু. সং ১৭) 


৩. খ্রঁ, এ. 


১৬৮ সতেরো শতকের বা বাংলাব সমাজ ও লাহিত্য 


এখনকার মতো সেষুগে পাঠশালায় কেবল পাঠ পড়ানো হলেই শিক্ষা সমাঞ্চ 
হাতো। না পড়ালেখার সঙ্গে সঙ্গেই চলতো! নৈতিক আচারবিচাবের প্রতি শিক্ষাদান । 
গুরু মহাশয়র] ছাত্রদের শীল-আচরণ শেখাতেন এবং নৈতিক চন্রত্র গঠনের প্র্ছি 
প্রথর দৃষ্টিপাত করতেন । অভিভাবকরাও শিক্ষকের কাছ থেকে এটুকু আশ। করতেন । 


॥ মক্তব-মাদ্রাসার আরবী-ফার্সী শিক্ষ] ।| মুপলমান সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের 
'বচ্যাশিক্ষার জন্তে মক্তব ও নাত্রীসা ছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের অনেক স্বলতান 
মুললমানদের 'বদ্াশিক্ষার জন্বে এই শ্রেণীর বিস্তায় তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এছাড়া, 
মসজিদে ও স্থৃধীদের দর্গাতেও শিক্ষার বাবস্থা চিল । মুসলমান ছাব্র-ছাত্রীর। প্রথমে 
ফদ্তবে, ভারপ্জ মাত্রাপায় শিক্ষা গ্রহণ করতো! । প্রাথমিক শিক্ষা বাংল। ভাষাগ্ 
হতো। উচ্চশিক্ষ। সাধারণতঃ ফাঁসী ভাষার সাহাঘোই হতো।। অনেকে আরক 
ভাঁষারও চী করতেন। দমীয় শিক্ষা আরবী ভাষার মাধ্যমেই হতো। মুসলমাণ 
সমাজে লগ্বান্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ব নেওয়া হতো । 


আমাদের আলোচ্য সময়ে মুসলমানদের পাঠক্রম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জান। 
মায় না । মক্তব ও মাক্জাসা উভয় বিস্যায়তনেই কোরাণ-শরীফ অবশ্য পাঠা ছিল।+ 
উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্লাতো, আরিস্ততল, সিন1-রুশ,দঃ আবুরুশদ্‌, গুলাত.২, 
অল-গজ্জালীত ইত্যাদি মনীষীদের দর্শনশাস, বুআলীমিনার চিকিৎসাশাস্ত্র "ুনানী, 
বা ইউনানী ৪ পড়ানে। হতো । 


॥ ব্যবছ।রিক শিক্ষ1। | আমাদের আলোচা যুগে প্রত্যেক ভদ্র গৃহেই ধর্ম-অথ- 
কাম-মোক্ষ সাধনার জন্য বাড়ীতে পুঁথি রাখা হতো। সধত্বে। এই সব পুঁথি নকল 
কর! তখনকার দিনে একটি প্রধান £পশ! ছিল। হপ্তাক্ষর ভালে। হলে জাতির 
নিহিশেষে এই পেশা গ্রহণ করতে পরতো । পুথি লেখার এই ব্যবহারিক শিক্ষা 
সম্বপ্ধে পাঠশালাতেও ছাত্রদের সচেতন কৰে দিতে দেখ। যেতে। । 

বানান সাখলে কিছু নাই র়গোচর । 

অবহেলে ছালাইবে পুথির অক্ষর ॥ 
এব থেকে পথ লেখা পেশার বাাঞ্চি উপলান্ধ করা যায় । কারণ সেকালে কোনো গুস্থ 
ভালো লাগলে তা নকল কৃরে 'নওয়] ছাড় গত্যন্তর ছিল ন।। 

কর্ণামৃত শুন প্রতুর আনন্দ হইল । 

আগ্রহ করিয়] পথ লেখাইয়া নিল ॥? 


বা.দে ই. হয, গ. ২৩৮ । 

জড়বাদ। 

এর জনপ্রিয় গ্রন্থ 'কিসিরা সাদৎ'! 

চরক নুশ্রতের আরবী অনুবাদে পুষ্ট গ্রন্থ 
চৈ. চ. সে), পৃ. ২৯২। 


এ হজ 
শু ঞ 


চে গর কে 
ক টি খে 


শিক্ষা-ব্যবস্থ। ১৬৯৪ 


'শুধুমান্ নধদ্ধে গৃছে পুথি রাখার জন্তেই সেকালে পুথি বকল হাতো। না ' কীর্ভন-গান, 
পুরাণ-কথকত] ইত্যাদির কারণেও প্থি নকল করিয়ে নেওয়া প্রচলন ছিল। 
সেকালে শ্রাদ্ধ ও বিবাহ-বাসরে অধাপকদের নিমন্ত্রণ কর। হতো €জাতিষ- 
ণংকেতে । সমাজের কিছু পণ্ডিত ছলেন এই শ্রেপার পত্র রচনায় পারদশী । এক গ্রাম 
থেকে অপর গ্রামে প্যস্ত এই পত্র রচন] করে দেবার জন্বে অন্থুরোধ ষেতো। | এই পত্র- 
গুলি ছিল একপ্রকার চিত্রকৰিতা৷ ৷ 'পদ্মবন্ধ', “নৌকা বন্ধ” “দর্পবন্ধ' ইত্যাদি এঘের 
(বিভিন্ন নামও পাওয়। যায় কিছু পরবত* কালের চিঠিপত্র ।১ এছাড়া, পাধান্বণ হেয়ালীতে 
[চিঠি লেখার রীতিও প্রচলিত ছিল। সেকালের অভিজাত পরিবার থেকে চাষাব ঘব 
পথস্ত, নিবিশেষে এই প্রহেলিকাপত্রেব আদান-প্রদান চলতো । সম্ভবতঃ এই কারণেই 
তখন পাঠশালায়ও পত্র লিখবার ধারার মধ, হেঁয়ালীতে চিঠি লেখার ধারাও পাঠ." 
তালিকাভূক্ত ছিল। সতেবে। শতকের প্রথম পার্ডে বচিত “চৈ তন্তচরিতামৃত'গ্রস্থে 
শীচৈতন্দ্ব এ অদ্বৈতাচাবের মধ তঙ্জা পদ্ধতিতে পত্র আদান-প্রদানের প্রাচীনতর 
বস পাত | এছাড়া, সতেরে। শতকের কৰি ধর্মদাস পিকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাবো বাঞক্জিগত 
এত্স রচনার ক্ষেত্রেও দেখা যায, আ্্ী-পুরুষ উভয়ে পঙ্জ ব্চনাত এক বিশেষ রীত্তিকে 
শান্টসব" করে টঈলেছেন। 
শ্বন্তি আদি .লাঁখঞ্া। নেখিণ গুণধাম 
পকল মঙ্গল ধাম সেন গ্ুণবান |" 

“বু থেকেও মনে করা চলে, আমাদেব আলোচা সতেলে শতকে পত্জ রচলার খাছ 
[শক্ষা দেওয়া হতো। এই সময়ের বিভিন্ন মঙ্লকাবো বাজার ছেলের যুদ্ধ-বিদ্য1*, 
'শাখের ছেলেক ধন্গবিষ্ঠা" ইতাণাদি ব্যবহারিক বিন শিক্ষার খনর পাওয়া! যাঁয়। 
বাজপুজের /ক্ষত্রে অন্তান্ত শক্ত অলংকার ইত্যাদি শিক্ষা ছিল আাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির 
লন্টে। কিন্তু, তাদের শক্ষান্গেত্রে বিশেষ “জার £দওয়া হতো! ইতিহাস, অর্থনীতি, 
আইন, শিকার ও যুদ্ধাবগ্ার প্রতি । এছাভ।, সঙ্গীত, চিত্র-শিল্প ইত্যাদি কলাবিষ্ভার 
*তও ষথেঞ্ সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষ। দেওয়া হতো । 


মুকুন্দবামের “চণ্তীমঙ্গল'-কাঁকে বিভিন্ন জাতির বর্ণনার মধ্যে 1দষেও সমাজের নানা 
অপ1ঝ বুভিমুলক শিক্ষার খবর পাওয়া যায়। 'জাতিবিছ্ভা ও বৈদ্যক শান্বের 


' পরম শুভাবীবাদ বিশেষঃ পন্মবর্থ এক কবিতা পাঠাই হহার ভাবাথ লিখিয়] পাঠাইবেন আএ 
এাহপুরেব আস্ধাকৃফ সিংহের প্পিহাব আগ্শ্রান্ধ ১৫ ফবান্কূনে হইবেক তাহার এক নৌকাবদ্ধ কিম্বা! আর 
কুনস প্রকার বন্ধ এক ণ্বতা করিয়া! এবং তাকান অর্থ লিথিযা আত গীঘ পাঠাইবেন কদাচ বিলধ্‌ পা 
ইয়। ইতি * বি. ভা. প. সদ” ১২৮। 

২, চে. চ. (অ), ১৯শ অধার। 

২ ধ বধ,ম. পৃ ২৯৫॥ক, বি.ভা. পু" সং ৪*প। 
€. ». গো. বি.। 
খই 


১৭৪ সতেবে। শতকের রাঢ়-বাংলার লমাজ ও সাহিত্য 


টমাকেও এই একই শ্রেণীর অন্ততূক্ত করা যায়। সেষুগে শলা বিস্তা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও 
সঞ্ভবতঃ প্রচলিত ছিল কোথাও কোথাও | 

॥ স্্রী-শিক্ষ। || বৈদিক যুগে ভ্ত্রীলোকদের ধর্মীয় অধিকারের লক্ষে সঙ্গে শিক্ষার 
সৃযোগ গ্রহণ করার অধিকারকেও স্বীকার করা হতো । গার্গেয়ী, মৈত্রেয়ী, এদের 
পরিচয় থেকে জান! বায়, বৈদিক যুগে স্ত্রীশিক্ষার অভাব ছিল না। বৌদ্ধ যুগে এবং 
পরবতী মূনলমান রাজন্কে স্থা-শিক্ষার গণ্তী সীমিত হয়েছে । তবু, এর মধ্যেও নন্বান্ত 
পরিবারে জ্ীশিক্ষার প্রচলন ছিল । 

যোড়শ-সগ্ুদশ এতকের রা বাংলায় কয়েকজন অনাধাবুণ প্রতিভাশালিনী মহিলার 
যে আবিাৰ হয়েছিল, ইতিহাস তার লাকা দেয় । এদের মধ্ধো প্রধান হলেন, 
শিত্যানন্দের দ্্রী জাঙ্তবী দেবী | ইনিই নিত্যানন্দ দাসকে “প্রম-বিলাস' কাব; রচনা 
কবতে অন্থপ্রাণিত করেন । খেতুবির মহোৎ্সবের বর্ণনায় তার ব্যক্তিতই সর্বাপেক্ষা 
উজ্জ্বল | এছাড়া, নিতানন্দ প্রভুর পুরবণূ, হুন্গাদেবী 'অনক্ষকদস্বাবলী' নামে একটি 
পৃপাঙ্গ কাবা রচনা! করেছিলেন সংস্কৃতে | 

আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের একজন প্রতিতাশালনী মৃহিল? শ্রনিবা 
আচার্ষের কন্ত। হেমলতা! দেবী । ইনি পিতার জীবৎকালেই বৈষ্ণব-সমাজে নেতৃত্বের 
অধিকারা হয়েছিলেন । পনকর্তা যছুনন্দন ও নরোত্তম দাম তীর শিষ্য । শ্রননিবাসের 
পহ্ী ঈশ্ববীদেবী, তার বড়ে। পুত্রবধূ সত্যতামাকে দীক্ষা দেন . সত্যভামাদেবী সনাতন 
গোম্বামীর ও শ্রীজীবের সংস্কত রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ।১ মনসামঙ্গলের 
কার বংশীদাসের কন্যা! চন্দ্রাবতী, রামায়ণের পালাগান রচনা করে খাখাতি অঞ্জন 
করেন। এছাড়।, আলোচা মময়ে ছু-একজন স্ত্রী-পদকর্তার৪ আবির্ভাব ঘটে )১ 
সুতরাং সতেরো শতকে সমাজের অন্ততঃ একটি বিশেষ স্তরের স্ত্রীলোকের মধো যে 
উচ্চতর শিক্ষার প্রবেশাধিকার ঘটেছিল তাতে দন্দেহের অবকাশ নেই । 

নারা পমাজের বৃহৎ অংশ, সাধারণ স্ত্রীলোকের মণে; পুখিগত বিস্তার গ্রচণন 
শেষ না ঘটলে ও, ঘরোয়। হিসাব রাখা, চিঠিপত্র লেখা, প্রবাদ প্রবচন বল, পুরাণ 
ভাগবতের কাহনী লঙ্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান, হেয়ালী ব' ধাঁধার স্থটটি ও তার লমাাল করা 
ইতাদির উপযোগী শিক্ষার অভাব ছিল না। 

মুকুন্দরামের চত্ীমঙ্গলের ধনপতি উপাধ্যানে পপত্বী খুল্পনাকে কষ্ট দেবার জন্তে 
স্বামীর নাম দিয়ে সখী লীলাবতীকে দিয়ে 'কপট প্রবন্ধে পত্র রচনা করানোর মাধমে 
স্তী-শিক্ষার পরিচয় পাওয়া ধায়। আঁবার সেই প্র দেখে খুঙ্গনার স্বামীর হস্তাক্ষর নয় 
খলে সন্দেহ করার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লীলাবতীর ও খুল্পনার শিক্ষার পরিচয় পাওয়া, 
যায়। 


শাল পপ আপা, ৬ ৯ ২০  স্পপীি শীট শশী ৩ শিস | পাশপাশি 


" গোবিন্াৰ!সের পদাবলী ও তাহার যুগ, ভু. স্-। 
নখ ৰা? পলা, ই. রি শু ! 


শিক্ষা-বানস্থ। ১৭১ 


প্রভৃব আখর আনই ছন্দ । 

ক লিখিল' পাতি কপট পন্দ ॥"* 
লহশার কথা নিপ্চিত করে কিছু বলা ঘাক্স না । দতেরো। শতকের কাব ধমদাস বণিকের 
'পর্মঘঙগল২-কাব্যেও “হাকদ্দ লেব।' করতে গিয়ে লাউসেন দেশের কো!নো। খবর ন। 
পেয়ে বাস্ত হয়ে পত্র পাঠালে, কানড়া সে পত্র পড়ে তার উত্তর লিখে “দম! 

| “পত্রের বচনে রাণী সোকাকুল হএা | 

দেসের সম্বাদ লেখে কাগজ ধরি এ ॥ 

স্বত্তি আদি লেখিঞা। লেখিল গ্চণধাম | 

সকল মঙ্গলধাম সেন গুণবান ॥ 

মিনতি করিঞা লেখে কানড়া জুবতি ৷ 

পতি চরনে কোটি কোটি পরণতি ॥" 
এব মধো দিয়ে বাবহারিক চিঠিপত্র আদান-প্রদানের উপযোগী শক তম তখন 
চলিত ছিল তা৷ বোঝ! যায় 

সে যুগে দেশে রামায়ণ গান, ভাগবত পাঠ, ম্জদ। গান, ধাত্র।কথন্ত। হত্যাধির 

প্রচলন ছিল অত্যন্ত বেশী । নান উপলক্ষে এই পব অনুষ্ঠান অন্ষিত হতে; । এব 
কলে মেয়েদের আর এক ধরনের শিক্ষা হতে?) “নটি হলে; পৌরাণিক কাহিনী ও 
তাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ন্যাক্ষনীতি পাপ-পুণা বোধ সম্বন্ধে গভীএ সচেতনতা ও 
পবাদ-প্রবচন ইত্যাদির ব্যাপক শ্রচলন । লেকালের মেয়েদের মুখে মুখে পৌরাণিক 
কাহিনী ও প্রবাদ-প্রবচনের ছড়াছড়ি লক্ষ কর। যার | তাই মুকুন্দরামের “চগীমঙগল”- 
কাৰো সামান্। ব্যাধরমণী ফুল্পরাব মুখেও ছত্মবেশী দেবী চত্তীর প্রতি যে দরনের উপদেশ- 
বর্ষণ দেখতে পাওয়া যায় তাতে, পুঁথিগত বিদ্কা ন! থাকলেও ফুল্পবাকে ব্যবহারিক 
জ্ঞানহীন1! আকাট মূর্খ বলা চলে না) মোটেই । এই ব্যবহারিক বিদ্যা সেকালের 
'ময়েদের মধ্যে ছিল যথেষ্ট পরিমাণে | এর সঙ্গে ছিল নানা ধরনের হস্তশিল্প । ফুল 
দিসে নানা রকম অলঙ্কার তৈরি কর1, গাছের পাতা দিয়ে ও মাটি দিয়ে নানা! জিনিস 
তরি করা, আলপনা, ছুঁচের কাজ ইতা্িও নিশ্চক্ষই একশ্রেণীর ক্ষার মঙ্েই 
পড়ে, তা লে পুথিগত শিক্ষ। না হলেও ! 

সুক্জ্মতর তপর আনিন্ব। খড়িকা | 

হাতাহাতি পত্র মিঞ্ে হ্থব্রিক্ষ। নায়িকা ॥ 

পশ্থিসর পাত্রের রচিল দুই থাল। 

খুরি বাটা বানন “ঘাগাতে ঝোল ঝাল ॥ 


১ ক.ক. ৮. পৃ. ৭৬ | 
২. বি. তা. পু সং ৪-৮। 
৩, ই. পত্র -ধক। 


১৭২ সতেবে। শতকের রাচ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


নান! চিত্র বিচিত্র নিম্মান পরিপাটী | 
পঞ্চাস ব্যঞ্জন সাজে শতাধিক বাটী ॥১ 
॥ বিস্ভায়তন ও আচার্ষ 1 সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র বা টোল পরিচাপিত হতো 
গ্রামের চত্তীমণ্ডপে । তবে, অনেক সময় স্থানীয় রাজা-জমিদারের কাছ থেকে ভূমি 
প্রার্থনা করেও টোলঘর স্থাপন করা হতো ।১ বুন্দাবনদাসের “চৈতন্ঠ ভাগবতে'র 
বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় “কোনো কোনে। পণ্ডিতের টোল গার বাড়িতেই ছিল । 
কেউ কেউ আবার কোনে ধনী বাক্কির বাড়ীর দালানে ব। চণ্তীমগ্ডপে টোল বসাতেন ! 
সংস্কৃত বিষ্ভায়তন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল আবাসিক । পড়ুয়াদের থাক। খাওয়ান 
ব্যবস্থা অধাপককেই কব্তে হতে! । টোলে শিষ্যরা চারপাশ ঘিরে বসতো? আর 
মাঝখানে 'বীরাসনে বসে শাস্ব-বাখ্য।। করতেন স্বয়ং আচাধ। ছাক্স ও শিক্ষকের 
প্রশ্থোততবের মাধামে পাঠ এগিয়ে চলতো। ! আর গ্রামা পাঠশালা ব্সতে। সাধারণত: 
কোনে। ধনাঢ্য ব্যক্তির বৈঠকখানা। কাছারা-ঘর বা কোনো মন্দির-চত্বরে 
সংস্কৃত বি্যায়তনের আচার্য সাধারণত: ব্রাঙ্গণই হতেন । এদের মধ্যে একদিকে 
যেমন ছিলেন শ্রীরামপুবের নিকটবর্তী পাষপ্তা গ্রামের রঘুরাম ভট্টাচার্যের মতে। ভালে। 
মানুষ, ধার! শিষ্তকে দর্শনমাত্র তার প্রতি ন্লেহপরবশ হয়ে পুত্রন্মেহে পালন করতেন । 
'খুক্গি পুথি দেখিয়। হইল মায়া মো ॥ 
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে । 5 
আবার অন্ত দিকে তেমনই কোনো কোনে। অধ্যাপক তার আচাষ জীবনের প্রবক 
প্রতাপে শিক্ষার জগতে বীতিমত সন্তাসের স্ষ্টি করেছিলেন, তাও দেখতে পাওয়' 
যায়! 
অবিলম্ষে যাহ মোর পাঠশাল ছাড়ি । 
মস্তক ভাঙ্গীব নহে মারিয়। পাবড়ি ॥৪ 
কারণ, এবাই ছিলেন তৎকালীন বাট়ীয় হিম্ুর সমাজজীবনের পাঁরচালক । 
বর্তমানের বিতর্ক প্রতিধোগিতার মতো, পপ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে 'ৰাধ' বা “তকযুদ্ধের 
বিশেষ প্রচলন ছিল । সাধারণতঃ শ্রাদ্ধ ব বিবাহবাসরের সমবেত প।গুতজনের মধো 
এই “বাদ, করানে! হতে।। এছাঁড়। প্রচলিত ছিল 'দিখিজয় বিচার । এ এক 
ধরনের সাংস্কৃতিক রণবিশেষ। এক অঞ্চলের বিখ্যাত পণ্ডিত তার শিষ্তগণ 
সমতিব্যাহারে স্থান থেকে স্থানাস্তরে গমন করতেন ও সেই স্থানের পণ্ডততদের তকর্যুছে 
আহবান করেন! বিজয়ী হলে তিনি জয়পত্র সংগ্রহ করে আবার অন্তত্র গমন 
করতেন ও “দিগ্বিজয়ী-প্তত' আখা। লাভ করতেন । মতেবে। শতকের ধর্মমজলোর 
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কৰি রূপবান চক্রবর্তীর আচার্য, রাম ভষ্টাচার্ধের কাছে “ভট্টাচাধ কণাদ' এইভাবে 
পরাজিত হয়েছিলেন ।১ 
সতেরে। শতকের একটি পু'খিতে সেকালের পাঠশালার একটি 'নখৃত চিত 
পায়! যায় । 
“অষ্টাদশ ছাতয়্াল পড়িছে নিরন্তর | 
অষ্টশব্বি আদি পড়িল অমর | 
বিবিধ প্রকাবে অঙ্ক শিখিয়াছে সভে | 
অষ্ট কোঠা! অষ্টপর শিক্ষা করে ইবে । 
সরকার বেড়িয়া সভে বসো ডানি বা। 
অধ্যয়ন করাইছে স্রখীবাম খা ॥ 
তিলির নন্দন তার নারাঙ্গিতে বা 
কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাশ |৮+ 
এখানে দেখা ধাচ্ছে, পাঠশালার হাত্র-সংখা। মাত্র অষ্টাদশ; কিন্ত, টোলের ছাত্র 
পখ্যা হতো অনেক বেশী। আলোচ্য সমষষের কাব থেকে টোলের বা সংস্কৃত 
[বন্ধায়তনের ছাত্র-সংখার বর্ণনায় অনেক “ক্ষত্রেই একবতত কুডি ( “বিলাশয়। )৩ বা 
ততোধিক সংখ্যার খবর পাই ' 
একথা পূর্বেই উল্লেখ কর হয়েছে ধে' সংস্কৃত বিদ্ভায়তনে আচাষের পদ অলংকৃত 
করতেন সাধারণত; ব্রাহ্মণ পর্ডিতর। ৷ অপবু দিকে, বাঁংল।পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন 
ব্রাঙ্মণেতর জাতি, বিশেষ করে কায়স্থ জাতি. সেকালে কায়স্থ সন্তানদের লেখাপড়া! 
শেখ ছিল জবশ্ঠকর্তব্য | জমিদারি তন্বাবধান সংক্রান্ত ঘাবতীয় কাজে তাদেরই 
ছিল একচেটিয়া অধিকার । ফলে' গণিতে এর পারদশী হতেন । সম্ভবতঃ এই 
কারণেই, গণিতের নমস্তামূলক ছড়ার সমাধান চাওয়। হয়েছে প্রায়ই কায়স্থ লস্তানকে 
উদ্দেশ্য করে । বাংল পাঠশালার পাঠাতালিকায় গণিতের প্রাধান্যের কারণেই 
সম্ভবতঃ কায়স্থ জাতির শিক্ষকের প্রাধান্য ছিল। অথবা, কায়স্থ শিক্ষকের প্রীধান্তহেতু 
তাদের আয়ক্সাধীন বিষজ্প গণিতের ওপরে জোর দেওয়। হয়েছে, এমনও হতে পারে। 
অবশ্য, কাক্সস্থেতনু বিভিন্ন জাতির শিক্ষকের খবরও পাওয় ঘাঁক্স ৪ 
॥ শাস্তি-বিধান || বৈদিক ধুগে ব্রদ্ষচর্যাশ্রমে, শিষ্ষ কোনোরকম অপরাধ করলে 
তীকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া! হতো নগণাই | গৌতমের মতে? ছাত্রদের শারীরিক 


১. নী, ধ্‌. পৃ. ১৮ । 

২. বি. তা, পু, সং ১৭। 

৩. জব, ধ. পৃ. ১৮, ১৯। 

৪. অনেকে পরবর্তী কালের ছাজেও এখানে উল্লেখ কর! যার যে, উইলিক্স্ াডাম ভার সমীক্ষা কতাপ্ত 
নিয়শ্রেদীর, এমনকি জন্পৃপ্ত জাতির শিক্ষকও দ্েগ্রেছেন বলে জানিয়েছেন । 

৫. 17301570, [5450861070 10. 8200150$ 8200 18৮6 62006892০85. 


১৭৪ সতেরো শতকের বাত বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


শান্তিবিধান অনুচিত । তবে, অনন্তোপায় হয়ে গুর একমাজ 'বেজাঙ্গাত করছে 
পাবেন। কিস্তঃ অপর কোনে বস্তার শিশ্তুকে আঘাত করলে তিনি বাজা-কর্থক 
অপরাধী বলে গণ্য হতে পাবেন । মন্থর মতে১-শি্ত যদি কোনেো। বিশেষ অন্যায় 
করে, তবে গুরু তার পষ্ঠদেশে বেত্রাঘাত করতে পারেন মাত্র । কিন্তু অন্য কোনে 
কোমল স্থানে আঘাত করতে পারেন না। অন্তথায়, গুরুকে রাজা-কর্তৃক পরদ্বাপ- 
হরণের সমতুলা শান্তি গ্রহণ করতে হতে পারে । এছাড়া, তখন সাধারণ অপরাধে 
ভয়-দেখানো, উপবাস করানো? ঠাগ্ডাজলে আান করানো ও চর» অপরাধে গুক্গৃহ হছে 
নির্বালিত করা চলতে! 1 


সতেরো শতকেও কোনে। কঠোর শাস্তমুলক বাবস্থার খবর পুথিহ্তে পাওয় 
যায়না । শিষ্কের প্রতি কোনে। কারণে গুক্ু ক্রুদ্ধ হলে তাকে পুঁথির পাটা দিয়ে 
আঘাত করার খবর পাওয়া ষায়। “এমনি পুঁথির বাড়ি বসাইল গাক়্' ইত্যাদি উক্তি" 
মধ্য দিয়ে |” ৫কম্বা অতিক্রোধে শ্িহ্াকে বিস্ভা়তন থেকে বিতাড়িত করতে দেখ 
যায়। কোথাও বা বেত্রাঘাতের পরিবর্ডে 'মন্তক ভাজীব নহে মাৰিগ্প। পাবভি' অর্থাৎ, 
ছোট মুগুর মেরে মাথ। ভাঙার ভীতি প্রদর্শন করবারও খবর মেলে ।৪ ভবে, 
বিদ্যাক্তন থেকে শিশ্বাকে 'নর্বাসিত করবার সময ব্যক্তি বিশেষে, কোনো অধ্যাপক 
হয়তো সহদয় হয়ে অপেক্দাকৃত ভালো আচাধের নন্ধান দিক্ষে, ভার কাছে গিয়ে 
পাঠগ্রহণ করতে নির্দেশ দিতেন । আবার কেউ হয়তে। তান প্রবল গ্রতাপবশে নান, 
রকম কু-কথা বলতেও ছ্বিধ। করতেন না। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের বিশ্যায়তনে 
শান্তিমুণক ব্যবস্থা বাপকতর হয়েছে । যেখানে দেখা যায়ঃ অনিবাধ কারণেই 
“পড়িবার কাণে কত “কল পাখি খাবধে"--বলে শিক্ষক পূর্বাহ্থেই শিশ্তকে সতর্ক কৰে 
দিচ্ছেন। 

॥ পাঠের উপকনণ ।। লেখাপড়ার জন্তে পড়ুয়ার! প্রাথমিক সুরে খভি দিয়ে 
মাটিতে অক্ষর-লেখ1 অভ্যাস কবতো1। অনেক সময় বালির উপর আহুল অথবা একটি 
সরু কাঠি দিয়েও শ্রাথমিক বর্ণ পরিচয়ের কাজ চলতো| । তবে, ধনী সন্তানেরা অনেক 
সময়ে এক-টুকরো। কাঠেধ ওপর কোনে! রকম বং ব্যবহা করে লেখা অভ্যাস 
কণতো 1” এ গুসঙগে রামখভি'ব খবরও পাওয়। যায় । অক্ষব-জ্ঞান সম্পূর্ণ হলে তাল,? 
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তবেট, ও কলা পাতায় কাঠ কন্পলার কালি দিয়ে খর) কঞ্চি বা পাখি 
পালকের কলমে লেখ। চলতে। | কাগজে লেখা হতে। আরএ পরবর্তী স্তরে । কাগছ 
বলতে তখন হাতে তৈরি তুলট-কাগজ । সতেরো শতকে এই তুলট-কাগজের প্রচলন 
ছল। কবিকক্কণ মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্ধল'-কাবোযো আমরা কাগজ তৈরির পেশার খবহ্‌ 
পাই ।১ সতেবে। শতকের কৰি ধর্মদাস বণ্কের ধর্মমঙ্গল' ২-কাবেোর অনেক জায়গা 
পত্ররুচনার প্রসঙে ও কাগজের বাবহারের উল্লেথ রয়েছে । 
'দেশের সম্বাদ লেখে কাগজ ধরিএ । 
অন্য রয়েছে__ 
'কাগজ মস্তানি লঞ। লিখিতে বসিল। | 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে কোনো বকম গ্রন্থের প্রয়েজণ হতো ণা। এই 
পুস্তকের অভাবের কারণেই হয়তে। তখন পড়া অপেক্ষা লেখার এতই বিশেষ জোব 
(দওয়া হতে] | বে? অপেক্ষাকৃত প্রবিণত বয়সে কোনো গ্রন্থ ভালে। লাগলে, তা 
খযত্বে নকল করে .নওয়। হতে। । 
“কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল । 
আগ্রহ করিয়! পুথি লেখাইয়! নিল ॥ ' 
পুথি লেখার ক্ষেত্রে, সুন্দর হাতের লেখার যথেষ্ট মাদরাছল  পু'থ লেখা 
হতে] তুলট-কাগজের ওপরে এক বিশেষ প্রক্রিয়াম্স তৈরি কালি দিয়ে। বিভিন্ন কাব্যে 
এই কালি প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কোথাও দেখা যায়, “কাজল, 
শাঁড়িঞা। লেখিলেন বুক্ষপাতে”*১ কোথাও দেখ। যায়, “মসাঁনি গুলিম্ব। তবে রিখণ 
করিলষ্চঃ আবার কোথাও বা পাওয়া ষায়, কালি প্রস্তুতের জন্যে “হিঙ্ুল হনিতাাল নিল 
দিলেতে গুডিয়।৮ | এক থেকে যনে হয়। তখন বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন 
1রণ্বে কালি তৈরি হতো? | সেকালে কালি প্রস্ততের বিভিন্ন ছডাও পাওয়। যায় । 
লাব লাহা লোহার গুভি । 
অকাঙ্গার ঘবার কুড়ি ॥ 
ণাবের ফল হরিতকা | 
ভূঙ্গাজ্ুন আমলকা ॥ 


“ক গনী ধরিল। শাম কাগজ করিযা'। ক.ক চ* পূণ ৩৬) 
নি. ভ] পু সং ৪*৮। 
৩ পত্র, ২ন৫ক। 
৭» পত্র, ১৭৮ক । 
॥. ই, চ, মে), পৃ. ২৯১ । এহ উদ্ধ ৩টি হতিপুবে একবার উল্লেখ করা কমেছে 
"৬, শ্রিক্পের অক্ষর যেন মুক্তার প।তি'। প্র'পৃ ১৩। 
৭ ধবধ নম বি ভা,পু,সং ৪৮1 গু সহ থ। 
৮ ত্র. এ. গু, ১৮৬খ। 
* বি তাঁপু২সং ৬,৯২1 


১৭৬ মাতেবো। শতকের বা বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বাবলা ছাল জাটির রম । 
ডালিম লেছে কবিবে কষ ॥ 
ভেলায় করা এক আলি। 
চারি যুগ না উঠবে কালি ॥৯ 
কোথাও পাওয়া ধাকস- 

তিল ত্রিফল। শিমুল ছাল! । 

ভাগ দুগ্ধে দিয়া ভেলা | 

'লাহ। দিয়া লাহাই ঘমি ! 


মসী বলে অকাট বসি ॥ 
অন্ন পাওয়া ঘা 
| কাজল গোমুত্র লায়ের জল । 
ভৃঙ্গভৈল। দিয়ে তোল ॥ 
পীত কাষ্ঠ দিয়ে বসি | 


"তাটে পত্র না তোটে মলি ॥: 

এই শ্রেণীর আরও অনেক ছড। পাওয়া ঘায়। সম্ভবতঃ, এই লিপিবদ্ধ উপকত্ধণ ও 
প্রশালীকে অন্থসরণ করেই সেকালের কালি তৈরি হতো।। এই কালর লেখ! মাত্র 
চার যুগ নয়--বন্ বছর পযন্ত, এমন কি দু-এক শতাব্দী পযস্ত উজ্জল থাকে । আবার 
পুঁথির পাতা ছিড়ে গেলেও ষে কালি অন্্জ্জল হতো না, এও সত্যি । পুঁখির পাতাস্ 
অনেক সময় লাল কালি দিয়ে নানা রকম ফুল-লতা-পাখি ইত্যাদির দ্বারা চিত্রিত 
হতে দেখা যাক (৩ সুতরাং সেকালে লাল-কালির বাবহারও প্রচলিত ছিল । এই 
লাল কালি প্রস্বত-প্রণালী সম্পকিত ছডাঁও পাওয়। ঘায়। 

সাজি সোহাগ তোলা তোলা । 
তার অদ্ধেক লোদ ভেলা ॥ 
তাতে দিয়ে লায়ের জল ৷ 
লোহার কড়ায়ে কালি কর॥ 

॥ গুরু-দক্ষিণ। | পৌরাণিক কাহিনীতে গুরু-দক্ষিণ। প্রসঙ্গে অনেক গল্প পাও 
ধায়। এই দক্ষিণা ছিল শিক্ষা সমাপণাস্তে দেয় দক্ষিণা! বৈদিক যুগে সমাবর্তনের 
পূর্বে, গুরুদক্ষিণা বা সে সম্পকিত কোনে রকম প্রস্তাবও অপবাধ বলে গণ্য হতে! । 
মঙ্গর মতে, শিক্ষা-সমান্তির পূর্বাহ্ছে শিষ্ক কোনো বকম দক্ষিণা দান করবেন পা: 
তার মতে, বিজ্কা। দান করবার বিনিময়ে কোনে দক্ষিণ! গ্রহণ অপবাধ বলে গণ্য ছবে। 


বি. ভ।. পু. সং ৪৫৩। 
* ঝি. | পু সং ৯৭১; 

এ নংস২*। এসম্পর্কে আগেই রিভভৃত আলোচন! করা হয়েছে। 
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শিক্ষা-বাবস্থা ১৭৭ 


আব শিক্ষান্তে দক্ষিণাও ছিল সাধ্যান্যায়ী। সে দক্ষিণা এতো নগণ্য ষে, তাকে 
'আচার্ধের বেতন হিসাবে গণ্য করা চলে নাঁ। কারণ দীর্ঘ এগাবরো-বাবো বছর ধরে 
গুরুগৃহে থাকা খাওয়ার খরচ সমেত শিক্ষকের বেতন দেশয়ার সামর্থা অন্ততঃ গবীব 
ব্রাহ্মণ শিষ্াদের ছিল না। 
আমাদের সমীক্ষিত সতেরো৷ শতকে গুরু-দক্ষিণার বিশেষ প্রচলন ছিল না; 
ংস্কত বিদ্যায়তনগুলি তখনও ছিল আবাসিক । সেখানে ছাত্রদের থাকা খাওয়ার 
ভার আচার্য নিজেই গ্রহণ করতেন । আচাযরা সাধারণতঃ পুরুষাহুক্রমে রাজা অথবা 
জ'মদারদের আন্বকৃলো নিষ্ধর জমি ভোগ করতেন । তাতে কায়ঞ্লেশে তাদের দিন 
চলে যেতো । অনেক সময়ে, দেশের পনী-মিদারদের আন্কৃল্য এবং গ্রামের 
জনসাধারণের বাড়ি থেকে বিবাহ ৭ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে দান বা “চৌপাড়ী' আদাক্স করা 
হতো ।৯ যদিও মুকুন্দবাষের “িত্ীমঙ্গল-কাবো শ্রীমন্ত সদাগরের বিষ্যারভ্তের 
প্রাককালে গুরু-দক্ষিণা স্থির হতে দেখা যায় মাসিক “পঞ্চাস কাহন কড়ি” তবু মনে হয়, 
মস্ত ধনাটা বণিক-সন্তান বলেই হয়তো! এই বিশেষ বাবস্থা হয়েছিল । বুন্দাবন 
দাসের “চতন্ত ভাগব-ত'-এর বর্ণনা অনুযায়ী ব্রাঙ্ষণ পরগুতেরা অনেক সময়ে ভক্ত ও ধনী 
শিষাদের কাছ “থকে সোনা, সূপোও আসন, জলপাত্ত, বস্বল ইত্যাদি উপহার পেতেন । 
তবে সাধারণ ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই শিয়ম প্রচলিত ছিল ন! বলেই মনে হত! 
সুতরাং, সেকালের শিক্ষকদের সংসাব-নিবাহ চলতো! কাক়ক্রেশেই । বুন্দাবনদাসের 
“চৈতন্তভাগবত'-এ দেখা যায় 
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত ॥ 
ভাশমতে ব্ণ উচ্চাবিতেও যে নাবে। 
সহন্ম পণ্ডিত গিক্পা দেখ তার দ্বারে ॥' 
এই খেদোক্তির মধা দিয়ে তৎকালীন শিক্ষক-সমাজের প্রতিচ্ছবি পাওয়া বায় । 
আব সেই সঙ্গে বিদ্বান অপেক্ষা ধনবানের কৌলিন্য ও প্রত্তিপত্তি ষে সমাজে ধীবে ধীরে 
প্রতিষিত হতে থাকে, তারও আভান মেলে । 


১. চি.প.স.চি। ১মখ, পপ, ২২৭ । 





বাড বাংল।-১২ 


বিবাহ-পণপ্রথা-সহুমরণ 


পাটে চড়ি আলা রাম। পড়ে ক্যনকার। 
প্রদক্ষিণ শ্বামীকে করেন সতেক বার ॥ 
হুলাহুলি অবল। নিছিয়! ফেলে পান । 
অনন্ত বাজন! বাজে অনন্ত নিসান ॥ 
গুভক্ষণে ছামুনি বদল কৈল্য মাল।। 
বিভাবনু পুজিয়। বাসর গেল বালা ॥ 


&ঁহিক জীবনে নানা সমস্তা।। তার মধ্যে প্রধান সামাজিক সমস্যা হলে নারী- 
ঘটিত সমস্ত | নিয়ন্ত্রিত কামচর্চার মাধামে এ সমস্যার সমাধান খুঁজেছে প্রাচীন কালের 
মানুষ । এরই ক্রমপরিণতিতে এসেছে বাক্তিক বিবাহ। যথার্থ আত্মীয়, আত্মীস্ুতা। 
ও আত্মীয়সমাজ গড়ে ওঠে এই ব্যক্তিক বিবাহকে ভিত্তি করেই । ব্যক্তিক বিবাহ 
থেকে সামাজিক স্বীরুতির উদ্দেশ্ঠেই হয়তো বিবাহের উত্সব ও ভোজ প্রচলিত হয় । 
আর বিবাহের উৎসবের মধ্যে আসে নান। বিচিত্র বীতি-রেওয়াজ, আচার-সংস্কার | 
আদিম জনগোষ্ঠী হলুদ মেখে স্নান করে গাত্রবর্ণের ইজ্জলা বৃদ্ধি করে। তারই 
ফলশ্রুতিতে সম্ভবতঃ গায়লেহলুদ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি। এ ছাডা, আলপন! আকা১, 
কুলে। ব| ডালায় ধাঁন, দুর্বা, দীপ, হলুদ ও জলপূর্ণ ঘটের মুখে আত্পত্র রাখা; ঘরের 
দরজায় কলাগাছ পুঁতে '১ বিষ্বের পূর্ব দিনে বরকনের বাড়িতে দই-মাছ পাঠানে।, 
কুশগ্িকার সময়ে কনের কোলে শিশু বসানো এ সবই হচ্ছে আদিম যাদু-সংস্কার | 
ধানা, খাস্ঠ, সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধির প্রতীক। দূর্ব! জীবনীশক্তির, কলাগাছ ও আম্্মপত্র 
দীর্ঘ আহ্কুও প্রাণশক্তির প্রতীক । হলুদ সৌন্দর্যের, মাছ প্রজনন শক্তির, কনের কোলে 
শিশু সৃষ্টিশীলতার ও পুত্র কামনার এবং দীপ আশার প্রতীক । পৃথিবীর আদিম 
সমাজে এগুলি নানাভাবে ও বিভিন্ন আকারে রয়েছে । জর যে জমির মতোই 
বীরভোগা?, অর্থাৎ বাহুবল ও পৌরুষ দিয়ে তাকে আয়ত্ব করতে হয়, এবং আদি 
যুগে থে নারীকে হরণ করেই বরণ করার প্রথা প্রচলিত (ছল, তার রেশ বয়ে গেছে 
দরজায় বর আটকানে। প্রথায়। পূর্বে কনেপক্ষ প্রকৃতই বাধ। দিতো, এখন ছন্ম বাধা 
স্থক্টি করে অর্থের বিনিময়ে ছার মুক্ত করে। এখন এটি পরিহাঁসীজনদের আমোদ 
স্ষুত্তির উপলক্ষ মা্ম। সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির কাব্যে বিবাহ বর্ণনার মধ্যে এই 
প্রথাগ্তলির উল্লেখ আছে। শুভকর্মে বন্ধ্যা ও বিধবা-ভীতি আজকের মতো সেদিনও 





১. সীতীরামদাদের 'ধ্মমঙ্গল' পৃ. ৪৯ক, জাগরণ পাল1। বাক্তিগত সংগ্রহের পুখ। 
হ, চৈ. ভা. পৃ. ১১১। 


বিবাহ-পণপ্রথা-সহমবণ ১৭৯ 


ছিল, আমাদের বিস্তৃত পৃবপুরুষ থেকে পাওয়া এতিহ১ আচার ও উত্তরাধিকার 
হিসাবে। 


সত্ী-পুরুষ উভয়েরই বাল্যবিবাহের রীতি ছিল । পুরুষের বয়স সম্পরকে 
বিশেষ বাধাবীধি না থাকলেও, মেয়েদের বেলায় বাল্যবিবাহই ছিল সাধারণ সামাজিক 
প্রথা । কন্যার বয়সের সর্বোচ্চ সীম? দ্বাদশ বর্ষে পৌছলেই আত্মীঘ্স পরিচিতগণও 
পাত্রের সন্ধান করতেন । এবং পিতামাতাকে দোৌষাবোপ করতেন । সতেরো শতকের 
কবি ক্ষেমানন্দের “মনসামঙ্গল'-কাব্যে পাই-_ 
ব্রাহ্মণ বলেন বেনে স্রন তোবে কহি । 
তব ঘরে এতে। বড কন্ত। অবিবাহি ॥ 
সভার প্রধান তুমি বণিকের নাঁথ। 
কন্তা। দেখি কেমনে উদবে দেহ ভাত ॥ 
দেখিয়ে উত্তম কুলে কন্1 দেহ দান । 
বচন স্রণহ শেষে পাবে অপমান ৪১ 


সতেরে। শতকের অপর কবি যশশ্চন্দ্রের “গোবিন্দাবলাস-কাবো দেবক-কন্তা দৈবকীর 
যোগা পাত্র সন্ধানের প্রসঙ্গে শুনতে পাওয়া যায়-_- 
“সযৌবন। কণ্ত। ঘরে নাহি জান পাবা । 
দেখিতে দেখিতে চিত্তে সুখ আছে কারা ॥ 
গলায়ে ন নামে পানি কন্যাকে দেখিতে ।২ 


কালক্রমে একান্রবা পরিবারের বিলোপ, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, এবং সর্ধোপৰি 
অর্থনৈতিক চাপের ফলে বাল্যাববাহ সমাজ থেকে ধাঁবে ধীরে বিদায় নেয় । 


ঘটকালী এবং ঘটক বিদায়ের প্রথা একালের মতোই ছিপ । মুকুন্দরাষের 
“চগ্ডমজল'-কাবো দেখা যায় ফুললরার পিতা, পাত্ত ঠিক করবে বলে সোমাই পঞ্ডিতকে 
প্রতিশ্রুতি দেক়_-“ঘটকালী পাবে ওঝা তুমি চারি পণ ।”৩ এক্ষেত্রে প্রথমেই ঘটকের 
পাত্রী দেখে পছন্দ হওয়া প্রয়োজন । 
«বেহুল1 লইল গ্রিয়৷ চরণের ধুলি। 
ঘটক দেখিল তার আ-উদর চুলি ॥& 
পাত্রী পছন্দ হলে বিবাহ্‌-সন্বন্ধ পাক। করবার জন্যে তার নানা কৌশলও করতেন । 
“চতুর ঘটক ছিল জনার্দন সাথে। 
ভুলসি আনিঞা দিল ছুই জনের হাতে ॥ 





বি.ভা। পু" সং. ১*৯৪। প.সং২১ক। 
তব সং১৯৯। প সংন্থ। 
ক. ক. চ" পৃ ১৭৫। 
কষে ম.) বি. ভা. পু" সং ॥ প সং২২ক। 


ভি 


হি সতেরো! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয় । 
লখাইরে বেহুল1 দিব সায় বান্যা! কম ॥'১ 
সতেবো। শতকের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বরপণ ও কন্তাপণ দুগ্েবই খবর পাওয়। যায়। 
পিতৃগৃহে কন্যার অন্ুপস্থিতি-জাত ক্ষতিপূরণ বাবদ বরের নিকট হতে কন্যা-শুক 
গ্রহণ করা হতো | এই কন্াপণ, কন্যা ও কন্তার পিতার সম্মানী স্বরূপ, স্ত্রীলোকের 
মূল্যবোধের বিশেষ স্বীকৃতি । আমাদের আলোগা সমকের বাংলা সাহিত্যে এর 
নিদর্শন অনেক পাপিয়া যায়। পতেবো শতকের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 
“মনসাষঙ্গল কাবো বেলার বিবাহ্‌-প্রসজে কন্তাপাণর প্রলঙ্গ পাওয়। ষায়। 
“পণগণ নাহি তায়, দানে কন্যা দিতে চাক, 
তোমার স্ন্দর লখিন্দবে ॥ 
দ্বিজরামাদেবের “অভয়ামঙ্গল -কাব্যে কালকেতুর বিবাহ প্রসঙ্গে কালকেতুর মাতার 
উক্ভিতেও এই একই ইঙ্গিত মেলে । 
পঞ্চ বুড়ি কৈড়ি আছে ঘরে আপনার । 
এই কালে কর পুত্রের বিবাহ সম্ভার ॥'৩ 
অন্যদিকে কনার পিতাকে দেখা ধায় তিনি পণ নিতে বদ্ধপরিকর । হৃখানি খু এ 
ধুতি অন্তত না পেলে তিনি কন্যাদানে নারাজ । 
“বন পণ কবর্দ এক ছুইথানি খইয়া লেখ 
তবে সেফজবা দিমু দান |? 
মুকুন্দরামের “চণ্ডামঙ্গল -কাবো' ভাড়ু দত্তের, তার পয়তাজিশ বংসর বয়স্ক দাদাকে 
“মগুলী' পেলে আগে বিয়ে দ্রেচেব বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অধো। বিবাহে অর্থের 
প্রয়োজনের ইঙ্ষিতটি লক্ষ করবার বিষয় । 
“ভাড়ু দত্ত বলে দাদ] দু কর হিয়া! 
এবার মণ্ডলী পাইলে আগে দিব বিয়া ॥' 
পরবতী কালের চিঠি-পজেও কন্যাপণের অনেক খবর পাওয়া বায়! সেখানে দেখা 
যায় “কনাযাটি ৭ সপ্ত বষীয়া! বটে সুন্দরী বটে সন্দেহ না করিবে বিনা পনে হইবেক 1”? 
উচ্চ-নীচ নিবিশেষে সমাজে বালাবিবাহ প্রচলন হওয়ার কলে এই প্রথা স্থুপ্রচলিত 
হয় । কিন্তু কনা। বয়স্থ। হলে কনাপণ নেওয়ার প্রশ্ন উঠতো না । 
বরপণ প্রথা কন্যাপণের প্রতিক্রিষ্কাজাত এক অভিনব সামাজিক দুর্নীতি, য। 
বর্তমান সমাজেও প্রচুর সমালোচনা ও আন্দোলন সত্বেও এক বিষস্ফোটকের মতো! 
টিকে আছে । যদিও সেদিনের সামাজেও বরপণ প্রথা অপ্রচলিত ছিল না। কর্ৰ 


পপ পপ সস 








১. বি. ভা, পু সং ১৮২৭। প স.৯”ক। 
হু তর সং৩৮০৩। প্‌. সং ৫খ। 
৩ পৃ. ৪৯। 

৪ এ. ৫০ । 

পর. বি. ভ1. প. সং ৪৬৩ । 


বিবাহ-পণ প্রথা -সহমবণ ১৮৬ 


মুকুন্দরাষের “চগ্ডামজল'-কাব্যে দেখ যায় ফুল্পবার পিতা ফুল্পরার বিয়ের লময়ে পণ স্থির 
করোছলেন "্বাদশ কাহন? ।৯ ধনী ও রাজ পরিবারে জামাতাকে অনেক উপহার দেওয়। 
হতো বটে, তবে তা *পণ' হিসেবে নমঃ ত। ছিল স্েহবশতঃ এবং অবশ্ঠই শ্বেচ্ছাকৃত ৷ 
“প্রথম দানে ।দলাঙ জামাঞ্জিকে স্বর্ণ অঙ্গুবী | 
ছুতিয় দানে দিলাঙ জামাঞ্জিকে টাকা এক শত আড়ি ॥ 
তৃশীএ দিলাম জামীঞ্জি এক মানিক চদ্দি কুড়ি। 
দুধ খাইতো গাই ।দল স্ত্রবর্ণের থাল । 
কাসা খুবি বাটা বাটী একসত্ত ভার ।"১ 
পরব্তী কালে সেই দানই জামাতার সম্মানার্ধে অর্থাৎ “কুলমর্ষাদা পণ'-এ১ পরিণত 
হয় । আমাদের আলোচা সময়ে নগণা হলেও এই যৌতুক বিয়ের আগেই স্থির করতে 
হতো । “চত নাভাগবত'-এ দেখা যায়, শ্রীচৈতনাদেবের প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর পিতা, 
বল্লভ আচাষ অতি সংকোচের সঙ্গে ঘটককে বলেছিলেন-_ 
“আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শি নাঝিও ॥ 
কনামাত্র দিব পঞ্চ হরিতকা পছ। (7 
পরবতী কালে পণ ও নির্ধারিত অলংকার প্রভৃতি দেশা-পাওনার বাপারে অভাবে 
ব স্ভাবদোষে পারস্পরিক প্রতারণা এবং তাকে কেন কবে বিবাহ আসরে ঝগড়া 
বিবাদ দেখ। দিতে থাকে | 
কনা। অথবা বর ষে কোনে। একজনকে পছন্দ করে বিষের প্রাথমিক সম্বন্ধ-শ্বীকতিকে 
'বাকৃদত্ত' বলা হতো | 


“তাহার এক দুহিতী, বূপে গুণে জগন্নাতা, 
বাক্যদণ্ড কল আমা স্থানে । 
বসিকের দে'থ বূপ, বহুত পাইল। স্থঃ 


অবশ্য করিব কনা? দানে 0৭ 
এই বাকাদানের কাোণো রকম অনাথ হতো না। প্রস্তাব পাঠানো থেকে শুরু করে 
বিয়ের পরের কয়েক দিনও উভয় পক্ষের মধ্যে ভোজ উত্সব চলতো! নানা উপলক্ষে । 
বিখাহোৎ্সবে বাছ্, নানা পরনের আতসবাজি, *চ-গান-যাত্রা, যাছুখেল। ইত্যাদির 
বাবস্থা আথিক শ্বাচ্ছলা অনুসারে থাকতোই '১ আমাদের আলোচ্য সময়ের বিভিন্ন 
মঙ্গলকাব্যে বিয়ে উপলক্ষে “ব্যালিশ বাজন” বাজাবার বর্ণন। পাওয়া ধায় । 
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১৮২ সতেরে। শতকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


মুকুন্দরামের “গ্তীমঙ্জল-কাব্যে বিবাহ স্থির হলে বণিক সমাজে প্রচলিত একটি 
অভিনব আচারের খবর পাওয়া যায় ।২ সেখানে দেখা যায়, বিষের আগেই পাত্রকে 
কন্যাগৃহে আমন্ত্রণ করে এনে তাকে লোহিত কম্থলে বসানে। হচ্ছে । তারপর পা ধুইয়ে 
দিয়ে কন্াকর্তা বরকে কুলাচারে বরমালা অর্পণ করছেন । ভাবা শাশ্তডী দূর থেকে 
জামাত। নিরীক্ষণ করছেন । এবপব, গ্রহবিপ্র এসে লগ্ন-বিচার করে দিন স্থির করছেন ও 
এয়োগণ জয়ধ্বনি দিচ্ছেন । দন স্থির হয়ে গেলে, আত্মীয়-বান্ধবদের "্মামম্বণ জানানে। 
হতো 1৯ মুদঙ্গ, করতাল, দগন্ডি, সানি, জয়ঢোল, কাসরঃ বীণ|, বাশ”, শঙ্খ, কাসি 
ইত্যাদি বাজন। বাজতে থাকতো। | শ্রন্দর চাদোয়া টাঙ্গানো হতো ।* তার নীচে 
বসে দ্বিজগণ কন্যার অধিবাস করিয়ে হাতে মজল স্তর বেধে দিতেন। 
“মঙ্গণ সত। বান্দে বাউঞে জয় জয দিয়া ।'8 
পরে, কন্ঠার পিতা “মতিক্চ। পুজা কবে তের বন্রধার। ঠদতেন। 
“চাব্িদিগে “বদ পড়ে বনে ব্রাহ্মণ ॥ 
মহির্গপ্ধ 'সল। দুর্বনা পুষ্প পানা আদি | 
ধান্ ঘ্বৃত ফল দাঁধ পিন্দুর অবধি । 
বন্ধারা 'দয়। স্রতাইল আগরে । 
কপূরিধল ভূপাতি কন্তা দান করে ॥ 
এবপর “নান্দীমুখ আদ কৃত্যসকল সমাপ্ত করতেন । 
সতেরো শতকের বিভিন্ন কাবে। বিয়ে উপলক্ষে .য সব স্ত্বী-আচাবের উল্লেখ পাই, 
তার থেকে জানা যায়, আজকের মতো সেকালেও অধিবাসের দিন প্রথমে ঘরের 
দাঁওয়ায় আলপনা আকা হতো, পরে নাপিতানী এসে কনের নথ কেটে আলতা 
পরিয়ে দিতো | 
“বেউল। বূপনি নাপিতিনী আনে ডাক দিয়া । 
কামাতে" বসিলা বাম) পুব মুখ হয়া । 
আলতা! দাও অগ্রাগীর পায় 1” 
তারপর সে বরের নামে আগুন পোহাতে। এ সর। ভাঙতো। 
“লখায়ের নামে রাম। আগান পাহায়।। 
,বউল। বিমুখে সরাটি চ'ললা ভাঙগিয়1 ॥?৮ 


এ আপ পপ শপ আদ লহ 


কক চ(ধড)পু *+ 
বি.ম পু ৩৮। 
কক চ (ধ,উ ),পু ৩৭ 
বি ম পূ.৩১। 
সীতারামদাসের 'ধমমঙ্গল' । “কলিঙ্গ! বিবাহ পালা” । ক বি পু. সং ২৪৪১। প সংস্ক। 
'গোময়ে লেপিয়। মাটি আলিপনা পরিপাঁটা। ক ক'চ। বি. ভা পু. সং ৬৬৮৭ প সন" ৩৭ 
বি ম পৃ ৮৩। 
ত্র এ. 





সস্পস্স 


সু বু বডি রী সী দি, ৪ 


বিবাহ-পণপ্রথা-সহমবণ ১৮৩ 


এই সব স্ত্রী-আচার আধুনিক কাল পর্যস্ত অনেক অঞ্চলেই বর্তমান বয়েছে। এরপর 
কন্ঠার ম। সববেশ। এয়োদের সঙ্গে ঘরে ঘরে “জল স্ব ফিরতেন। “গুআ কড়ি' দিয়ে 
প্রথমে ব্রাঙ্ধণের ঘরে, তারপরে কায়স্থের ঘরে, তারপরে কর্মকাবের ঘবে, এইভাবে১ সাত 
ঘরে, জল সয়ে” পাচ প্রকার ফুল দিয়ে ঝারি পর্ণ কবে রাখা হতো । 


“সাত ঘরে সুন্দরী সহিয়া আনে জল। 
ঝাড়ি পুরা! রাখে জল দিয়া পাঁচ ফল ॥১ 


সাত জন এক্ষৌোকে কুমোরের বাডী থেকে “ক্রমঙ্গল হাভি' আনতে পাঠানে। হতো ।" 
অনেক সময় কাপান্গবাভী থেকে গোমুণ্ড এনে আঙিনায় পুঁতে, তার উপরে গামার 
কাঠের পিড়ি পেতে এয়োগণ ক তৃঁক তুক্‌ করার বর্ণনাও পাওয়া যায় ।৪ এর ফলে কন্য। 
শত অপমান করলেও, বর গোমুগডসম ন।রখ থাকবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল । বিয়ের 
সঃয়কার স্ত্রীআচাবের মধো এই ভেণীর তুক-তাকই ছিল বেশী। কন্তার মাতা 
হহত্তে বরদ্াল। »ভাতেন ও “ছামুনী র »হয়েওষুধকরতে যেতেন । ভাবী জামাতাঁকে 
বন্তার বশীতৃত কবধ1ব উদ্দেশে তিনি এই সব বিচিত্র ধরনের আয়োজন করতেন । 
আমাদের আলোচ। সময়ে রাটের কোনো “কাণেো? অঞ্চলে এই রকম বিশ্বাস প্রচলিত 
ছিল যে, আপোড। মৃৎ্পাত্রে গ।ধার ছুধ অপ দই এনে বরের কপালে দিলে, মে সহজেই 
ধোপার গাধার মতে কন্ার বশীভৃত হবে।? এ ছাড়া, সংবৎসবে বিবিধ উপলক্ষে 
পিস্ৃত করা হছে? পানা ওষুধের কটিক। সেগুলি বিয়ের সময়ে প্রয়োগ করতেন কন্যার 
মাতা । আশ্িনের পূজার সময়ে যে কাজল তোলা হতো, তা যুব্তী-লোচনে দিলে, 
পুরুষ পাগল ₹বে” এলে »খাজে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। ভেটুখইয়ের সঙ্গে করবার 
মূল মিশিয়ে উপরাগের দিনে যে ওষুধ প্রস্তুত কর হতে? তা বাসবে পানের সঙ্গে বরকে 
খাওয়ালে, বর সারা দিন কন্ঠার মুখ (চয়ে থাকবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল ।? এ- 
ছাড়া অন্যান্ তুক-তাক্‌ও ছিল । কাচন্র শিকডে »এষে গুলে অশ্বখ পাতার খিলি?, 
শজারুর কাটায় করে বরের কপালে চন্দনের “ছিটেফোটা' দেওয়া”, চালের সঙ্গে গুড 
যিশিয়ে ঘুব্র চালেতে রেখে দেওয়া”, বরণের সময়ে বরের অধর মাপতে চাওয়1৭, 
ইতাদি শ্রণীর স্ত্রী-আচারের মধো অনেক তুক্‌-তাঁকের বীতি প্রচ্ছন্ন ছিল। মন্ত্রপুত 


১, বি.ম পৃ" ৭৯-৮* | 

২২ রী, ধ. পৃ ৬১। 

৩, শ্রী এ্"। মাথ|য় বহিয়! আনে হুমঙ্রল হাড়ি 

৪. সতের! শতকেব কবি বপরাম (রূ ধ পূ ৬১) এব" মুকুন্দরাম (ক. ক. চ. পূ ৩১)ছুজনেই 
ভাদের কাবো এর বিশ্বৃত বর্ণন৷ করেছেন। 

৫* কক. চ. পৃ" ১২*। 

৬. ক. কচ. (ধ.উ )পৃ. ৩৬, রূ ধ পু ৬১। 

৭ বুধ পৃ. ১১। 


১৮৪ সতেবে। শতকের বাট বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


জ্বলন্ত প্রদাপ সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহা করার প্রর্তাক হিসেবে ব্যবহৃত হতো । প্রদীপের সঙ্গে 
একটি ভিজানো স্থতো৷ ভাইপীর কুদৃষ্টি থেকে বরকন্তাকে রক্ষার জন্যে রাখা হতো । 
কন্যার অধিধাসের পরে, বরের অধিবাস হতো শ্বগৃহেই | এরপর বরষাআা | নানা 
বকম ব্বর্ণালংকারে ভূষিত হয়ে, সর্বাঙ্গে শগদ্ধি চন্দন লেপে, গলায় পুষ্পমাল। পরে, 
হাতে স্থুতো। বেঁধে, বর মাতাপিতাব চরণ-পন্দন1 কবে, দোলায় চডে বিয়ে করতে যেতেন। 
বরের সঙ্গে বরযাজীগণও ৯লতেন | বাগ্ভকার চলতে। তাদের সঙ্গে বাজনা বাজাতে 
বাজাতে, বর ৭ বব্যাতীদের পথে আটকে, শিশুর দল 'আঠার বাখডা” বা এক ধরনের 
ছড়া শুপিয়ে পান নষ্টি আদায় করতে।, হার বর্ণনা .কাথাও কোথাও পানা যায় । 
“হল সন্ধ। বেণা ফেলে মারে ভেল 
জত নগরেবু ছেনলা | 
কতে। পিষু মেলি রা খল খাটারি 
আঠারো! শাখডা বলা।। 
কর পসারিয়। পথ আগুলিয়া 
আঠারো বাখডা পে । 


ঠাদপদ[গর হবিষ অন্তর 


আঠারো বাখডা শুনি । 
আঠারো বেক শুন আবপতি 


বলে দিব গুয়াপান 
বর এসে উপস্থিত হলে বর বরণ অনুষ্ঠিত হতো। । বরের হাতে জল দিয়ে তার 
অচনা করা হতো।। অনেক সময়ে বরের হাতে ধুতি ৪ নারিকেল দিয়েও “বর-বরণ, 
করা হতো । 
'*বনেরা বরণ করএ বণ করে শাধু সাগর । 
হাখে কাচ ধুতি নারিকেল । 
তুল ;ধণ জাম!এর হাখে । 
তাঁর পবে সাব্ণানুসাবে ববকে কাঞ্চন, বসন, অনু, অর্থ, ধেন্তঃ চডবাব জন্যে ঘোড। 
ও (দালী, শাবার জন্বে খাট, পঢ+ তুলো, ফিতের মশারী, সবৎশজ গাভী, সশস্ক ভূমি, 
বসবা জন্যে চন্দন চোখুড়”, উত্তম আবাস, সপী, দাসদাসী ইতাদি দান কর? হতো । 
সজা। ঝার ধনু থালা পথ গজ ঘোড়। দোল। 
দিয়া জামাতার টৈল মান ॥?- 


্্্্্প স্ম্্্পপস 





১ ক্ষেমপৃু ৮ল। বি তা পু. সং ১৭০৬ 
২. বি.ম পৃ. ৮৫। 
৩. ক ক.চ (ধ. উৎ); পৃ. ৪৫৫ 


বিবাহ-পণ প্রথা-সহমবণ রি 


খন্যন্র পাওয়। যায় 
প্রথম দানে দিলাম জামাঞ্ঞিকে স্বর্ণ অঙ্গুবী ॥ 
ছতিয় দানে দিলাম জামাঞকে টাকা একশত আডি। 
তৃতীএ দিলাম জামা এক মানিক চগ্দ কুড়ি ॥ 
ছুদ থাইতো গাই দিল, স্বর্ণের থাল। 
কাস? খুড়ি বাটা বাটা একসত্ত ভার ॥- 
এরপর হুতো। মালাবদল+ শুভদৃষ্টি ও কন্যা-সম্প্রদান । 
পাঁটে চডভি আলা। বাম। পড়ে জয় কার। 
প্রদক্ষিণ স্বামীকে করেন সতেক বার ॥ 
হুলাহুলি অবল। নিছিয়? ফেলে পান । 
অনস্ত বাজন। বাজে অনস্ত নিসান ॥ 
সুভক্ষণে ছামুনি বদল কৈলা মালা। 
বিভাবস্থ পুজিয়া বাসর গেল বাল] ॥ 
কুস্থম সয়নে সব পুহাইল রাতি ।'৯ 
কন্যার পিত। শুভলগ্নে কন্া-সম্প্রদান করতেন । ব্রাঙ্গণর। কুশ হাতে বেদ পড়তেন ।৩ 
বয়ে শেষ হলে বর-কনে বাসর ঘরে স্থথে বাতি যাপন করতে। । শতেরো। শতকেব 
কাব ধর্মদাস বণিকের “ধর্মমঙগল'-কাব্যে বঞ্ধাবতীব বিয়েব প্রসঙ্গে গান-বাজনা ও পরিহাস 
করে বর-কন্তাকে নিয়ে বার জাগার বর্ণনা রয়েছে ।৯ পরদিন সকালে ব্বঃ বধুকে 'নস্বে 
আপন আলয়ে গমন করতো । পিতৃগৃহ থেকে স্বামী গৃহে যাবার আগে কনে ইছুর- 
মাটি, চাল, দূর্বা ইত্যাদি মায়ের হাতে দিয়ে পিতৃগৃহের খণ পারিশোধ করে। 
“ইন্দুব মাঁটা পপি দুর্ব। হাতেতে করিয়া । 
দিছেন মাএর হাথে কান্দিয়। কান্দিয়। ॥ 
কান্দিয়া কান্দিয়। বেউলা ছাবিল। নিশ্বাস । 
উধিতে নারিলাম তোমার এক খিরের ধার ॥'৭ 
একে বল! হজ কণকাঞ্জলী । এধরনের স্্ী-আচার বাঢ়ে আজও প্রচলিত আছে। 
সেখানে শাশুড়ী বধৃবরণ করতেন । ঘনবামের ধের্মমজল'-কাব্যে কন্তা। পক্ষ থেকে শ্বশুর- 
শাশুড়ীকে নমস্কারা পাঠাবার বর্ণন। পাওয়া ধায়-_ 
সাজি দিল শ্বশুর শাশুড়ী নমস্কাবি। 
ভূপতি জরদ জোড় জরি পট শাল ।'১ 


১. বি. ম. পৃ. ৮৫ । 

২, লীতারামদাসের 'ধর্মমঙ্গল' | “কলিঙ্গ বিবাহ পাল1।1” ক. বি. পু" সং ২৪৬৬ । প. সংন্ক। 
৩. রূ ধ. পৃ ৬৩। 

৪. বি. ভা. পু. সং. ৪০৮1 প. সং ৩০থ। 

৭. বি. ম* পৃ. ৮৬। 


৬, ঘ. ধ. পৃ ১৮৭। 


১৮৬ সতেরো শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বধূর আগমনে শাশুড়ীও নানা রকম তুকৃ করতেন এবং আত্মীয়-বন্ধুদের নিক্কে 
ভোজের আয়োজন হতো। ফুলশষা। উপলক্ষে। 
॥ বছবিবাহ প্রথা ॥ আমাদের আলোচ্য সময়ে একাধিক বিবাছের প্রচলন, 
ছিল। 
“পুরুষ থাকিতে জোডে কতেক পরশ । 
কেব। নাঞ্জী বিভা কবে চারি পাচ দশ ॥১ 
অন্যত্র পাওয়া যায় 
“ই চারি পত্বী তার অনেক তনয় ।'* 
এই সব উক্তি থেকেই বনুবিবাহের স্বাভাবিক প্রচলন স্ুষ্পষ্ট হয়। শ্রীনিবাস 
আচার্ধের দুই স্ত্রী ছিলেন। ঈশ্বর ও গৌরাজপ্রিয়। ! চৈতন্দেবেরও ছুই স্ত্রী, লক্ষী 
দেবী ও ঝিষুপ্রিয। । নিত্]ানন্দের ছুই স্ত্রী ছিলেন বন্্ধা ও জাহৃবা। সতেরো শতকের 
কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তারও দুই স্ত্রী ছিলেন। তীর “চণ্তীমঙ্গল'-কাব্যের “একজন সহিলে 
কোন্দল হয় দূর / বিশেশিয়া জানেন চক্রবতী ঠাকুর” / এই উক্তি থেকে তা বোঝা 
যায়। মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল'-এর ভীড়ু দত্তের “ছুই স্ত্রী চারি শালা5 ছিল» ধনপতি 
সদাগরেরও দুই স্ত্রী, লহন! ও খুল্পনা। তাই সপত্বী-বিবাদ ছিল সেকালের নিত্য 
নৈমিত্বিক ব্যাপার | 
'সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তাবে 
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি॥'৪ 
অথব।-- 
“ননদী সতিনী নাই বচনের জালা ॥'? 
ইত্যার্দি উক্তি থেকে সপত্বী বিবাদের ছবিটি লহজেই ফুটে ওঠে । সপত্বী কন্ত? 
মনসার সঙ্গে দেবী চণ্ডীর দ্বন্দের চিত্র তো সকল “মনসামজল'-কাব্যই বিশেষভাবে স্থান 
পেয়েছে । এই সপত্বীকে নেপখ্যে রেখে স্বামীকে বশ করবার জন্যে সেকালের সমাজে, 
যাছুবিশ্বাস আশ্রিত নানা রকম তুক্‌-তাক্‌ ও মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন ছিল। 
সেকালে সামাজিক অন্ুশ।সন ছিল অত্যন্ত প্রবল ও অল্জ্যনীয় । সেই অন্থশাসনের 
রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরিবার বাক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতো । অন্তঃপুরে বধুর 
হাতে সংসার তুলে দেওয়া” বাঁ শাশুড়ী-ননদ্িনীর বধূ-লাঞ্ছনা প্রসঙ্গে পারিবারিক 
জীবন-যাত্রার উদ্দেশ মেলে । 


০ _ পপ ন্, _াীি 


১, পী. ধ 0 3৫ | 
২. রসিকমঙ্গল, পৃ. ১৭। 
৩১ ক'ক.চ পৃ. ৩৩৬1 
৪ এঁ. পৃ. ২৪। 
৫, ঘ. ধ. পৃ. ২৭। 
৬. পনিদয়ার সুখ বড়। 
বধূ গৃহকন্শে দঢ॥' ক কচ. পৃ ১৮১। 


বিবাহ-পণপ্রথা-সহমব্ণ ১৮৭ 


“শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা 
কার লঙ্গে দ্বন্দ করি চক্ষু কৈলি বাতা ॥'১ 


আবার যৌথ পরিবারের বন্ধন প্রবল হওয়াতেই সম্ভবতঃ স্বজন পোষণ না কর! ছিল 
নিন্দার বিষয় | বাপ-ম! অথব| আত্বীয়-স্বজনকে যে পোষণ করতে। না, লোকে প্রভাতে 
তার মুখদর্শন তো দুরের কথা, নাম পধস্ত উচ্চারণ করতো নাঃ পাছে দিন খারাপ ঘায়। 
তবুঃ যৌথ পরিবার তখনকার দিনেও যে অনেকের জীবনে বোঝা স্বরূপ হয়ে উঠেছিল 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে, তারও খবর পাওয়া যায়।২ সেক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের 
ভারবহনে ক্লান্ত ও স্বজন ভারে প্রপীড়িত গৃহ-স্বা মীর মুখে খেদোক্তিও শোনা যাঁয়ু। 


॥ সহমরণ প্রথা ॥ সতেরো শতকের সাহিত্যে 'অন্বারোহণ বা সহমরণের খবর 
পাওয়া গেলেও, তখন এই প্রথা বাধাতামূলক ছিল না। কবে থেকে এই প্রথার প্রথম 
শবত্রপাত তা সঠিকভাবে বল৷ না গেলেও, এই প্রথার মূল থে মানব সমাজের প্রাচীনতম 
ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের মধো নিহিত ছিল-_একথা। বল। ধায় । মহাভারতে যুদ্ধবি গ্রহের 
ষে পরিমাণ বর্ণনা পাওয়। যায়, সহমরণের ততো নয় । এঁতিহাসিক যুগে খিজেতাদের 
হাত থেকে রক্ষা পেতে রাজপুত মহিলাদের জহরব্রতের কথা জানা যায় । তবে জগন্নাথ 
মিশ্রের মৃত্যুর পরে তার স্ত্রী শচী দেবী অন্ুমৃত। হন নি। চৈতন্তদেবের তিরোধানের 
পরে বিষুণপ্রিয়া দেবী সহমূতা হন নি এবং বহু বছর তিনি জীবিত ছিলেন । নিত্য, 
নন্দের পত্বী বস্থধা ও জাহৃবা কেউই সহমৃতা হন নি? সমগ্র বৈষ্ণব চরিতসাহিত্তে 
কোথাও সতীদাহের কথা নেই । অন্যদিকে আবার সতেবো। শতকের বিভিদ্ধ মঙ্গল 
কাব্যে সহমরণের যথেষ্ট খবর পাওয়া যায় | মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল'-কাবো নীলাম্বরের 
মৃত্যুতে তার পত্রী ছায়া অনুমতা। হয়েছেন । 


ছই কুলে দিয়৷ বাতি পরান ত্যজিল সতী 
পতির অনলে ছাস্াবতী ॥/5 


আবার কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গবাজেব যুদ্ধে ধত সৈম্ত নিহত হলো, তাদের স্ত্রীদের 
অন্ত হতে দেখ। যায় । 
“পুরে প্রবেশিতে শুনে যতেক কান্দন! 
অনুমৃতা হইতে যায় যতেক অঙ্গন ॥ ১ 


বিভিন্ন “মনসামঙ্গল'-কাব্যে সমুক্রমন্থনের বিষ পান করে মহাদেবের জীবনাবসান 
ঘটলে, দেবী দুর্গাকে সহমরণে যাবার জন্তে প্রস্তত হতে দেখা ধায় । 


ইত 


১৮৮ সতেরে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


“জয় জয় দিয় ভাঙ্গে অন্ব সখা । 
ভর্গা ছড়ায় কডি ধায় ছুর্গা রভাবড়ি 
উপণীত ছুর্গী ক্ষারোদ মথনে 1১৯ 
সতেরো! শতকের কবি পীতারামদাসের ধর্মমঙগলকাব্যের আদিপালায্ং দেখা 
যায়, পুত্রদের পরাক্ষা-কল্পে ধর্ম শবদেহ ধারণ করে ভেসে গেলে শিব তার ম্বত পিতার 
শৎকারের ব্যবস্থা করেন, তখন মহামায়া অনুমুত। হতে যান । 
“প্রাণ নাথ কোথা মোর দেহ দেখ হায় 
অন্ম্তা বোধে দেবা চলিল ধাইয়।।'৩ 
প্রায় সমস্ত 'ধর্মযঙ্গপ -কাব্যেই দেখা যায়, কর্ণসেনের ছয় পুত্র যুদ্ধে নিহত হলে টার 
ছয় পুত্রবধূ অন্মৃতা হন । 
ছয় বধূ অন্তুম্তা। হেল জরাতুর । 
পুত্র শোকে মল বানী খাইয়্। মার 1 
পাত্র মহামদ লাউসেনের মায়ামুণ্ড দেখালে টাব তিন স্ত্রী-ই, “সহম্বতা হইতে আত্রের 
ভাঙ্গে ডাল। 
কিন্তু মনসামঙ্গল -কাবো চাদসদাগবেবছয় পুত্র মনসার চক্রান্তে মৃত্যুবরণকরার পরে, 
তাদের স্ত্রীরা অঙ্ুম্ৃতা হন নি । এর থেকে স্পষ্টই মনে হয়, সতেরো শতকের রাটের 
সমাজ জীবনে সহমরণ প্রথার প্রচলন থাকলেও, তার ব্যতিক্রমও হতো৷ অনেক ক্ষেত্রে । 
গর্ভবতী খতুবতী শিশু পুত্রবতী । 
“তণজন নাহি জায় পতির সংহতি ॥৬ 
আসলে সাধারণ লোকবিশ্বাস বা ধর্মবশ্বাসে এই প্রথার উদ্ভব এবং সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক স্বার্থে, আর বাবস্থাপক ভট্টাচাষ-সমাজের গৌডামিতে পরবর্তী কালেই 
ঘটেছিল এর বাঁভতসাবস্তার। 
স্বামীর মৃতাতে সহমবণে যাবার সময়ে, কতকগুলি বিশেষ আচরণ পালন করার 
বণনা করেছেন আলোচা সতেরো শতকের প্রায় প্রতোক কবি । সেক্ষেত্রে দেখা যায়, 
স্বামীর মৃতাতে অন্গগামিনা স্ত্রা, কপালে প্রচ সিন্দুর লেপন করে, সসজ্জিতা হয়ে? 
'জয় জয় ধ্বনি দিয়ে আত্মশাখা ভেচ$ হাতে নিতেন । 


১. বি. সং পু ১৭। 
* ক বিপু তং ১২৬৩। 
এ, ও পল রক। 
, ক. ধ. পৃ, ৫৫ | 
* ঘধ, পৃ ৩১ । 
পঙ্গাবদানা। [ব.ভা পু দ' ৬২৬ প. সং ১৬ক। 
'দিন্দুরে ভূষিত ভালে হাতে আস ডালে। কবি' পু, সং২৪৭৩। প,সং৫ক। সীতাবাম- 
দাসের 'ধর্মমঙগল' | 


টি রর 
ঙ ্ঁ টি 6 ঙ 


বিবাহ-পণ প্রথা-সহমবণ ১৮৯. 


“জয় জয় দিয়। ভাঙ্গে আহ্ব_সখ1।'১ 
অথব।-_- 
'ভাঙ্গিয়া আম্রের পাতা চপ্তিকা হৈমস্থৃতা। 
প্রভু উদ্দেশে ভগবতী ॥'২ 
তারপর খই ও কড়ি ছড়াতেন চার পাশে | 
“দুর্গা ছড়ায় কডি ধায় ছূর্গ রডারডি ।”৩ 
অন্যত্র পাওয় ষায়-_ 
“ই কডি হড়ায়ে ভাবে ভার ।'" 
কোথাও বা হাতের আম্রশাখ। নিয়ে প্রিক্পাত্রদের মাথায় সেই আম্মভাল নেতে 
আশীর্বাদ করবার বর্ণনা পাওয়। যায় । 
“আম্ব দার ফিরাইল1 শিবের মাথায় 
তুমিয়ে স্থপুত্র বাছ। স্ধ দিলে মায় ॥ 
জন্মে জন্মে তোমা বাছা নাছাড়িব আমি 1? 
অথবা 
প্রণতি করেন সবে সতাব চরণে । 
আম্রডাল বুলায়ে আশীষ জনে জনে ॥"" 
অতঃপর চিতা সজ্জিত হলে তাকে ঘিরে নানা রকম কৃত্য? শেষে মৃত স্বামীর দে: 
(কালে করে চিতাক্স আরোহণ করেন সতী | তখন চার পাশে নানাব্ষপ বাছ্ধ ও জয়ধ্বনি 
করণ হতো ।৮ অনেক পরবতী কালে এই বাদ্য ও জয়ধ্বনির অন্তরালে অনেক অনিচ্ছুক 
সতীর আর্তনাদকে চাপা দিয়ে, ত।র দেহকে তম্মীভূত কর! হয়েছে সামাজিক বিধানের 
দোহাই দিয়ে। 
১, বি ম. পৃ ১৯। 
২ ক্ষে,ম পু ৩২। 
৩. বি ম. পূ. ১৯। 
রী, পৃ. ১০৩ 
সীতাবামদ্দাসের 'ধর্মমঙ্ষল' | ক. বি. পৃ সং২৪৭৩। প.সং৫ক। 
হু. ধ. পৃ. ২৩৩ | 
এ, পর. ২৩২1 “মুণ্ড বেড়ি তাগুৰ করেন সতী সৰ।' 
বি. ম. পূ. ১৭ । 


ফি 


থ ১০ ৬ 


প্রসাধন 


টাচর প্রচুর কেশ হুবিচিত্র খোপ]। 
কুহুমের মালা তথি নাগেশ্বরী চাপা ॥ 


বিবাহ ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে সেকালে মেয়ে মহলে প্রসাধন পরিচযার 
বওয়াজ ছিল একালের মতোই । সমকালীন সাহিত্যে মেয়েদের বিভিন্ন প্রসাধন 
খন্পুণোর খবর পাওয়া যায় । * 

অপরের চোখে নিজেকে স্বন্দরতর করে উপস্থাপনার ষে আদিম চেষ্টা, তার থেকেই 
জন্ম হয়েছে প্রসাধন কলার | যুগের পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটিরও রূপ 
বদল হয়েছে, হচ্ছে । তাই গুহাবাশী অরণ্যচারী মান্থষ নিজেকে যে ব্ূপে সাজাতো, 
গৃহবাসী সভ্য মাম্থষের ক্ষেত্রে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে । তবু রঙ এবং রূপের বদল 
যতোই হোক ন। কেন, লক্ষ কিন্তু স্থির । অন্তের কাছে এবং সেই সঙ্গে নিজের কাছেও 
নিজেকে সুন্দরতর করে প্রকাশ করা, নিজের পরিবেশকে হন্দরতর করে তোল! । সম্ভবতঃ 
নৃত্য-গীত-ভাক্ষধ ইত্যাদি যে কোনো নন্দন শিল্লেরই জন্ম হস্ত এই একই । মনের 
ষে স্থস্প্রতর অন্থভৃতির প্রেরণায় মানুষ ঘরের মাটির দাওয়ায়+ মাটিলেপা বেড়ার গায়ে 
আলপনা দেয়, নিতান্ত প্রয়োজনের শীতের কাথার উপর নকৃস তোলে, সরা ও পটের 
উপর রঙীন চিত্র আাকে, সেই একই টৈনন্দিন জীবনের চলতি মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী কামনা, 
বাধনার অন্থভৃতির আবেগে মানুষ নিজের চার পাশের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও 
সুন্দর করে গড়ে ভুলতে চেষ্টা করে। এর থেকেই জন্ম হয় প্রসাধন শিল্পের | 

মধাধুগ বসন ও ভূষণের বাহুল্;র যুগ। তাই আমাদের আলোচ্য সতেবে। 
শতকেও দেখা যায়, কামিনীকুল-ললনাগণ তো বটেই, এমন কি পুরুসেরা ৪ বত্বখচিত- 
অন্গুবীয়', "স্বর্ণের অঙ্গদলয়ঃ 'বাজুবন্ধ 'স্থবর্ণ কুগুল" নব্রত্ব হার এবং চর্ম নিথিত 
(কংব। কাষ্ঠ নিমিত পাদুকায় ভূষণের সাধ পূর্ণ করে “ন্দন-চচিত' দেহের স্থবাসে 
চতুদ্দিক আদোদিত করে তুলতেন। 

প্রসাধনের প্রথম পর্ব হলো জান। নায়িকা স্নানের আগে “তল-হরিদ্রা” ও কুম্কুম 
দ্বার। গাত্র মাজন। করে । 

“কুম্কুমে তুলিয়! মল নারায়ন তৈল দেয় গায়। ১ 





আজ 





১. কক চপূ ১০৮ 


প্রসাধন ১৯৬ 


অগ্যক্স পাওয়া যায়-_ 
“হরিত্্ কুম্কুম্‌ তৈল আনিল ছুবল]। 
ধুল্পনার অঙ্গে দিয়া দূর কৈল মলা 7 
আমলা তেল মেখে, আমলকী দিয়ে চুলের সংস্কার করে২, তোল! জলে স্বান করে,৩ 
চিরুণী দিয়ে কুস্তল মার্জনা করে, ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকিয়ে? তারপর কবরী বন্ধন শুরু 
করতো । সেকালে বহু বিচিত্র খোপার.খবর পাওয়া যায়। বডু চণ্ডীদাসের শ্রীর- 
কার্তন-এর বাধিকার কান্ড়ী ছন্দে কবরী বন্ধন থেকে সেকালের রাঢ বাংলায় যে এই 
কান্ডী বা৷ কর্মাটা খোপার বিশেষ প্রচলন ছিল তা অনুমান করা যায়। ভাবুক কৰি 
গোঁবিন্বদাসের রাধাও কখন ও-_ 
“বেলন পাটের ছাদে বাধিয়া। কবপী 
বেড়িয়া মালতী মালা 1) 
আবার কখনও বা 
ধনী কান্ড়ী ছাদে বাধে কবরাঁ। 
বন মালতী মাল। তাহি উপরি ॥ 
এইভাবে কেশ বিন্যান সমা্ধ করেছে । প্রেমিক কবি চণ্ীদাসের রাধা কখনও “লোটন, 
ছাদে, কখনও “তবল্পকী' ছণদে কবরী বন্ধন করেছেন। আমাদের আলোচ্য সময়ের 
কাবমুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল'-এ দেখি খুল্পন। “কু হুমেব গাভাক়'৪ কবরী বন্ধন করেধনপতির 
কাছে উপস্থিত হয়েছে । অধিক বয়স হওয়া সত্বেও লহনাও কিন্তু দাসী ছুর্বলা কক 
উৎসাহিত হয়ে “গুয় মুটি" কববা বেধে খুল্পনার সঙ্গে পাল। দিয়ে ্বামী সম্ভাষণে যায়। 
সতেবে। শতকের অপর কবি বিষ্ুট পালের মনসামঙ্গল'-এ 'এল্যান কাহ্ছড়ি খোপা 
'কলিঙ্গ1! খোপা”, “নোটন খোপা” বন্ধনের খবর পাওয়া! মায় ।১ বূপরামের ধর্মমঙ্গল”- 
কাবো “কানকুড় কববী'র স্থছাদ বন্ধনে ন্বর্ণালংকারকেও লঙ্জ। দেবার বর্ণনা রয়েছে । 
“কানকুড কবরী কনকে নাঞ্জী শোভা 1৮? 
ঘনরামের ধির্মমঙ্গলে পাই 
“বান্ধিল বিনোদ খেপ। বাদিকে টান্ুনী । 
এ ছাড়া এলোটন ছাদে” “তবল্লকী ছ দে, “বেলন পাটের ছাদে' কবব্ধী বন্ধনেরই ষে ধু 
খবর পাওয়া খায় তাই নয়, বেণী বন্ধন বা এলোচুলের বীতিও যে ছিল, “কারো বেণী, 





১. ক.ক'চ.পু ১*৮। 
২ প্র. প. ১*৯। 'আমলখি দিয়া কৈল কেশের মাঁজন]।' 

৩. ধর্মদাল বণিকের 'ধর্মমঙ্গল'-কাবা । বি.ভা পু সং৪*৮, প. নং ৭২ক। 
ক.ক.চ পৃ. ১৫১। 

ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১২৫। 

বি. ম. পৃ. ১৪, ৫, ৪৮ ইত্তাদি | 

পূ. ৬৪। 


এ তে ৮০5 


১৯২ সতেরে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


কারো খোঁপা, কারো এলোচুল' ইত্যাদি বর্ণনা থেকে তা জানা যায়। সুম্দর কবরী 
বন্ধন করে তাতে মনোহর ফুলের মালা, পুষ্পস্তবক* ও স্বর্ণের ঝাপা১ দিয়ে সাজাবার 
রাতি প্রচলিত ছিল। 
চাচর প্রচুর কেশ স্বিচিত্র খোপা । 
কুস্থমের মাল তথি নাগেশ্বরী চাপা ॥ 
এব থেকে বোঝা যায় সেকালে কেশ বিন্যাসে" রীতিমতো কদর ছিল । 
শুধু মেয়েরা! নয়, পুরুষদের শিরেও দীর্ঘ কেশ শোভা পেতো! এবং তার বীতিমতে 
পরিচর্যা চলতো! | “আউদর চুলী” সেকালে কেবল মেয়েদের নয়, ছেলেদেরও বিশেষণ 
ছিল । সম্ভবত:, এই কারণেই বুন্দীবনদ্দাসের “চৈতন্তভাগবতে' দেখ! যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের 
সন্নাস গ্রহণের পূর্বে নবদ্বীপ বাসীর সঙ্গে স্বয়ং করিও শোকে মুহামান হয়ে 
পড়েছিলেন । 
করিবেন মহাপ্রভ শিখার মুণ্ডন । 
শ্রশিখ ম্মঙবি কান্দে সর্ব ভক্তগণ ॥' 
কেহো বোলে, না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন। 
কেমতে রহিব এ ন। পাপিষ্ঠ জীবন |" 
কেহে। বোলে, “সে স্বুন্দর কেশ আরবাবর । 
আমলক দিক কি না করিব সংস্কার 5 
সেকালের পুরুষদের স্থৃদীর্ঘ কেশের উল্লেগ সর্বত্রই পাওয়া যায়। ধনপতি সদাগর, 
চাদ সদাগর সকলেরই দীঘ কেশের বর্ণনা রয়েছে । সুতরাং “পালায় রামের সৈনা 
নাহি বাধে কেশ'-_কৃতিবাদের এই বর্ণন। থেকে শুর করে, প্রায় সকল বঙ্গ কবিই পুরুষের 
কেশ বিন্যাসের কথা বলেছেন। কেউ কেউ সে চাচর কেশ উন্স,ক্ত রাখতে 
ভালোবালতেন। 
চাচর চিকুর কেশ লোটায় ধরণী ।* 
আবার কেউ বা বেণী বন্ধন করে আনন্দ পেতেন । 
“াচর চিকুর কেশ বীধিয়া স্বাদে 1? 
ইত্যাদি উক্তি থেকে তা স্পষ্ট হয়। সতেরো শতকে রচিত গোপীজনবল্তভ দাশের 
'রসিকমঙ্ল'-কাবো বরবেশী পুরুষের ক্ষেত্রেও সুন্দর কেশ বন্ধন করে তাতে পুষ্পমাল 
দিয়ে সাজের বর্ণনা পাওয়া যায় । 


সর পন 


'কবরী বেষ্টিত কৈল মালভীর মালে।' ক. ক. চ* (ধ, উ. )পৃ. ১২১। 


১৬ 

২. *খোপায় তুলে নিল ম! দশ নবর্ণের ঝাপ11” বি. ম. পূ ৫। 
৩, চৈ. ভা. পৃ. ৩৬৬ । 

৪. রম্সিকমঙ্গল পৃ. ৪১। 

৫. 


প. পূ. ৪৩। 


গযাধন ১৯৩ 


“নুকুঞ্চিত কেশ বাধে নাগবী দলন । 
স্ববাসিত পুষ্পমাল। তাহাতে ভূষণ ।'৯ 
মনে হয় এদেশে মুললিম রাজত্বের পূর্ব পর্যস্ত পুরুষদের ক্ষেত্রেও দীর্ঘ কেশই 
স্বাভাবিক রীতি ছিল। পরে মুললিম প্রভাবে বাবার চুল এসে সেই দীর্ঘ চুলকে, 
বিদায় দেয় । 
সেকালে শ্থসজ্জিত নরনাবী উভয়েরই চন্দনে চচিত দেহের সুবাসে দশদিক 
আমোদিত হতো। সেই কর্পূ্ব-কস্তরী গন্ধ-চন্দন-কুম্কুমের মিলিত স্থবাসের সঙ্গে 
মেয়েদের ক্ষেত্রে 'অলক তিলক চন্দনের" হুগ্ রেখার প্রচলন ছিল । 
“চন্দন তিলক শোভে ললাটে দিন্দুর । 
নয়নে কজ্জদল তাহে অলক প্রচুর $ 
আর থাকতে 
“অন্তরে অন্তরে গন্ধ চন্দনের ফোট]11”২ 
তার সঙ্গে “কজ্জলে উন্জ্বল' থাকতো দু-নয়ন।৩ সেকালে যেমন তাল রাগে 
অধর বর্ধিত করার খবর পাওয়া যায়, তেষ*ই অলক্তক রাগে অধর বাঙ্গাবার বর্ণনাও 
মেলে। 
“জাবকের বুসে কৈল অধর মার্জন।'৪ 
কোমল চরণে অলকার বেখা শুধু মেয়েদের নয়? ছেলেদেবও থাকতে।। 
“হ্কোমল চরুণে শোভিত নথ পংক্তি । 
অলকার রেখ। তার শোতে নানা ভীতি ॥'৫ 
এ বর্ণনা পুরুষ সম্পর্কেই পাওয়। বায় । 
আমাদের আলোচা সতেবো শতকে রচিত বিভিন্ন কাবোঃ বিশেষভাবে রাটের 
কবিদের লেখা অধিকাংশ আখ্যানকাব্যে নায়িকার নান। ছাদের কাচলীর বর্ণনা 
পাওয়া ধায় । সেকালের উৎকুষ্ট কাচলীতে বিচি চিত ও লেখা থাকতো । কবি- 
কঙ্কণ মুকুন্দবামের “চও্ীমঙগ ল'-কাব্যে ভগবতীর কাচলীর লেখার বিস্তৃত বর্ণনা বয়েছে। 
লহনা ও খুল্পনাও স্থন্দর কাচলী ব্যবহার করেছেন প্রপাধনের অঙ্গ হিসেবে । রূপবামের 
ধর্মমজল”। বিফুপালের “মনসাঃজল' ক্ষেমাননের গিনসামজল', ঘনরামের ধিশ্মমঙগল' 
ইত্যাদি গ্রন্থে লক্ষের কাচলীবর হুন্দর বর্ণনা পাওয্স। যায় । আবার বৈষ্ণব পদকর্তগণ 
অনেকেই সোনার কাচলীর বণনা করেছেন । এছাড়া চেলি ও নীিবন্ধনের খবরও মেলে । 
দেবী, অভিজাত মহিলা! বা নর্তকী ভিন্ন অন্ত কোনে নারীর কাচলীর কোনে। উজ্লেখ 


পরই 





পপ সপ ৭১ 


রসিকমঙ্গল পৃ. ৪৮। 

বি. ম. পৃ. ৫। 

চৈ. ভা, পৃ ৬। 

ক. ক. চ. (ধ. উ. ) পৃ. ১২১। 
* রূসিকমঙ্গল পৃ. ৪৯। 
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*:৩০6/৮ ৮? 


১৯৪ সতেরো। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


সতেরে। শতকের কাব্য গুলিতে দেখা যায় না.। সেদিনের রাঢ়ের সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থ 
রমণীর কাছে কাচলীর ব্যবহার অজ্ঞাত বা অকল্পনীয়ই ছিল | তারা সম্ভবতঃ এক 
বন্তেই অভ্যস্ত ছিলেন। 

মাঙয়ের মনে অলংকারের আকাঙ্খা জেগেছিল কোন্‌ স্মবণাতীত কাল থেকে । 
তাই লতাপাতা, ফুলফল, পাখীর পালক, জীবজন্তর হাড়, পুতি, পাথর থেকে শুরু করে 
' জড়োয়। গহন। পর্যস্ত কতে। শত জিনিস সভ্য-অসভ্য সকল শ্রেণীর মানব-মানবীর দেহে 
সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে ব্যাপ্ত । ধাতুর ব্যবহার আবিষ্কারের পর থেকেই লোহা-পিতল- 
কাসা-তামা-রূপো-সোনা একে একে বঙ্গ ললনাদের সাধ পূর্ণ করেছে । কিন্ত প্রাচীন 
কবির বর্ণনায় যতোই সোনা-রূপোর ছড়াছড়ি থাকুক না কেন, পল্লীর দরিত্রু ব্-নারীর 
সাধ, কাসার খাড়ু,রপোর মলঃবালা) কঙ্কণ, নখ, হাস্থলী ও পাশ। দিয়েই মেটাতে হতো । 
বার-ব্রত করে ঠাকুরের কাছে ইহজন্মে অথবা পরজন্মে শাখার আগে স্বর্ণের খাড়,। 
থাকতে তাঁদের প্রার্থনার সামগ্রী । তবে ধনাঢ্য নাগরিক সভ্যতা কিন্তু সম্পূর্ণ শ্বতন্ 
ছিল। সেখানে অভিম।নিনী স্ত্রী লহনার মান ভাঙাতে ধনপতি তাকে অক্রেশে পাচ 
পল সোনা দিতে পারেন ।১ তবে সোনা? বূপো। বা পেতঙ্? অলংকার যারই হোক ন। 
কেন, তা ছিল অত্যন্ত মোটা ও ভারা ধরনের । 


সেকালে অভিজাত স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে নানারকম স্বর্ণালংকার ব্যবহারের প্রচলন 

ছিল। পুরুষদের ভূষণের মধ্যে বাহুতে বাজুবন্ধ২ঃ ঝাপা২, কেযুর-ককণস, হেম তাড়- 

বাঁল1৪, কণ্ঠে মণিমুক্তা খচিত পদক, সোনার কঈ১, প্রবাল ও মুক্তার মালা৭. কর্ণে 

সোনা-মুক্তা গাথা কুগুল৮ঃ রত্বনালা৯ ইতাদি বাবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন__ 
“অজানুনস্থিত ভূজে কেম়ুর কঞ্ণণ |, 


অথবা 
“নগরে নাগর জন] কানে লম্মমান সোনা 1১৭ 
১, পচ প্র দোনা দিল গড়িবারে চুড়ি. ক" ক" চ* (ধ. উ*) পৃ" ৩০। 
২. 'ভুই বাহে বাজুহঞ্ধ ঝাঁপা নানা মণি রসিকমঙ্গল, পৃ. ৪৯। 
৩. 'অগ্জানুলস্থিত ভে কেয়ুর কন্কণ।" ধর. প্র 
৪, 'শোভয়ে হেম তার বাল! ।, ত্র. পৃ. ৩৮ 
৫, 'নান! রত্ব মণি মুক্ত! গাখি থরে থরে। 


হাদয়ে পদক বেডি শোভিত হুন্দরে ॥' 
৬. 'দোসরি সোনার কষ্টি কণ্ঠের উপরে । 
৭, 'পহল! মুকুত! মালা বক্ষেতে হিললোলে।' 
৮. “ছুই কর্ণে শোভে মোন? মুকুতা। গাথনি । 

ঝলমল করে মতি শোকে ছুই কর্ণে। 
৯, 'গোধুলি হেল বেল। সাধুচাপে দোল! 

গলাতে দিল রত্বমীল1 ॥' ক. ক, চ, (ধ. উ. ) পৃ. ৩৭। 

৯০. ক'ক.চ. পৃ. ত৭ন। 


ভি 2 2 হি ডি 
ছে পথ ভে এ ও 


প্রমাধন ১৪৫, 


অন্যত্র পাঁওয়। যায়” 
ৃ গ্রোধুলি হইল বেলা সাধু চাপে ঘবোল। 
গলাতে দিল রত্বমাল1 1” 
সাধারণতঃ কোমরে সোনার শিকলি, পায়ে মলবাকি, নৃপুর, গলায় বাঘ-খের 
হায়। মতির হার, হাতে সোনার কঙ্কণ, সুবর্ণ তাড ইত্যাদি অভিজাত বালক এবং 
শিশুর অঙ্গে শোভ। পেতে। | 
£কোটীতটে লম্বমান সোনার শিকলি 
মলবাকি পদতলে করে 'ঝলিমিলি ॥ 
শার্দ,মলের নখগণে অতি মনো হবে 
চলিতে চরণযুগে মুপুর ঝঙ্কারে ॥'১ 
লেোথাও পাএয়।া যায় 
“কাটিতে কিস্কিনি সাজে গলে মতিহার বাজে 
হস্তে শোভে সোনার কঙ্ধণ | 
ছুই বাহে তাড ছুই স্বর্ণে নিমিত সেই 
ব্যান নথ হৃদয়ে ভূষণ ॥ 5 
দবিদ্র জননীব। তাদের শিশুদের কঠে জালের কাঠি, বাঘনখ। বাহুতে লোহার 
শিকলী ও কর্ণে স্ষটিক-কুগ্ুল দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন । 
আমাদের আলোচা শতকে ধনী রমলীদের বহু বুকমের স্বর্ণালংকার ব্যবহারের 
খবর পাওয়া যায়। কর্ণে কুগুল, হেম মুকুলিকা, কর্ণপূর, দ্বর্ণকীপ, উপর কানে কনক 
বউলী, বউলী চাঁকি, চাকভাটি-নিমিত বউলী, নাকে নাক-মাছি, তিলফুল, বাহুতে 
চিন্তামণি-খচিত টাড়, বাজুবদ্ধ, হাতে বাঙ্গারুলি, মাছুলি, ঝাপা কেমুর, কঙ্কণ, অঙ্গ, 
বালা, চুভি, রাম-লক্ষণ শঙ্খ, লক্দীবিলাস শঙ্খ, সরল শঙ্খ, বাই শঙ্খ, দক্ষিণাবর্ভ শঙ্খ, 
কুলুপিয়া৷ শঙ্খ, দাথায় স্বর্ণ ঝাপা, সিথি, গলায় সতেশ্বরী হার, বন-কাঠি, 
ঝিলিমিলি হার, গজমতি হার, মণিমক় হার, হীর! নীলা-মোতি-পলা-খচিত হার, 
লম্বমান মোতি হার, আঙ্লে অন্থুবী, চরণে নৃণুর, পাতামল, ছগুটি পাশুলী, রজত 
পাশুলী, স্বর্ণ পাশুলী, কিন্কিণী, স্বর্ণ বলয়”, বুতন মঞ্জরী ইত্যাদির ব্যবহারের বনু 
উল্লেখ পাওয়া যায়। সন্তান্ত মহিলাগণের অলংকার ব্যবহারের একটি পুর্ণাজ পরিচয় 
পাওয়। ধায় নিয়োক্ত কয়েকটি ছত্রে__ 
“নাকের বেসর দিল মুক্ত। সহকাবে। 
পাটের পাঁছর1 দিল সকল শরীরে ॥ 


১. ক কচ (ধ.উ.) পৃ, ৩১। 

২, শি. এ. পূ ২৬৭। 

৩. রসিকমঙ্জল, পৃ. ২৩। 

৪. “সুবর্ণ বলয় পায় কণক পাশুলি।' রসিকমঙ্গল, পৃ. ৫১। 


১৪৬ সতেবে! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও নাহিত/ 


গলায় তাহান্ দ্রিল হার কিলিমিলি। 

বুকে পরাইয়া। দিল লোনার কাচলি ॥ 

উপর হাতেতে দিল তাড স্বর্ণমন্। 

স্বর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণন্বয় ॥ 

ছুই বাহু শব্খেতে শোভিল বিলক্ষণ। 

শঙ্খের উপর লাজে সোনার কম্কণ ॥ 

ছুই পায়ে দিল তার বাজন নৃপ্পুব । 

কেবলমাত্র অলংকাবরই নয়, সেকালে সন্ত্রস্ত পরিবারের মহিলাদের বসন ও ভূষণের 

একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রয়েছে “চতন্তচৰিতামৃত'-গ্রন্থে ৷ শ্রীচৈতনাদেবের জন্মের পরে 
অদ্বৈত আচাধের স্ত্রী পীতাদেবীর, শিশু টৈতন্তকে দেখতে ঠৈতন্তদেবের গৃহে আগমনের 
বর্ণনায় । 


“ম্ববর্ণের কডি বডশি রজত মুদ্রা পাশুলি 
স্বর্ণের অঙজদ কম্বণ ॥ 

হুবাছতে দিবা শঙ্খ বুজতের মলবঙ্ক 
্ব্ণ মুদ্রা নানা হারগণ ॥ 

ব্যান্রনখ হেম জডি কটি পট স্তর ডোনী 
হস্ত পদের যত আভবরণ ॥ 

চিত্রবর্ণ পট্টসাডী ভুনিফোত। পট্টপাডী 
স্বর্ণ বৌপা মুদ্রা বহুধন । 

'-"বস্ত্রগ্ুধধ দোল] চডি সঙ্গে লঞ্। দাসী চেভী 


বন্ত্ালঙ্কার পেটাবি ভিসা ॥'১ 
স্্রাস্ত পুরুষরা “নেতের ধুতি? 'নেতের উড্ভানী" ব্যবহার করতেন। বিশেষ উৎসব 
উপলক্ষে অনেক সময়ে কোমরে “ঝিনবাম' ব। ফেটি জড়িয়ে, কাধে চাদর বাবহারের খবর 
পাওয়া যাক | 
ক্ষীণমাঝা কোটিতে শোভিত ঝনবাধ ॥ 
বেডাইল পাটের প।ছুঙি পীত বাস " 
কোটিতে বান্ধিল জ্বাটি পাটের বসন 1” 
অন্থত্র পাওয়া যায়-_ 
“দোসর করিযা বস্ত্র কাধের উপরে ।'5 
এব২--- 
“অঙ্গ বেডি পাট বস্ত্র বাম কাদ্ধে শোতে 118 


চৈ. চ (আআ. ), পৃ ২৭৫ । 

রমলিকমন্গল, পৃ. ৪৯ ॥ 
এ পু ৪৪। 
প্র পৃ. ৪৯। 


ডে 9 


প্রনাধন ১৯৭ 


জয়ানন্দের “চতন্তমজল'-এব বর্ণনায় শ্রীচৈতনাদ্েবকে “কষ কেলী' নায়ী রঙ্গিন বন্ত 
পড়তে দেখা যায়। ক্ষেমানন্দের 'মনসামজল'-কাবো “পীত ধড়ি', “ছিকুল”, 'পাটতেন+, 
“ক্ষৌম সুত্র বিরচিত বসন" 'জোভ খুতি', “ছিট উভানি', “পাটান্বর?, “সালামের থান? 
“জাম! জোড়া' ইত্যাদি পরতে দেখি পুরুষকে । মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল'-কাব্য “থাসা- 
জোড? অর্থাৎ এক ধরনের পটট-বস্ত্রের বাবহাবের উল্লেখ রয়েছে । 

এছাড়া কোথা ও কোথা ৩-- 


*শিরে চীবরা জাম গায় | 
কটি আটি পটুকায় ॥' 
আবার কোথাও বা “কলাতী খিলাত' গায়ে 'দবারও খবর মেলে | পুরুষর মাথায় 
পাগডী বাধতো।। 
'পাগডী স্বঞ্জত শির পর “শাভিত 
,শাভন সাজুয়। গায় | 


_ইত্যাপি উদ্তি থেকে তা বোঝা যায় । তবে, এই পাগড়ী রাজপুরুষ বা সন্ত্ান্ত 
পরিখাবের পুরুষরাই ব্যবহার করতেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-কাবো কলিঙ্গ রাজের 
দরবারে যাবার সময়ে ভাড়র সম্পর্কে, 'পাগখানি বাঁধে ভাড় শাহি ঢাকে কেশ এই 
উক্তি থেকে পাগড়ী সম্বন্ধে সাধারণের অনভ্যন্ততাই প্রকাশ পায়। সতেরো! শতকের অপর 
কৰি ধর্নদাস বণিকের ধর্মমজল'-কাবো লাউসেনকে আমরা বিভিন্ন সময়ে গায়ে জামা 
দিতে, কোমরে পট্টি বাধতে ও মাথায় পাগভা বাধতে দেখি । 


“মদন বিনোদ জামা তুলযা নিল গায়। 
কোমরে বাদ্ধিল পটি পটুক। সহিতে | 
বিনোদ পাঞুডে বাদ্ধে মাথার য়োপরে ॥?» 


মনে হয় শুতেবো। শতকের মাঝামাঝি নময় থেকেই বাঙালির পোষাক ধৃতি চাদরে 
একটু একটু করে পরিবর্তন দেখ৷ দেয়। সম্ভবতঃ এই সময় থেকেই কাঠের পাছুক। 
অর্থাৎ খভমের পরিবর্তে চর্ম পাছকার আগমন ঘটে। ভারতচন্ত্রের কাব্যে আমবা 
প্রথম এর খবর পাই 'চশ্ম উডে চম্ম পাদুকার চটচটি' ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে । 

অন্য দিকে গরীবের সম্বল ছিল 'খুঞা বসন', “শীতের পাছত্ি' ও “ধোকড়ি' মাত্র । 
শীত ছাড়া অন্য সময়ে সামান্ত 'আঠ ঢাকা বন্ত্রই' ছিল তাদের আকাম্ধার বস্ত । সেখানে 
কোনো রকম আড়ম্ববের বাহুল্য ছিল না। এই কারণেই প্রায় সব বিদেশী পর্যটকইও 
এ দেশের গ্রামের স্ত্ী-পুরুষদের পোষাকের ঘৎসামান্ততা দেখে বিদ্বয় প্রকাশ করেছেন। 


১ ধধ। প.সং২১। 
২. পৃ, ১৯৩। 
৩. 9৬618 10 686 718171 12100916, .901-05, 


১৪৮ সতেবো। শতকের বাত বাংলার সথাজ ও সাহিতা 


আমাদের আলোচ্য সময়ে নগরের সম্ভ্রান্ত ঘবের মহিলাদের শাভীর বাহার ছিল 
যথেষ্টই । তীর শুধু শাী পরে বাভির বাহরে যেতেন না, “চিন্রবর্ণ পট্ট শাডী র ওপরে 
'ভুনি ফোতা। পট্টপাড়ি' অর্থাৎ একালের চাদবের মতো একটি আবরণ, কখনও বা 
ঘউড়য়ানি', “খোলসা উনি বা ওডন। ব্যধহার করতেন । “দাছুটি করিয়ী পরে বার হাত 
শাড়ী”১ ইত্যাদি উক্তি থেকে শাডার টদথের পরিমাণ বোঝ। যায় । বূপবামের ধর্মমজণ 
কাব্যে আমরা অতি দীর্ঘ বন্ত্রেব বব পাই । এবং সে »কপ বস্ত্র এতে। সুপ ছিল (ষ 
হাতের মুঠোর মে) তাকে ্বচ্ছন্দে পরা “যতে। 

“বাইশ গজ বসন বী! হাতে লঘ মুঠি । 


আমাদের আগোচা পয়ের বাটেলাবণভন্ধ কবির কাবে লক্ষাবিলাস শাভী, পাটের 
নেত ভুনি মেঘডঘ্বর শাঁড।, পাদ*্াভাঁ, ক'ণশাছী, গুযাগুটি শাভী, তসর বসন, কনক 
শাড়ী, গঙ্গাজলী শাড], আনন্দাগ শাঁডা, "্স্থতাঁ ডুর।। শাভী, শীল শাভী, ধাত্রানিদ 
শাড়ী, অগ্রিষ্কুল শাডী, মুগ্খাফুল শাও।, *যনস্থ শাভী, মণিমুক্তা খচিত পাটের শাডা 
ইত্যাদি হ্থন্দর স্বন্ধপ শাডার ব্যবহারের বর্ণৎ। পাওয়া যায় । 


পেকাণে রাঙা শাখা ছাঁডা মেফ্েদের প্রসাধন অসম্পূর্ণ থেকে (ঘতে । 


রাম লক্ষ্পণ শঙ্খ দুহ ভুজে সাজে 
চরণে নৃপুর শাভা স্বনালি৩ বাজে ॥ 


কুমাবীর কামন। ও সধবাব সাহাগ আবতিও হতে। এই শাখাকে কেন্দ্র করে । ীশবাদ্ণ 
এর কৰি রামেশ্বর তো রমণী আদরের ভূষণ শাখার মাহমা বর্ণনায় একটি পূর্ণ অধ্যায়ই 
রচনা করলেন । সেখানে দেখা যায়ঃ দেবী ভগব্তা অতি সংকোচে, অনেক কাকুতি 
মিনতি করে, স্বামীর কাছে একজোড। শাখা প্রার্থন। করেন। কারণ শন্ত হাতে 
প্রতিবেশিনী রমণীদের সজে কথা বলতে তার লজ্জা হয়৷ 

“ছুঃখিনীপ্র হাতে শঙ্খ দেহ ছুটি বাই । 

রুপা কর কান্ত আর কিছু চাই শাই 

লজ্জায় লোকের ক।ছে দাগ্ডাইয়া রই । 

হাত নাডা দিয়া বড়া কখ। নাই কই ॥ 

তুল ডাটি পারা ছুটি হস্ত দগ -মার। 

শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণের পাই ওর | 
কিন্ত এমন আবধারও মহাদেখ মঞ্জ,ব করলেন ণ1। 

“ভাবীর ভাব। হয়া) ভূষণের সাধ । 

কেনে অকিঞ্চণ সনে কর বসম্বাদ ॥ 


১ কক চ ধধ*উ )পূ ১২১। 
২ দ্ধ ধ পৃ ১০৮। 
৩ রামেশ্ববের 'শিষায়ন' পৃ ২৮*। 


প্রসাধন ১৯৯ 


বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তাবে 
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে 1'* 
দরিদ্র হলেও মহাদেবের রসনার ধার অল্প ছিল না। স্থতরাং দেবীর “ভূষণের 
সাধ তিনি তো। বরদাস্ত করুলেনই না, উপরস্ধ কু-কথা বলে হুলুস্থুলু বাঁধিয়ে বসলেন । 
অন্যান্য, অলংকার তো! দূরের কথা; সেই বসন ও ভূষণের প্রাচুর্যের যুগেও ক্ষেত্র 
বিশেষে কোথাও কোথাও একজোড়া শশখাও বিলাম সামগ্রীর মধো পরতে দেখা 
যায়। তবু সেকালে যে নানা ঝকম সুন্দর সুন্দর শহ্ধের ব্যবহার ছিল নে কথ! 
আগেই বলা হয়েছে। সে সব শঙ্খে সুন্দর কারুকাধ করা থাকতে! । আবার কুলুপ 
দেওয়! শঙ্খ বা কুলুপিক়! শঙ্খের২ ব্যবহারেরও খবর পাওয়া যায় । 
প্রসাধনের পর্ব শেষ হলে গায়ে কন্তরী-মুগ লেপন করে তার সুগন্ধে চতুদিক 
আমোদিত করার খবরও মেলে । 
সর্ধাঙ্গ ভরিঞা! দিল মৃগ নাভির মুল ।”৩ 
অথবা-_ 


সাজন করিয়৷ উষা। শয়ন মন্দিরে টস! 
কম্তরী চন্দন মাখে গায় ॥8. 
সেই স্থবাদিত অজে, সিন্দুর চচিত সীমস্তিনীর চরণ কমলে বাতুল আলতার রূপে, 

শেকালের অনেক ভাগ্বানেরই চোখ তৃপ্ত হতো । 

রামেস্বরের 'শিবায়ন', পৃ" ২৮১। 

রূ. ধ. পৃ. ৩২। 

ধ. ধ, | বি. ভা. পু. সং, ৪*৮। 

কষে, ম' পৃত ৭৩ । 


ঃ ৫ রি রা 


রন্ধন ও ভোজন 


বসাইল কণক আসনে । 
তাম্বুল দিল জনে | 
যতনে সঞপ্লোগ আনি । 
রন্ধন কৈল কোন ধনি ॥ 


গ্রসাধনের মতোই আর একটি বিদ্যাতেও মেয়েদের ছিল স্বাভাবিক নৈপুণ্য | সেটি 
হলে। বদ্ধন-বিদ্যা । মধাযুগের বিভিন্ন কলা-বিদ্যার মধো যেটিতে ধনী-দরিদ্র, 
নিহিশেষে সব স্ত্রীলোকই নিপুণত। অর্জন করবার চেষ্ট। করতেন, সে হলে। এই বন্ধন 
বিদ্যা । তবে, এই বিদ্যাটি সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের অধীনে থাকলেও সমকালীন সাহিতো 
প্রত্যেক কবিই একাধিকবার যে ভাবে রন্ধন অথব। ভোজনের নিপুণ ও বসগ্রাহী বর্ণন। 
করেছেন, তাতে মনে হয়ঃ পুরুষদেরও এই বিশেষ বিদ্যাটি একেবারে অনায়ত্ব ছিল ন। 
ধনী-দবিদ্র যে কোনো। স্ত্রীলোকের পক্ষেই নিজের হাতে বান্ন। করাই ছিল যুগ-প্রথা। 
সেকালে ঘে সব স্ত্রীলোকেরা ভোজকাজে বান্নার ভার পেতেন তাদের গর্বের শীমা 
থাকতে না। বান্লার প্রশংসা পেলে তারা যেমন উল্লশিত হতেন, নিন্দায় টিমর্ষ হতেণ, 
তার থকে অনেক বেশি | তাই পনপতি, লক্ষপতি ইভাদি নামের মধা দিয়ে যাদের 
অর্থকৌলিণ্যের ঘোষণ। সোচ্চার হচ্ছে, লেই সব ধনী কুলবধৃগণ তো বটেই, এমন কি 
রাজবাণীবাও শ্বহন্তে রান্না করতেন । সতেরো শতকে রচিত যাছুনাথের 'ধর্মপুরাণ'-এ 
দেখা যায়, রাজ। হবিশ্চন্দ্র বনবাপ থেকে বন্ছ দিন পরে বাজো ফিরলে, সাত বাণী তার 
শেবায় নিযুক্ত হন । এক এক জনঃ এক এক কাজ করেন । 
বিসাইল কনক আসনে । 
তাশ্বুল দিল জনে ॥ 
যতনে সঞ্জোগ আনি। 
রন্ধন কৈল কোন ধনি ॥,১ নী 
তবে বান্গার সময়ে দাসীরা সঙ্গে থেকে যোগান দিতো অবশ্যই । বিশেষ কারণে 
কখনও কখনও দাশীদেরও বাধতে বলা হতো | সতেরো৷ শতকের কবি ধর্মদাস বণিকের 
ধর্মমঙ্গল-কাব্যে দেখা যায় বঞ্চাবতী তার দাসীকে বলছে-_ 
পবের রদ্ধন অন্ন খাইতে লাগে লাধ ।২ 


১ বা ধ.। সা. প্র আ। পৃ ৫৩। 
২. ধ. ধ.। বি. ভা. পু, সং ৪০৮1 প. সং৭২ক। 


বন্ধন ও ভোজন ২০১ 


অবশ্য দাসী বা অপর কাউকে রাধতে বলার ব্যতিক্রম, বিশেষ বিশেষ কারণেই 
ঘটতো! | কিন্তু সাধারণভাবে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া ছিল খুবই অসম্মান- 
জনক। দাঁসীবা সঙ্গে থেকে যোগান দিতে পাবে, কিন্তু বান্ার কর্তৃত্ব তাদের হাতে 
“তা দুরের কথা, স্বয়ং সপত্বীর হাতেও কেউ প্রাণ ধরে তুলে দিতে পারতেন ন1। 


মুকুন্দরামের “চগ্ীমঙ্গল'-কাবো দেখা ধায়, ধনপতি লদাগর দীর্ঘকাল পবে বাণিজা 
(থকে ফিরে আত্মীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে রাক্লার ভার দিলেন খুল্পনাকে | এই অধিকার 
লাভ সেকালের সমাজে খুবই গৌরবের বিষয় ছিল। আবার এই অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হয়ে সপত্বী লহনাকে তজন-গর্জন করতে দেখ। যায়। আমাদের আলোচ্য 
সময়ের বিভিন্ন কাব্যে সবভ্রই দেখ ঘায়, কাউকে কোনো কাজে নিযুক্ত করার নিদর্শন 
হসেবে তার হাতে পান দেবার পীঁতি প্রচলিত ছিল। এ ক্ষেজেও দেখ যায় খুলনার 
"পরে রান্নার ভার অর্পণ করলে' “অঞ্জলি করিয়া বামা শিরে নিল পান' ।২ খুল্পনার 
(সদিনের রান্নার বর্ণনা থেকে সেকালের মধাবিত্ত ঘরের ভোজন পর্বের একটি নিখুত 
বাস্তব চিত্র পাওয়। যায় । 
“বেগুন কুমডা কচ। তাথ দিয়া কল "মাচা 
বেশাব পীঠালি ঘন কাঠি ॥ 
ঘ্ৃত সন্ভলন তথি হিঙ্গ জিরা দিখ1 মেথি 
সুক্তার রন্ধন পরিপাটা॥ 
স্বতে ভাজে পল| কি নটাশাকে ফুলবড়ি 
চন্কুডি কাঠ।ল বাঁচি দিয়া ॥ 
ঘুছেতে নালতা শাক সুপ বান্ধে রসবাস 
ছিজ জিরা বসে শবাসিত ॥ 
ভাজে চিথলের কোল রোহিত মৎস্যের ঝোল 
মানবডি মরিচ ভূষিত ॥ 
বোদাঁল হেলঞ্চ শাক কাঠি দিষ্বা করে পাক 
ঘন বেপার মন্তলন তৈলে ॥ 
চিন্ুড়ির তোলে বডা কিছু রাই কিছু খড়া 
খর সৌলা কথকগুলা। তোলে ॥ 
করিয়া কণ্টকহীন আত্ম সউল মীন 
খরলোন দিয়া ঘন কাঠি । 
রান্ধিল পাঁকাল বস দিয়া তেঁতুলের রস 
ক্ষীর বাদ্ধে জাল করি ভাটা । 


০০ 


১, 'তর্জ্দ গর্জন করে অধর দর্শনে । ক, ক. চ. (ধ. উ. ) পৃ. ১৩২। 
২ এ, এ, 


২০২ সতেরে! শতকের রাট বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


কল। বড়! মৃগ সাউলা ক্ষীর সোনা ক্ষীর পুলি 
নান। পিঠা বাক্ধে অবশেষে ।"১ 
খাবারের শেষে নানারকম মিষ্টান্েরও বাবস্থা থাকতো তখন | 


সমকালীন -সাহিত্যে মাছের মধ্যে রুই, চিতল, চিংড়ি, কাতলা, ভেট্কী, লোল, 
পাকাল, বোয়াল, ইলিস, পাবদা, পুঁটি, পাঙ্গাস, মৌবলা, চেল?, নয়নাঃ বান, বাটুয়া, 
খুড়সী, কালবোদ, আড়, গাগর, ফলুই, গড়ুইঃ চাং, শাল, ট্যাংরা সিজি, মাগুর, কই 
ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়। নিষ়শ্রেপীর মধো এর সঙ্গে কাকড়া, শামুক, গুগলি 
ইত্যাদি আহারের খবর পাওয়া যায় কোনো কোনো। কাব্যে ।২ এই সব মাছের 
রাস্লারও বিচিত্র বর্ণনা মেলে । মরিচ ও মানবড়ি দিয়ে রই মাছের ঝোল ? চিতল মাছের 
পেটি ভাজ; চিংড়ি মাছের বড়া; কাঠাল বিচি দিয়ে চিংডি মাছের তরকারী ; সোল 
মাছের কাটা ছাড়িয়ে আম দিয়ে অন্বল ; কুমড়োর বডি দিয়ে মাছের চড়চড়ি ; সফি 
ব। সরল পু'টি ভাজ ; পটল, কাঠাল বিচি ও মবিচের ঝাল দিয়ে রুই মাছের ঝোল) 
ভেটকি ও আড় মাছ বাঁস করে অস্বল;-রহ্থুন দিয়ে পোন। মাছ ; মরিচের গুঁড়ো দিয়ে 
চিতল মাছের পেটি ভাজ। ইত্যাদির খবর পাওয়! যায় । এর মধ্যে অস্ত্যজ শ্রেণীর বান্গার 
কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষা করা যায় । “সখানে দেখ! যায়--জামিরের বম দিয়ে পোড়া মাছ, 
নকুল, গোধিক1 পোড়া, শিক পোডা। করে সজারুব মাংস ইত্যাদি ছিল বিশেষ প্রি 
খাদ্যের পর্যায়তুত্ত । সতেরে। শতকে অন্তজ শ্রেণীর মধো হাসের ভিমের বড়া খাবারও 
খবর পাওয়া যায় । উচ্চশ্রেণীর মধো ছাগ, মেষ, হরিণ: কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস থাওয়ার 
প্রচলন বর্তমান কালের মতোই ছিল। আরও পরবতী কালে এসে, ভারতচন্দ্রের 
“অপ্দামঙ্গল-কাব্যে খাদ্য তালিকার মধ্যে কিছু নতুন খাদ্যের অঙ্গপ্রবেশ ঘটতে 
দেখা যাঁয়। এদের মধ্যে মাছের কালিয়া, দোলম] এবং মাংসের কাবাব ও সীক 
ভাজ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই মময় থেকেই রান্নার জগতে “দাড়ি-নাড়িকলিমুদ্ি- 
মিম্বা'র দল এসে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। 

বর্তমানে বাংলায় নিরামিষাশী লোকের সংখ্য৷ খুবই অল্প । কিন্তু ষোড়শ শতকে 
শচৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচারের ফলে অনেকেই আমিষ বর্জন করেছিলেন । ফলে 
নিরামিষ রানার পরিপাটি বর্ণনা অনেক কাব্যেই পাওয়া খায়। বৃন্দাবনদাস দবিদ 
সম্তান ছিলেন বলে তার “চৈতনাভাগবত'-গ্রস্থে বন্ধন ও ভোজনের বারবার উল্লেখ 
থাকা লত্বেও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া ধায় না। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই 'দিবা অন ঘ্বত 
ছু পায়দ সকল'__-এই পধস্ত বলেই শেষ করেছেন। কিন্তু এই অভাব পুরণ করেছেন 
কষদাপ কবিবাজ তার 'চৈতন্যচবিতামৃত-গ্রন্থে । সেখানে দেখা যায় নিরামিষ বানায় 
সে যুগে বিপ্লব ঘটেছিল । 


১, ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১৩৪। 
২* রামেশ্বরের 'শিবায়ন', পৃ. ২৬৮। 
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নিরামিষ বাক্সার মধ্য শিম, বেগুন, কচি কাচকল। আর গোটা ছোল। দিয়ে সক্তার 
(ঝাল ; কিংবা! নিম, শিম, বেগুন, কুমড়ো, কাঠাল বিচির সঙে ফুলবডি ও আদার বস 
দিয়ে সুক্তোর ঝোল রান্নার বর্ণনা! পাওয়া ষায়। কাঠাল বিচি, ফুলবড়ি, নারকেল 
কোর দিয়ে নটে শাকের ঘণ্ট বানা করে ঘ্বত সম্ভার দেওয়া, হেলধ”-বার্তীকি'র 
(বেগুন ) ঘট; (মাচার ঘণ্ট ; কচি মোচা, পলতার ডগা ও ফুলবড়ি দিয়ে ঘণ্ট । ছুধ, 
চিনি, নারকেল কোরা ও মরিচের ঝাল দিয়ে থোড ঘণ্ট , নারকেল কুম্ডি , ঘা 
দিয়ে বেগুন ভাজা, থোড ভাজা ইতাদি ছিল প্রিদ্ক খাস্ত! পটল, ফুলবডি, মোচা, 
কুম্মাণ্ড ব। কুমড়ো, মানচাকী ইভ্যাদি ভাজাও জনপ্রিয় ছিল। এছাডা। গিম৷ শাক 
পোড়া, ভচ্ছে পোডা ও বেগুন পোড়। খাবারও খববু পাওয়া যায়। 


সেকালে একই দিনে নানা রকম শাক খাওয়ার প্রচলন ছিল। বুন্দাবনদাসের 

“চৈওন্যভাগবত -গ্রন্থে অদ্বৈত-ভবনে শচীমাতার *বিংশতি প্রকার শাক' বাম্নার কথা 
বল! হয়েছে ।১ কৃষ্দাস কবিরাজ তার “১তন্চরিতাম্বৃত'-গ্রন্থে দশাবধ শাক রামার 
কথা বলেছেন।২ “চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থ থেকে জানা সায়, শ্রচৈতন্তদেব শাক এতো! 
ভালোবাসঙেন যে, কোনো কোনে! শাক-ভোজনে রুষে। অনুরাগ জগ্মাবার কথাও তিনি 
বলেছেন । 

পভ বোলে এই ষে অচ্যুত শামে শাক । 

ইহার ভোজনে হয় কষে অনুরাগ ॥ 5 
সেকালে শাকের মধো হেলঞ্চা, কলমা, গিমা,পু'ই+ পলতা, নটে, সরষে, বাথুয়া, পাল", 
লাউডগ! ইত্যাদি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল । 


সতেরে। শতকের বিভিন্ন কাবো বিচিত্র ধরনের ডাল রান্নার ধর্ণন] রয়েছে । মু 
সপ” “মুস্থরী স্থপ ছিল সেকালের প্রিয় থান্ভ। *টাবা জল"? বা এক ধরনের পেবুর রণ 
পিয়ে মুহরি ডাল রানা হতো। 
'রাষ্ধিবে মুক্থুরি ভাল দিয়া টাবা জল ।' 
কচু দিয়ে মুগেব স্থৃপ বান্নারও খবর মেলে । 


সপ 





১, চৈ, ভা (অ) পৃ. ৪৩৪। 

২, চৈ, চ* মে) পৃ ৪৪১ । 

৩ চৈ ভা. অ)পু ৪৩৪। 

৪. 'টাবা জল'কে 'ডাবের জল' পাঠাস্তর ধরে কেউ কেউ মনে করেন লেকালে ডাবের ্রাচুর্যহেছু £ 
রান্নায় জজের পরিবণ্তে ব্যবন্ৃত হতো। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ছোলঙ্গ, নারঙ্গ; ট্যাবা ইত্যাদি লেবু « 
লেবু-জাতীয় ভ্রব্যের নাম একত্র ধাকাতে এউ "টানা জল'কে লেবুর রস বলেই মনে হয়। যেমন ধর্স115 
বণিকের 'ধর্মমঙ্গলা-এ পাওয়। বায়-- 

'ছেলগ্ন নারঙ্গ টাবা জলপাই কিছু। 
কচি ভেতুলের ঝোল তাকে দিহ কিছু।' বি. তা, পু সং ৪*৮। প সং৭২ক। 
৫, ক. কচ. পৃ ১১৬। 


২5৪ সতেরো! শতকের বরাঁঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 
“মুগের পেতে কচু। 
স্বত সম্ভারণে হয় মনোহর 
মরিচের ঝাল কিছু ॥'১ 
এছাভা+ হিং-জিবে দিয়ে মুন্তরি স্থপ, ছোলার ভাল ইত্যাদিরও প্রচলন ছিল । 
আগেই বল! হয়েছে ষে, ষোড়শ শতকে শ্ীচৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচারের ফলে অনেকেই 
আমিষ বর্জন করোছলেনঃ তার ওপর সেকালের ব্রাহ্মণের সাধারণত: আমিষ আহার 
করতেননা | ফলে, নিরামিষ ভোজনের পরিপাটি বর্ন অনেক কাব্যে২ বিশেষ কবে বৈষ্ৰ 
চরিত গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় । এই প্রসঙ্গে একটি কথ! বিশেষ উল্লেখষোগা, 
সতেবে। শতকে বিশেষ করে নিরামিষ ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে এদেশে পতুগীজদের আমদানী কর। 
আলুর বাবহার আরম্ভ হয়ে গিয়ে ছল | মুকুন্দরামের “চগ্তীমঙল'-কাব্যে ও ক্ষেমানন্দের 
“মনলামঙ্গল' -কাব্যে আমরা রাটের অতি প্পিক্ব ব্যঞঙজন “পোস্ত'র উল্লেখ পাই ।৩ 
প্রাতিদিন আহারে বসে চতুবিধ স্বাদ গ্রহণের প্রথা ছিল সেকালে । বর্তমান 
কালের মতে। তথনও নিরামিষ ও আমিষ এই ছুই ধরনেবই নান! স্বাদের অস্ত্র প্রস্তত 
হতো | 'মধুরাম বভালাদি অগ্ পাচ ছয়?৪ নিয়মিত না হলেও, মনে হয় সেকালে এক- 
কালীন একাধিক অন্প আহারের প্রথা ছিল। খাওয়ার শেষে নানান ধরনের মিষ্টান্সের 
ব্যবস্থাও ছিল । লাধারণ গৃহস্থ বাভীর রান্নার বর্ণনা অপেক্ষা চৈতন্যচরিত-কারদের 
দেওয়1 বৈষ্ণব সমাজের আহারের বর্ণনায় মিষ্টান্সের প্রাচুধ দেখতে পাওয়া যায়। 
সম্ভবত্তঃ সে সব দ্বেত্রে আমিষের অভাব নানা ধরনের মিষ্টান্ন দিয়েই পৃরণ করা হতো । 
জল থাবারের মধ্যে ছুধঃ শর) ননী, পিঠে, নাড়ু, মণ্ডা, চিডে, মুড়ি, খই ও ফলের 
ব্যবহার ছিল। ষোড়শ শতকের কৰি চুড়ামণি দাসের “গৌরাঙ্গবিজয়”-কাব্যের খা 
তালিকায় রুটি ও খিচুডীর খবর পাওয়। যায়।৫ সতেরো শতকের কোনো। কোনো 
কবির কাবো কটি ও পুরাঁর *ধর১ পাওয়া গেলেও লুচির কোনে খবর পাওয়া যায় না| 
এ খবর আমরা পাই আঠাবে] শতকে এসে ভারতচজের “ন্থধা কুচি মুচি মুচি লুচি” 9 
ঘনরামের “ঘ্বৃত পঞ্চ লুচি পুরী র উল্লেখে। তবে পোলাও-এর “কানে খবর মেলে ন। 
সবত্রই “পাত স্বত মিক্ত শাল্যন্গের স্তুপ । তবে এই প্রপঙ্গে একটা কথা মনে রাখ 
দরকার যে, এই কবি-যুগল ছলে” বাজ অল্পে অভ্যন্ত এবং কিছু পরবতী কালের । 
১, যা.ধ পু ৬৬। 
২ সতেবে শতকের কবি ধর্মদাস বটিকের 'ধর্মমঙ্গল' কাবো রঞ্জাবতীর সাধাম্ন ভোজনের বর্ণনায় 
আমিষ বজিত হয়েছে। বি ঠা-.পু সং৪*৮। প সং৭২ক! 
৩, পোস্ত খাবার হোল গেল একি মনত্বাপ।” ক. ক. ৮. পৃ. ২৪৯। 
'পোস্ত খাবার হোল! গেল ছাকনার কানি। ক্ষে'ম | বিভাপু' সং১, ৪ প সং১১খ। 
৪, চৈ চ (ম)পৃ. ৭৫ 
৫. গৌরাঙ্গ বিজয়, পৃ. ৫২। 
৬. 'পায়স পিষ্টক কটি অশেষ রন্ধন |" 


'পৌডা পুরী মঠ থাজ বানাঞ্1 কৌতুকে 1” যশোশ্চজ্রের 'গোবিন্দবিলাস”। বি. তা পু". সং 
১৯০৯। প. সং ১৯*ক, ১৯খ। 


এর থেকে আমাদের মনে হয় রুটি লুচির বাবহার তখনও বাচের সাধারণ গৃহস্থ থরে 
বিশেষ ছিল না । 

এতক্ষণ যে লমস্ত খাস্তত্রব্যের আলোচন! করা হলো? সেগুলি তৈবি হওয়ার অবাবহ্থিত 
পরেই খাওয়ার উপযোগী | দৃরদেশে যাওয়ার সময়ে অথবা অন্য কারণে পবে খাওয়ার 
উপযোগী নানা ধরনের শুকনে! খাবারও সতেরো! শতকের বাটবালীরা তৈবি করতে 
জানতেন । বাংল! থেকে শ্রীচৈতন্তদেবের ভক্তগণ চাতুর্মান্ত উপলক্ষে বঞ্চরান্তে তাকে 
দেখতে যাবার সময়ে, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্তে সঙ্গে ঘে সব খাবার নিজে গিয়েছিলেন, তা 
দীর্ঘ দিন রেখে খাওয়া চলতো | এর মধ্ো বু রকমের স্ুশ্বাহ আচারের ফেমন বর্ণন| 
পাওয়] যায়, তেমনি নান। রকম আুকনে। মিষ্টি জাতীয় খাবারের খবর এবং নেই সঙ্গে 


বন্ধন ও ভোজন 


তাদের প্রস্তুত প্রণালীরও কিছু কিছু বর্ণন। পাওয়। যায় । 


৯৮ 


ধিনিয়। মহুরী তওুল চর্ণ করিয়া! । 

নাড়ু বান্ধয়াছে চিনির পাক করিয়া ॥". 
নাব্িকেল থণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল । 
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল ॥ 
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মগ্ডাদি বিকার । 
অমৃত কপূর আদি অনেক প্রকার ॥ 

শালি কাচুটি ধান্সের আতপ চিড়া করি। 
নৃতন বস্ত্র বড় বড় কুথলী ভবি ॥ 

কতক চি ডা জুড়ুম করি স্বৃতিতে ভাজিয়। ৷ 
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরা'দ দয়া ॥ 
শালি-তওুল-তাজ। চূর্ণ করিয্বা। 

দ্বৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া ॥ 

কপুর মরিচ এলাচ লবজ রসবাস' 

চর্ণ দিয়। নাড়ু কৈল পরম স্ববাস ॥ 

শালি ধান্যের খই ঘ্বতেতে ভাজিয়। | 
চিনি পাকে উখড়। কৈল কর্পরার্দি দিয়া ॥ 
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘ্বতে ভাজাইল । 
চিনিপাকে কপূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল ॥'১ 


আলোচ্য সময়ের সাহিত্যে নানা রকম পিঠে পায়েসেরও বর্ণনা মেলে । কিন্ক 
পোলাও এর কোনো খবর পাওয়। ধায় না । সর্বত্রই “পীত দ্বৃত পিক্ত শাল্ন্ের স্বপ' ।২ 
সমকালীন সাহিতো আহাষের বর্ণনার ষতে। বাহছলাই থাকুক না কেন, দরিদ্রের 
অবস্থা বোধহয় সেকাল একাল চিরকালই এক | তবে পেকালে দবিপ্রের আহারের থে 


চৈ, চ, জে), পৃ. ২০৩-২০৬ | 


২. চৈ. চ. মে)' পৃ. ৭৪1 


২০৬ সতেবো। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বর্ণন। পাওয়া যায় তাতে দেখা বাক্স, ঘী-ছুধ-মাছ-মাংল না হলেও তরকারীর অভাব ছিল 
না তাদের ঘরেও । মুকুন্দরামের “চণ্তীমজপ'-কাব্যের ফুলরার বারমান্তায় আমানি খাবার 
উল্লেখ বক্ষেছে । খাবার পাত্র ছিল না) ঘবের মেঝেতে গর্ত কবে তাতেই আঁমানি 
খাবাব ব্যবস্থা ছিল । 
“আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদামান 1১১ 
অথবা-_ 
ভোজনের পাজ্র নাই জন্মের কাঙ্গাল । 
আমানির তবে ঘরে কুড়াছিলে খাল ॥'২ 
তবু, 'পান্ত ওদন' আর 'খুদের জাউ' ঘাদের চিরন্তন সম্বল ছিল, তাদেরও তখন 
তরকারী-_সে ষতে। ন্গণ্যই হোক, তার অভাব ছিল না। 
“ঝুড়ি ছুই তিন খায় আলু ওল পোড়া । 
কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া ॥'৩ 
কারণ বনআলু. বনকচু, নানা রকম শাক ইত্যাদি তখনও বন-বীদার থেকে সংগ্রহ 
কবে নিলেই হতো । তাই খুল্পনাকে ছেড়। কাপড় পরিয়ে, তাঁকে দিয়ে ছাগল চরিষে, 
দিনান্তে কদাহার দিয়ে খুব কষ্ট দিতে গিয়েও, লহন। তাকে অনেকগুলি বাঞন খেতে 
দিয়েছিল । 
পুরাণ খুদের জাউ তাতে আছে কোণ। 
সকল বেঞ্ুনে বীজি নাহি দেয় লোন ॥ 
বেন্ধ্যাছে কলমি শাক বনাতি কাকড়া । 
কলায্ের খুদেব কোণে তুলিক্সাছে বড়া ॥ 
বেগুনের খাবর। লাউ কুমড়। বাকল । 
গভই মতস্যের মুড়া তাতে আছে মেলা ॥ 
খইলের বেনার দিয়। জ্বাল দিল বড়ি । 
৩ল মুন বিবজিত সস্তভলন বডি ॥ 
গুড়ম্বর ফল কিবা রেন্ধ্যাছে পিগ্রা। | 
কাচা শিমের নাঞ্নে পুরিক়া। দিল শর ॥3 
আর সেই আহারের বর্ণনাকে আলোচ্য সমক্ষের দরিদ্র বাগালি ঘণ্র নিত্য দিনের 
আহাষ বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না ।« 


কোনখানে কবিত্ব পড়য়ে রায়বার ॥ 
কোনখানে বেদধ্বনি করে দ্িজগণ। 
কোনধানে ভারথ পুরাণ রামারণ ॥ 


গানবাজনা আজকের মতোই নেকালের সমাজেও লোকপ্রিয় ছিল । আলোচা 
সময়ের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও চনিতগ্রস্থের বর্ণনা অন্থযায়ী দেখা ঘায়, সব রকম উৎসবে, 
পার্বণে নাচগানের আসর বলতো । কীর্তন, কথকতা, যাত্র! ইতাদিও ছিল উৎসবের 
অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ । 
রাড় প্মঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকেই অভিনয় হিসেবে যাত্রার প্রচলন ছিল। সেকালে 
এই যাত্রার অর্থ, দেবত। বিশেষের লীল। বা চরিত্রের অংশ বিশেষ সাধারণ হ্বদয়ে 
জাগিয়ে রাখবার জন্য কোনো উৎসব । ভবভূতির “মালতীমাধবএ "ভগবান কলিপ্রিয় 
নাথের যাত্রা” অভিনয়ের কথা আছে। মহাভারতে ঘোষধাক্রা' হবিবংশে “বনযাত্ত্রা”র 
কথ। আছে। আর সেই যাত্রার সঙ্গে নৃত্য গাঁতের বাবস্থার কথাও সেখানে বয়েছে। 
যাত্রার মধো সবচেয়ে পুরোণে। িশিবযাআ তারপরে বোমধাজ্ঞা” | কিষতযাত্রার' উদ্তব 
আরও পরব্ত) কালে । শ্রীচৈতন্তদেবই সংকীর্তন ও কৃঞ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাভিনয় 
বিশেষভাবে প্রচার করেন । 
পারিবারিক উত্সবে মহাভারত ও ভাগবত পাঠ করানোর বাতি প্রচলিত ছিল। 
শাক্ত প্ডিতেরা আবৃত্তি করতেন চগ্তীর গাধা, যাজ্িক ব্রাঙ্মণের। গাইতেন বেদগাথা, 
আর সেই লঙ্গে ভাটরের রায়বার পাঠে মুখরিত হয়ে উঠতে। উৎসব প্রাঙ্গণ । 
“কোনখানে কবিত্ব পড়য়ে বায়বার ॥ ্‌ 
কোনখানে বেদধ্বনি করে দ্বিজগণ | 
কোনধানে ভারথ পুরাণ রামায়ণ ॥'৯ 
এরই সঙ্জে চলতে বাগ্ধ পহ্কারে নাট্য়াদের নৃত্য | ললিত লবঙ্গলত। পদ' অর্থাৎ 
গীতগোবিন্দের গ্লোক গাওয়ার বিশেষ প্রচলন ছিল । জয়দেবের 'গীতগোবিদ্দ স-পার্যদ 
আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্তদেব ২ মন্দির! মুদঙ্জ ছিল কীর্তনের 
অপরিহীর্ধবাগ্ধ | আনু বিষয় ছিল 'কষ্ণলীল' | “চৈতন্তভাগবত”৩-গ্রন্থে স্বয়ং মহাপ্রতকে 
আমব। নাম ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখি । একবার আঁচার্ধরত্ব চক্রশেধবের 


২, চৈ. চ. (ম) পৃ. ৬৪। 
৩. চৈ ভা. পৃ. ২৮২ ৮৫। 


২০৮ 


সতেরে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


আঙিনায় জালর করে টৈতন্দ্েব স্ত্রীবেশে শাড়ি, হার, বল, নূপুর ইত্যাদি অলংকার 
ও কৃত্তিম বেণীতে কুসঙজ্িত হয়ে সধীভাবে নেচে গেয়ে যে কীর্তন করেছিলেন “ঠচৈতন্য- 
ভাগবত'-এ তার বর্ণন৷ রয়েছে । 


“একদিন প্রভূ বলিলেন সভাস্থলে ৷ 
আজি নৃতা করি অঙ্কের বিধানে ॥ 
সদাশিব বৃদ্ধিমন্ত খানেরে ভাকিয়। | 
বলিলেন প্রত কাচ* সঙ্জ কর গিস্বা? ॥ 
শঙ্খ, কাচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার । 
যোগা ষোগা কৰি সঙ্জ কর স্ভাকার ॥ 
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ । 
ব্রহ্মানন্দ তার বুড়ি সখা সপ্রভাত ॥ 
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার । 
কোতোয়াল হবিদাস জগাইতে ভাব ॥ 
শ্রীবাস নারদ কাচ ক্বাতিক শ্রীরাম । 
“দিয়ডিয় হাড়ি মুঞ্িি' বোলয়ে শ্রীমান ॥ 
অদ্বৈত বোলঘ্ধে কে করিব পাত্র কাচ? 
প্রভূ বোলে “পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ' ॥ 
শত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি, 
কাচ সঙ্জ কর গিয়া, নাচিবাউ আমি ॥” 


উক্ত দিনটির নাচ, গান সম্পর্কে “চৈতন্তচরিতামৃত'-গ্রন্থে বুয়েছে__ 


“আচাধ বত্বের নাম শ্রাচন্দ্রশেখর | 
যার ঘরে দেবী ভাবে নাচেন ঈশ্বর ॥ 


জদ্মানন্দের “চেতন্তমঙ্গল-গ্রন্থেও এই একই কথা পাই । আবার লোচনদাসের “চত? 
মঙ্গল"গ্রঙ্থেও সাজপোষাক করে শ্রচৈতন্ডের যাজ্ার আসরে নেমে অভিনক্ষের বর্ণনা মেলে, 


৯, 
স্* 


এখানে কহিব শুন সাবধানে সব জন 


গোপিকা আবেশ বশ প্রভু । 


চি 


হৃদয়ে কাচলি ধরে ' শঙ্খ কঙ্কন কবে 


ছুটি আখি রসে ডুবু ভূবু ! 


পট সে বসন পরে নূপুর চরণে ধবে 


মৃঠে প্রাই ক্ষীণ মাঝাধানি। 


রূপে ত্রিজ্গৎ মোহে উপমা দিবা কাহে 


গৌবী বেশে ঠাকুর আপনি ॥ 


পাচ এর, 


এধানে 'কাচ' অর্থে সাজ, অভিনয়ের বেশ, ছল্সষেশ ইত্যাদি বোঝাচ্ছে। 
'মোহিনীর বেশ ধরি নাচে গৌরচজ্ ।' পৃ. ৭৭। 


বিনোদন ২১৯ 


ধু রুষ্ণ বাতা নয়, “চৈতত্তচরিতা মৃত-গ্রন্থে রাম যাত্রা, উত্থান দ্বাদশী ঘাআ, 
দীপাবলী যাত্রার কথাও রয়েছে। 

“বিজয়া দশমী লঙ্কা! বিজয়ের দিনে । 

বানর সৈন্ হয় প্রভূ লৈয়া! ভক্তগণে ॥ 
হন্ছমান বেশে প্রভু বৃক্ষশাথ। লৈয্া। | 

লঙ্কার গড়ে চটি ফেলে গড় তাজিয়া ॥ 
“কাহ] রে রাবণ? প্রভূ কহে ক্রোধাবেশে। 
জগন্মাত। হরে পাপী মারিমু সবংশে ॥ 
গোসাঞ্জির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার । 
সর্ধবলোক জয় জয় বলে বার বার ॥ 

এই মত বাম যাত্রা আর দীপাবলী । 

উত্ধান দ্বাদশী যাত্রা! দেখিল সকলি ॥” 

পরবর্তী কালে এইসব যাত্রার সঙ্গে মনসাঁর ভাসান যাত্রা ও বিস্তাহুন্দর যাত্রা যুক্ত 
হয় । 'আঠারো শতকের প্রথম দিকে কীর্তন ও পীচালীতে মানুষ এতো! বেশী মেতে 
উঠেছিল যে, যাত্রার প্রভাব ষোড়শ-সগ্তদশের তুলনায় ক্রমশঃ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। 
আবার ভার্তচন্দ্রের “অম্নদামঙ্গল-কাব্ায বাঁচত হবার পরে তার অংশবিশেষ 
“বিষ্ভাম্দর' পালা, অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং যাত্রায় পরিণত হওয়ায় লোকে আবার 
যাত্রায় মত্ত হয়ে ওঠে । এবং সাধাবণের চিত্ত বিনোদনের একটা বড়ে। মাধ্যম হিসেবে 
যাত্রার স্কান হয়। 

॥ থেলাধুল।।। একালের মতে। সেকালেও খেলাধুল! ছিল বিনোদনের একটি 
বড়ো৷ অঙ্গ । এই খেলাধুলার মধ্যে সন্ত্রস্ত পরিবারে স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে পাশা-দাব! 
খেল! চলতো ।১৯ ধনী ব্যক্তিদের ঘখ ছিল পায়রা ওড়ানে!। 

শ্ধনপতি বলে রাঘব বাদের কার্য নাই। 
তুশ্মি আম্মি পণ এড়ি কৈতর উড়াই ॥ 
ছড়াদড়ি পণ থুইল তিন লক্ষ ধন। 

ছুই সাধু পারাবত উড়াএ তখন ॥”২ 

বাজী ধরে পায়র। উড়িয়ে আনন্দ বিনোদনের বিস্তার ঘটেছিল আধুনিক কাল 
পর্যস্ত | এ ব্যাপারে অগ্রণী বঙ্গের '্বাবু'দের নাম ছর্ণাক্ষবরে লেখা ঝয়েছে। বজের ধনী 
ব্কিদের মধ্যে ঘুড়ি ওড়াবার রেওয়াজ প্রাগ-আধুনিক যুগের হলেও, এর সঠিক সময় 
নির্ধারণ কর। কঠিন । তবে আঠারো। শতকের একেবারে প্রথম দিকে রচিত বামেশ্ববেক 


১, ব্ধ-ধ- পৃ. ৬৫ ক. ক. চ পৃ. ১১১; বি. ম. পৃ" ২*। 
২, ক. ক. চ. (ধ. উ.) পৃ. ১৩-১৪। 


স্বাচ় বাংলা--১৪ 


২১ সতেরে! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


“শিবায়ন-কাব্ে স্থুতো। ও লাটাই-এর খবর মেলে। বায়বাশ খেলাও খুব জনপ্রিয় 
ছিল। লাঠি খেলা, মন্গযুদ্ধ ইত্যাদিও ছিল উৎসব অনুষ্ঠানের অপরিহার্ধ অঙ্গ । 
“কোনখানে লগুড়ী ফিবায় গোপগণ । 
কোনখানে মল্লযুদ্ধ করে নানা ভঙ্গে ।১ 
জুয়া খেলার খবরও পাওয়া যায় আমাদের আলোচা সতেরে। শতকের লাহিত্যে | 
“জুয়া খেল! জগত জানিবে কারবার | 
কড়। দিআ জিনে লেহ মানিক ভাণ্ডার ॥”২ 
এছাড়া হাতের মূঠোয় সরষে ভেঙে তার থেকে তেল বের করা, লোহার বল হাতের 
চাপে ভাঙা ইত্যাদিও এক শ্রেণীর খেলার পর্যায়তুক্ত ছিল বলে মনে হয়। 
“সরিষ। নিগুড়ি সেন মাথায় মাখে তেল । 
টাকর মারিঞা লোহার ভাঙ্গে বেল 1৩ 
ছোটে ছেলেমেয়েদের মধো গেগু,স্তা বা ভেট্যা খেল বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। 
“বলেন কশ্যপ স্ত ভেটা খেলি আয় ॥ 
জিনিঞ। আমার ভেটা জাবে নাঞ্জি তুমি | 
ভবন হইতে ভাই ভেটা৷ আনি আমি ॥8 
অথবা 
“বৎসরে বৎসরে বাড়ে ময়নার পতি । 
খেলায় সোনার ভেট। ছাঁওয়াল সজতি ॥৫ 
অন্যত্র পাওয়। যায় 
“দিয়াছে সোনার গেড়ু দাদারে বলাই । 
সেই গেড়ু লয়া। আমি আঙ্গিনায় খেলাই ॥”৬ 
আবার কোথাও পাওয়। যায়_ 
“আগ্ের গাজনে খেলে হাথে লয়্যা ভেট11৭ 
স্থতরাঁং এই. ভেট1 খেলা যে বেশ জনপ্রিক্ম ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। 
'আবার গুলতাই বাটুল খেলা, ইড়িক খেলাও শিশুদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় খেল ছিল। 
বালক সকল তথ। খেলিছে ইড়িক। 
নিরস্তর ছুই হাতে গুলতাই বাটুল ॥"৮ 


১, রলিকমঙ্জল, পৃ. ৪৮ ॥ 

২, সীতারামদাসের ধর্মমঙ্গল'। জাগরণ পাঁল। প.সং «*খ। বাক্িগত নংগ্রহ। 
৩, ধর্মনাস বণিকের 'ধর্মমঙগল' | বি. ভা, পু" সং৪*৮। প.সং৯্পখ। 

৪. সী. ধ। বি. তা. পু, নং৬২৭৭। প.সংণখ। 

, এ. বর. প. সং ৪৩ক। 

৬. যশোশ্তন্রের 'গোবিন্মবিলাল' । বি. ভা. পু সং ১৯*৭। 

৭, রং ধ' পৃত ৮৬ | 

চা 


এ, পৃ. ৭৮। 


বিনোদন , ২১১ 


এই “গুলতাই বাটুল' খেলাট। অনুমান করা গেলেও “ইড়িক' খেলা সম্পর্কে স্পষ্ট 
করে কিছু বল। যায় না। এছাড়া 'টিকবাঙ্গি' খেল। এবং *পাবড়া ভেলা নিয়ে খেলাও 
প্রিয় খেলার পধায়তৃক্ত ছিল। 
“টিকরাি খেলে সভে যেই শিশু হারে । 
কর্পুর পাতর তারে কিলাইয়। মারে ॥'+ 
অথব। অন্যত্র পাওয়া যায়__ 
“লইয়া পাড়া ডেল। নিবস্তর করে খেলা ।”২ 
এছাড়া 'ইধুলি'৩ খেলা বা ধূলি খেলা, নৌকে। তৈরি করে জলে ভাসানে। বা “ভিজা? 
খেলাও বিশেষ পরিচিত ও জনপ্রিয় খেলার পর্যায়ভূক্ত ছিল । 
বিশেষ করে মেয়েদের খেলার মধ্যে সতেবো শতকের কৰি বিঝুপালের 'মনসামঙ্গল- 
কাব্যে কআ কআ' খেল! ব1 এক ধরনের জ্লক্রীড়ার খবর পাওয়৷ যায় । এই খেলায় 
মেয়েরা জলে নেমে মুখে কিয়া কয়া বলে হাততা!ল দিয়ে জলের মধো আওয়াজ করে 
সাতার কাটতো। । এবং এইভাবে পরম্পরের মনোযোগ আকর্ষণ করে অনেকটা জলের 
মধ্যে চোর চোর খেলার মতো! খেলতো] | | 
“কআ। কআ] খেলে বেউলা জলের উপর ॥ 
রুই মৃছ্ণ হয়্য। বেউল। বাণী যায়। 
আঠারটি ভাজু তাখে খেদাড়িয় যায় ॥'১ 
এছাড়। লুকোচুরি থেল। বা আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে আপা ছেলে মেয়ে নিধিশেষে 
প্রিয় ও পরিচিত চোর চোর খেলার খবর তে। সর্বত্রই মেলে । 
'খেলে লুকলুকানি আপনি হয়্যা বুড়ি । 
এক চোবে সভাকারে করে তাড়াতাড়ি ॥৫ 
এর সঙ্গে চলতে “দশ পঁচিশ' খেলার মতে। অশবহমান কাল ধরে চলে আসা বনু 
বিচিত্র থেল। | 
“খেলে দশ পচিশ ছ কড়। লয়্যা কড়ি । 
দান ধন্ম দান ফেলে বুড়ি বুড়ি ॥৬ 


॥ নেশ।॥ ঘর সংসারে বিভিন্ন রকমের নেশ! চালু ছিল। মস্তপান এবং আফিং 
ও ভাঁও সেবনের খবর পাওয়া যায় সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির কাব্যে 


সী.ধ। বি ভা. পু, সং৬২৭৭। প. সং৪৩ক। 
রূ. ধ. পৃ ৭৮। 
মুনির্দের ছেল্যাগুলি ইধুলি খেলায় । বি. ম. পৃ. ২*। 
বি. ম. পৃ. ৭৭1 
রা. শি. পৃ. ৫৩। 
এ. পৃ ২৪। 


ডি :-১:6401116 


২১২ মতেরে। শতকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


“মস্তপানে মত্ত হয়ে করেন হিংসন ।'* 
অথবা 
“মদ খাত্যে যায় পার স্ৃড়িদের ঘর ।”২ 
আবার কোথাও পাওয়। যায় 
“ভাঙ্গা! পোস্ত মুখে দিছে দোস্ত দোস্ত বলে ।”5 
এব২--- 
“পৌরুষ বাড়ালে কেহ পান করি পোস্ত ।”৪ 
এখানে পোস্ত বলতে খুব সম্ভবত আফিং-এর কথাই বল! হচ্ছে । কারণ পোস্ত 
থেকেই আফিং তৈরী হয়। আর ভাঙ সেবনের কথা তো দর্বত্রই পাওয়া যায়। 
বিশেষ করে শিব ঠাকুরের প্রসঙ্গে । যেমন মুকুন্দরামের “চগ্তীমঙ্গল'-কাব্যে পিতৃগৃহে 
থাকাকালীন শ্বামীকে নিয়ে বিপযস্ত দেবী চণ্তী, শিবের কর্মহীন জীবনেও নেশ। করার 
প্রসঙ্গে বলেছেন__ 
“অন্থদিন কত নাকি কিন দিব ভাজ ।,£ 


তবে আলোচ্য সতেরে। শতকের বৈশিষ্ট্য হলো, নেশার জগতে তামাকের 
আবির্ভাব । অবশ্ঠ পঞ্চদশ শতকের কৰি বিপ্রদাল পিপিলাই বৃচিত “মনসামঙ্গল'- 
কাব্যের হাপন-হোসেন' পালায় হাসনের অন্তঃপুরের বর্ণন। দেবার সময়ে গোলাম কর্তৃক 
হালনকে “তামাঁকু" দ্বেবার বর্ণন। রয়েছে । কিন্ত আমর1 জানি তামাক ষোড়শ শতকে, 
বাদশাহ আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে পতৃগীজরা ভারতবর্ষে প্রথম এনেছিল । 
বাংলায় এর প্রচলন সতেরে। শতকের আগে হয় নি। তাই পঞ্চদশ শতকের অন্ত 
কোনে কাব্যে, এমন কি ষোড়শ শতকের কোনে কাব্যেও তামাকের উল্লেখ নেই । 
কারণ তামাক তখনও আমেরিকার বাইরে যায় নি। স্থৃতরাং, বিপ্রদাসের কাব্যে 
তামাক খাওয়ার বর্ণনা পরব্তা কালের প্রক্ষেপ বলেই আমরা মনে করি । সতেরো 
শতকের “মনসামঙগল'-কাব্যের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের চাদ নদাগরের 
"দক্ষিণ পাটনে' নিষ্কে যাওয়া বিপিন প্রঝের প্রসঙ্গে তামাকের প্রথম নির্ভরযোগ্য 
থবর মেলে-_ | 
“আর বেটা চিবাইল তামাকের পাত! । 
লাল গিলি নেশ! লাগি ঘৃবি গেল মাথ। ॥ 


পপি 


রসিকমঙগল, পৃ. ১৩। 

সী. ধ। জ্রাগরণ পালা । প. সং. ১৪থ। বাকিগ্রত সংগ্রন্থ। 
এ. বি. ভা. পু. সং ৬১২৭। প.সং১৬ক। 

ঘ.ধ। পৃ. ৬১। 

ক. ক. চ. পৃ. ১১২। 


ডি ন্ঠ 
টু... 571. 


বিনোদন ২১৩ 


বেস হইয়া পরে ধরণীর তল। 
দেখিয়া ব্যাপার বাজ। হইল বিকল ॥,১ 

তামাক যে তখনও গণসেব্য হয়ে ওঠে নিঃ এখানে তারই ইঙ্গিত রয়েছে । এই 
একই সময়ের অপর কবি লীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের আত্মকাহিনী অংশেও 
বাংল। সাহিতোো তামাক খাওয়ার অপর একটি নিঃসন্ধিদ্ধ উল্লেখ পাওয়। ঘাস । 

'জামকুড়ির চৌকিতে তামাকু খাই বস্তা ॥২ 

স্থতরাং মনে হয় ষোড়শ শতকে এদেশে প্রথম তামাকের আমদানি ঘটলেও নেশার 
জগতে তার ব্যাপক প্রচার ঘটেছিল সতেরো শতকেই | 

তামাক পাতা ইউরোপে এনেছেন কলম্বাস আমেরিকা থেকে, ষোড়শ শতকের 
মাঝামাঝি সময়ে । পতুঙিজ বণিকের। ত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছড়িয়ে দিয়েছিল আরবে 
ও ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথে। ক্রমে এই তামাক পাতা নিয়ে সমগ্র ইউরোপ ধূমপানে 
মত্ত হয়ে উঠলো । ভারতবর্ষে এই তামাকের প্রথম প্রচলন হয়েছিল দিল্লীর বাদশাহী 
দরবারে । সেখানে ধূমপান প্রথম করেছিলেন হ্বয্ং বাদশাহ আকবর । যোগান 
দিয়েছিলেন তার সভাসদ্‌ আসাদ্‌ বেগ। ক্রমে ধূমপান ছড়িয়ে পড়লে! দিল্লীর 
দরবারের ওমবাহদের মধ্যে । তারপরে রাজপ্রাসাদ থেকে পর্ণ কুটারে, তামাক চালু 
হলো! সর্বত্র ৷ সেই সঙ্গে চালু হলে। নানা ধরনের শুদ্ধি করণের প্রক্রিয়া । : তৈরী হলো! 
ধূমপানের আধার । ধাতুময় আলবোল1 থেকে নারকোলের খোলে মাটির কলকে 
পর্যস্ত। ব্ূপভেদে ও মূলাভেদে নামকরণ হলে। আলবোলা, গুড়গুড়ি, হু'কো ইত্যাদি। 
শুর হলো তামাকের চাষ। খনার বচনে তামাকের বীতি-পদ্ধতিও জায়গা করে 
নিলো । খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই নেশ। ধনী-দরিন্্, উচ্চ-নীচ সকলকেই পেছে 
বসলো। | খাওয়ার পরে, অতিথি আপায়ণে, মজলিমি আসরে, আরামের ধূমপান 
আলবোল। ও কো দুই-ই চলতে লাগলে! পুরোদমে | এই নেশার প্রতিরোধে ১৬১৭ 
শ্রীষটান্দে বাদশাহ জাহাঙ্গীর এক নিষেধাজ্ঞা! জারী করেছিলেন । কিন্ত কাজ হলো ন! 
কিছুই । এ নেশায় পেয়ে বসলো গোটা বাঙালি সমাজকে । 

ভাঙ-চণ্ু-চরস-গাঁজা-রস ইত্যাদি নান। নেশায় এদেশের মানুষ আবহমান কাল 
থেকে অভ্যন্ত হলেও, তা ছিল একান্তভাবে ব্যক্তিগত উপভোগের বস্তু । এবং সেগুলে! 
কথনে। তেমন ত্বণ্য কা নিন্দনীয় ছিল না। বরং দেবভোগ্য বলে অনুকরণীয় ছিল 
এবং এর এক বকম সামাজিক শ্বীকৃতিও ছিল। তামাক তেমন নেশাকর নয়, 
মনও তেমন মাতিয়ে তোলে না, সম্ঘিৎ হারাবার কোনে আশঙ্ক। থাকে না। কিন্ত 
এই তামাকে নেশা না থাকলেও আড়ম্বর ছিল। এবং এ ছিল পুরোপুরিই বিলান- 
বাসন প্রকাশের অন্যতম বাস্তব অবলম্বন । আভিজাত্য, ধন ও মানের বড়াই, 


১. ক্ষ, ম' পৃ ৪৭২। 
৯. বা. সা.ই. পৃ. ৫২৯। 


২১৪ সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


পদাধিকারের দর্প ও দাপট এবং মজলিসে সামাজিক আঁড়দ্বর প্রকাশের প্রতীক 
হিসেবে স্থদীর্ঘ সুন্দর জরিগড়ানো৷ নল ও কারুময় বৌপাখচিত সুগোল কলিকাযুক্ত 
দামী বৃহৎ ধাতব হু'কোয় সুগন্ধি তামাকু-সেবন একটি আহুষ্ঠানিক রীতির মর্যাদা 
পান । ফলে, অধিকার-ভেদ স্বতঃই শ্বীকৃত হয় । তাই অন্যান্ত নেশ! সেবনের ক্ষেত্রে 
আদব-কায়দার প্রশ্ন কখনো! গুরুতর ছিল নাঁ। কিন্তু তামাকু সেবনের মতে। নির্দোষ 
বিলাসের ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে 
মেনে চল। প্রয়োজন হয়ে ওঠে । সম্তা) সহজ লভ্য, হুসেবা ও শারীরিক ক্ষতির 
আশঙ্কাহীন হওয়ায় তামাক সেবন শীঘ্রই গণ-অত্যাসে পরিণতি পেলো । 


বিশ্বভারতী পুথি-বিভাগে “গাঁজা ও তামাকুর গানের একটি পুথি সংবক্ষিত 
আছে। পুখিটি কিছু পরবতী কালেব হলেও পল্ী-কবির সম্পূর্ণ দ্বত:স্ফুর্ত রচন। 
কৌতুক"রসের কবিতার স্ন্দর উদাহরণ এবং তামাকু যে মাস্থষের কতো প্রিয় সেবন 
ছিল তার মূল্যবান নিদর্শন-ন্বরূপ গানটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলে! | 
“মা মৈলে জেন গুড়াকু তামাকু পাই। 
উঠি অতি নিশি ভোরে হুকাটি লইয়া করে 
গোয়ালি ছুয়াবে ছুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই ॥ 
কয়া! জাব তনয্েরে মৈলো যখন শ্রাদ্ধ করে 
' কুশ পটে] টেন্তা ফেলা? 
কৌোচর তামাকু গুড় দিয়া পিগি দেয় তাই । 
ঘিজ রামানন্দ ভণে স্থান দিয়ে। শ্রীচরণে | 
জোডা নলে তামাকু খাইয়। স্বর্গে চল্যা যাই |” 


বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনে অভাব, বঞ্চন।, পীড়ন-ক্লীষ্ট মানুষের ননে তামাকু সেবনের 
মুহ্র্তগুলি শাস্তি-সুখের প্রলেপ বোলায় । আর ন্বস্থ ধশী-মানাকে এই ধূমপান দেয় 
শিদ্ধ প্রশাস্তি। তাই তামাকের মতো। দেশ, জাত, বর্ণ, ধর্ম, নিরপেক্ষ এমন গণসেব্য 
বস্ত বোধহয় আব দ্বিতীয়টি ছিল ন।। 

এই তামাকুর সামাজিক মধাদা সেকালে এমন স্তরে পৌছেছিল ষে, সামাজিক 
রীতি লঙ্ঘনকাঁরী ছোঁটো। বড়ো অপরাধে অপরাধী বাক্তিকে সমাজ প্রধানের তার 
ধোপা-নাপিতের সঙ্গে হুঁ কোও বন্ধ করে ছ্রিতেন। অর্থাৎ তাকে একঘরে করা৷ হতো । 
আবার এরাই তুষ্ট হলে শ্বজাতির বিভেদ বিনাশক হু'কোটি বাডিয়ে দিয়ে তাকে 
জাতে তুলতেন সহজেই । অন্য কোনো নেশার বস্তর সমাজে এতোখানি মর্ধাদ। 
কল্পনাই কবর! যায় না। 

নেশার জগতে গাঁজা-ভাঙ-নিদ্ধির মযাদাও “সকালে কোনো অংশে কম ছিল 


পরার শপ ০০০ 2 লে রাশ বাপ িশসপপিশসী পদ সিসিক শট আপ পি 


১* বি. ভা. পু. সং, ১২৪। 


বিনোদন ২১৫ 


না। ছামাকের অর্বাচীন উত্তব এর মর্ধাদাকে অনেকটা ক্ষু্ন করলেও দেবাদিদেব 
মহাদেবের লেব্য বস্ত বলেই এঝ। পবিভ্র ও সাধন সহায় হিলেবে গণা হতো । 


এদেশে ভাঙের ঝাড় জন্মাতে প্রায় সর্বত্রই । গীজা-সিদ্ধি-ভাঙ একজাতীয় 
গুলোর অগ্রবী থেকে,উৎপক্স । সে মঞ্জরী শুকিয়ে পুড়িয়ে ধূমপান করা হতো৷ এক বিশেষ 
ধরনের কল্কেতে। জাত-আভিজাত্যের বিচার সেখানে একান্তই অবাঞ্ছনীয়। 
সিদ্ধি পাও পূজো পাবণে, শুভ উৎসবে, শুভ যাত্রায় ব্যবহারের বীতি আজও 
প্রচলিত। 


গবজগা-ভাঙ-চ্ছ্ির সঙ্গে লৌকিক শিবের অবিচ্ছেগ্ লম্পর্ক গড়ে উঠেছে প্রাচীন 
কাল থেকেই। আর এই »ম্পর্কের পথ ধরেই লৌকিক ছড়ায় ও পরবর্তী মলকাব্যেও 
সিদ্ধি ভাঙের সঙ্গে শিবের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোল? হয়েছে। 
“হেন বেলে মহেশ আইল ভাঙ লইএা । 
মোন পাচ-ছয় ভাঙ মন্তকে তুলিঞা ॥ 
সের চাবি পঞ্চ যার খাঞা ওদ্দু ভবি। 
ঢুলিতে ঢুকিতে আইল আপনার পুরি ॥'১ 
এই নেশার জন্ত দেবী দুর্গার কাছে তিনি কম ভংসনা লাভ করেন নি। “অনুদিন 
কত নাকি কিন্তা দিব ভাঙ্গ২_ ইত্যার্দি উদ্ভিব মাধ্যমে তিনি 'ঘর জামাই" ম্বামীকে 
চাষে মন দিতে উপদেশ দেন। কথনও ব| নেশা-মত্ত ্বামীকে “কুচনী পাড়াক়্' যাবার 
গঞ্জনা দিতেও দিধ। করেন নি । 


“দুর্গা বলে আজি জাহ্‌ কুচনির পাড়া । 
গায়ে পারা বল হুল্য খায়্য। ভাজের গুড়া ॥”5 


নেশার মধ্যে নির্দোষতম নেশা হলে। পান। গোটা প্রাচীন ও মধ্য যুগ জুড়েই 

পানের একট। বিশেষ মর্ধাদা ছিল। আজও সে এতিহা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় 
নি। কালের ধনী গৃহের তৈজস পত্রের ও বিলাস সামগ্রীর মধ প্রথমেই চোখে 
পড়ে পানের ভাবর, পানের বাটা চুনাবাটা, গুবাক সম্পুট, পিকদানী, সীপুড়া, স্থ্বর্ণ 
জাতি ইত্যাদির দিকে। এই পান শতাব্বীর পর শতাব্দী ধরে শুধু বাংলায় নয়, গোটা 
ভাবতবর্ষেই নেশার, বিলাসের, আতিথেয়তার এবং সর্বোপরি মাজলিকের অঙ্গ হয়ে 
রয়েছে । আর সেকালের বঙ্গ ললনাদের ক্ষেত্রে প্রসাধনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল 
এই পান। 


প্রাচীন ভারতে পানের খুবই সমাদর ছিল। শুকোপনিষদ-এ শ্রীরু্। পানকে 


২. ক. ক. চ. (ধ, উ-), 
ও, দ্বিজরাষদেবের 'ধর্সমক্গল' | বি. ভা. পৃ" সং ৬৫৬১। প. সং ১*৪ক 


২১৬ সতেরে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


“ইহলোকের পরম স্থখের বস্ত' বলেছেন। সেকালের বাজ অন্তঃপুরে পান লাঘ। ও 
পরিবেশন করবান্র জন্যে একশ্রেণীর পরিচারিকা নিযুক্ত থাকতো।। সংস্কত কাব্য- 
নাটকে এদের “তাম্থুল করক্ক বাহিনী' বলে উল্লেখ বুয়েছে। দিল্লীর তুকাঁ স্বলতান 
বলবনের পঞ্চাশ-ষাট জন পরিচারক নিষুক্ত ছিল শুধু তাস্থুল তৈরি ও বিতরণের 
কাজের জন্য । একথা ইতিহাস স্থত্রে পাওয়া যায়। 


বাংল! সাহিত্যে এই পান খাওয়ার খবর প্রথম পাওয়। যায় চর্যার একটি পদ্ধে 1১ 
“হিঅ তাবোল] মহ! স্থহে কাপুর খাই 1২ 
এই পাঁনকে রসিক মহলে আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্ত পান সাজাবার মধ্যেও যে 
নান। রকম কারুকাধ কবা। হতা-'সীচি পানে অপরূপ সাজাইল বিড়ি*৩-_ ইত্যাদি 
উক্তিতেই ত৷ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
সতেরে। শতকের বাংল। সাহিত্যে হন্বর ও স্থগন্ধি পানের বর্ণনার মধ্য দিয়ে 
সমাজের সর্বত্র এর সমাদর বুঝতে পার] যায় । 
“কপুরের উড়িয়াছে পানের মিসাল। 
রবির কিরণে লাগে পরম বসাল ॥ 
রসিক পুরুষ সনে এ পানের কথা । 
তক্ষণেতে দর যাক মুখেব জড়তা ॥ 
সাত বিড়ি রোজ প্রতি পান গৌড়েশ্বর | 
একটি বিড়ির মূল্য একটি মোহর ॥"৪ 


এখানে শুধু পান সাজাবার আড়ম্বরঃ পান-রসিক ব্যক্তির খবরই নয়, এব কিছু কিছু 
গুণের খবরও পাওয়া গেলো । এই পান তখন এমন আড়ম্ববের সঙ্গে খাওয়া হতে। 
যাতে এর বিলাসের আমেজটুকু পরিপূর্ণভাবে উপভোগ কর! যায় । 
“বালিস হেলান বাম! খাক্স গুয্। পান ॥ 
কপূর সহিত খিলি খাইতে সরন। 
নাপানি করিয়া গুয়া খাস গোটা দশ 8৫ 


পান ছিল মাঙ্গলিকেব প্রতীক । মানুষের জন্ম থেকে স্ৃত্যু পর্যস্ত নানা উপলক্ষে 

এই পান ছিল অপরিহার্য অঙ্গ । সন্তান জন্মের শুতক্ষণে এয্োগণকে তেল হলুদের বঙ্গে 
পান সুপুরিও দেওয়। হতে] শুভ লক্ষণ হিসেবে । 

১ সংখা ২৮। 

২. অর্থাৎ হৃদয় তাগুুল মহাহখে কপুণর খাই। 
৩. দিজরামদেবের ধর্মষঙ্গল' | বি. ভা. পু, সংখ ৬৫৬১। প.সং৯«ক। 
& এ. এ. প. সংস্থ। 
৫ এ 


এ. প সং৬১ক। 
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“তৈল হিত্রা আর সিঙ্গুর গয়। পান। 
পৃণিত করিঞা দিল আইয়গণে দান ॥'৯ 
এরপরে শিশু জন্মের শুভ সংবাদ আত্মীয় বন্ধুর বাড়ীতে রূঙ্গক ও নাপিতের মাধ্যমে 
পৌছে দেওয়া হতো । সঙ্গে থাকতো! পান-হ্থপারী। শুভ দৃষ্টির সময় পান দিয়ে মুখ 
চেকে রেখে, পরে সেই পান কন্। নিজেই ছুপাশে ও পিছনে ফেলে দেয়-_ 
“লোচনে কজ্জল দিয়া! চাবে এক দৃষ্টে। 
তান্থুল দক্ষিণ বামে অচিরতে পৃষ্টে ॥২ 


সতেরে। শতকের বিভিন্ন কাব্যে দেখ। যায়, জামাতাকে কন্যার একান্ত অন্থগত করে 
রাখবার জন্ত ঘে সমস্ত তৃক্‌-তাক্‌ কর! হতো” তার মধ্যে মন্ত্রপুতঃ পান ও থাকতো । 
“পড়। পান পরশে আপনি হবে মেষ ।”৩ 


সয়লা বা বন্ধুত্ব স্বাপন করতে হলে অন্যান্ত অনেক জিনিসের সঙ্গে পান-সথপারিরও 
প্রয়োজন হতো । 


“পথিতে পুরিয়। খই, উপরে মাজায়া। দই, 
আখও কদলী গুয়া] পান । 
স্থবর্ণ কোটায় করি স্বরঙ্গ সিম্বুব ভরি 


সয়ল। পাতাতে দেবী যান ॥'৪ 


কাউকে কোনো প্রস্তাব পেশ করতে হলে দূতের মাধামে পান-স্থুপারি পাঠাবার : 
রীতি ছিল । শ্রকুষ্চকার্তন-কাবোর কবি তে শ্রীরুষের বড়াই-এর মাধ্যমে পান-স্থপারি 
দিয়ে শ্রীরাধার প্রেম প্রার্থন। করার প্রসঙ্গটিকে “তাল খণ্ড নামেই বর্ণনা! করেছেন। 


পান দিয়ে ম্মান দেখানে। সেকালের একটি স্থৃপ্রচলিত ও স্থপরিচিত বীতি। 
ভাগবতে শ্রীরাধিক। তার মুখের পান শ্রীকষ্ণকে দিয়ে আপন স্বদয়ের গভীর প্রেম-ভক্ি 
ব্যক্ত করেছিলেন । বাড়ীতে অতিথি এলে আগে তাকে পান-সপুরি দিয়ে অভ্যর্থন। 
করতে হতো । কাউকে কোনো কাজের ভার দিতে হলে তার সামনে পান-স্থপারি 
রাখা থাকতো। | সম্মতি-স্থচক পান গ্রহণ না কর! পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া! যেতে। ন। । 
মূকুন্বরামের “চণ্তীমজল'-কাব্য বণিক ধনপতিকে বাণিজ্য ধাত্রার অনুরোধ করে 
গৌড়েশ্বর, খনপতি দত্তে দিল পান।”৫ কিন্তু ধনপতি প্রথমে আপত্তি জানালেও 
বৃপতির বুক্ত রোষ চোখের দিকে তাকিয়ে আর আপত্তি করতে ভরসা না পেয়ে_- 


১. যা. ধ. পু. +। 

২* ক্ষ" মং পৃ এন । 

৩, ঘ. ধ. পৃ. ১০৩। 

৪, ক্ষে, ম. পৃ ১৮১। 

৫. ক. কচ" (ধ. উ.) পৃ ২৬৭। 


২১৮ সতেরো! শতকের বাঁঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


“বুঝিয়া কাধের গতি, লয় সাধু ধনপতি, 
অঞ্জলি করিঞা গুয়া পান।”১ 
এক কথায় এদেশের ছড়ায়, গানে, খনার বচনে সর্বভ্রই এই পানের সমাদরের কথা 
পাওয়। যায় । 
পান ছিল একাধারে আভিজাত্য ও শ্বচ্ছলতার প্রতীক। কোনো পরিবারের 
গৌরব বোঝাতেও বলতে শোন! যায়__ 
“তামলি কাটয়ে গুয়া 
বারুই জোগায় খাসা পান।'" 
আবার দরিদ্রের সংসাবেও কিন্ত মিখির সিছুরের মতোই 'ব্দনে তাম্ুল'ও ছিল 
একাধারে এয়োতি ও স্ব1চ্ছল্ের পরিচায়ক | সে সমাজের ঘে কোনে? পুরুষ সগবে 
বলতে পারতো 
“চারি নারী মোর ঘরে, অনেক বিলাস কবে, 
খাপা গুয়। খায় পাকা পান।'ও 
শুধু তাই নয়, কোনো রমণীকে বিবাহে প্রলুব্ধ করতে পান-স্থপারি খাওয়াবার 
প্রতিশ্রতি দিতেও দেখা যায় অনেক সময় । 
“কৌতুকে খাওয়াব গুয়। অঙ্গেতে মাখাব চুয়া 
মুখে তুলা। জোগাইব পান।”৪ 
এ প্রলোভন সংবরণ কর! সত্যিই কঠিন ছিল। কারণ মাথায় তেল, কপালে 
শিছুব, মুখে পান, আর হাতে শাখা দরিদ্রের সংসারে এ সবই ছিল বিলাদিতার 
পযায়ের সামগ্রী । উৎসবে অনুষ্ঠানে বাড়ীতে অতিথি এলে নিতান্ত দরিদ্রের সংসারেও 
আর কিছু না হোক, এয়োদের হাতে অন্ততঃ একটু পান-স্থপাত্ি না দিতে পারলে 
গুহস্থের নান রক্ষ। দায় ছিল। কিন্ত সামান্য সেই পান-স্থপাবিটুকুর যোগাড় করাও 
কখনও কখনও সম্ভব হতো ণ1। 'মনপামঙ্গল'-কাব্যে সপত্বী কন্যা মনসার বিবাহ স্থির 
হলে, ছুর্গা এয়োদের হাতে একটু পান-স্থপারি দেবারও সম্বল নেই বলে শিবের কাছে 
বিব্স বদনে অন্থযোগ করেন । 
“এফ! এসে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে 
আর চাবে তৈল লিন্দুবে 1৫ 
কিন্তু এতে অপ্রস্ত হবার পাত্র শিব নন। তিনি |নশ্চিন্তে নিদ্বিধায় বলে 


ক. ক. চ. ধে. উ.)পু ২৬৭ | 

দ্বিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল' | বি. ভা. পু. স ৬৫৬১। প.স'৯১ক। 
নম. 1 হ৬ড ৷ 

বি. ভা. পুঁ- সং ৬৫৬১। প. সং ৪৭ক। 

বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' । 


জি ০0৫৮7 


বিনোদন ২১৯ 


বসলেন, বিয্লের পরে যখন এয়োদের পান"স্থপারি দেবার প্রশ্ন উঠবে, তখন সেই 
এয়োদের কি করে শৃন্ত হাতে বিদায় করতে হম তা তিনি ভালোই জানেন । 


'হাসি বলে শূলপার্ি এয়ে। ভাগ্ডাইতে জানি 
মধ্যে দাড়াব নেংটা হয়ে। 
দেখিয়া! আমার ঠান এয়়োর উড়িবে প্রাণ 


লাজে সবে ঘাবে পলাইয়া ।'+ 
নেশ। মাত্রেই কম বেশি কামবর্ধক । পানও সম্ভবতঃ এই কারণেই নেশার সামগ্রীর 
পংক্রিতৃক্ত | প্রিয় মিলনের আশায় বাসর সজ্জা রচন1 করে, প্রসাধন শেষে তাস্থুলের 
রাগে অধর রঞ্জিত করে অপেক্ষা করতে দেখ ধায় সতেরো শতকের বাংলা সাহিত্যের 
প্রায় প্রতোক নাক্সিকাকেই । 
“উভ দণ্ডে জলে বাতি, স্বর্ণ সাপুড়া জাতি 
সখী-কাটে স্থর গুবাক ।,২ 
কিন্ত অযথ। বিলম্বে ধৈষহার নায়িকা তখন বারংবার-_ 
কপূর তাদ্ুল খায় চঞ্চল নয়নে চাস 
সখী বিচে সোনার বিয়নী |" 
এরপরে যথাসময়ে প্রিয়তম এলে তার হাতে স্বগন্ধি পান তুলে দিয়ে ইঙ্গিতেই বক্তব! 
পেশ করতে দেখা যায়। 
| 'বতন সাপুড়া করি সাজাইল পান। 
প্রভু হত্তে দিয়। চায় বঙ্কিম নয়ান ॥* 
পান তাই শুধুমাত্র নেশার লামগ্রী নয়, বড়ো। উচ্চাঙ্গের পেশার লামগ্ৰী । 


॥ বারবণিত। || নেশার সামগ্রীর অধিক প্রচলনের এবং প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
বারবণিতা আলয়েরও খবর পাওয়া যায় । মুকুন্বরামের “চণ্তীমজ্গল'-কাব্ বারবপি- 
তাদের গ্রামের বাইরে বসবাসের বর্ণনা রয়েছে। 

“লম্পট পুরুষ আশে, বারবধৃগণ বৈসে, 
এক ভিতে হুইয়। অধিষ্ঠান।”€ 

গ্রামের শেষে এর। একটি নিদিষ্ট পঞ্জীতে দলবদ্ধ হয়ে বসবান করতো।। ধর্মমঙ্গল'- 
কাব্যের অধিকাংশ কবিই বারবণিতাদের জন্ত নিদিই পল্লাকে 'বারুই পাড়া” বলে উল্লেখ 
করেছেন। 


১, বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙজল'। 
২, ক্ষে, য. পৃ ১৯৫ । 

৩. এর. প্রঁ। 

৪ এ. প. ২*১। 

৬ ক. কউ. পৃ. ৩১১। 


২২০ সতেরো শতকের বাঢ় বাংলার লমাজ ও সাহিত্য 


'বারুই পাড়ায় বেউন্া রহিল ভানি ভাগে ।১ 
সতেরে। শতকের কবি সীতারাম দাসের 'মনসামক্গল'-কাব্যের 'হাসন-হোমেন' 
পালায় বারাঙ্গনাদের আচার আচরণের নিখুত বাজ্ঞব চিন্ত্র অঙ্কিত হয়েছে। 
“দিয়ানে আছেন মিঞা সাহেব লড়কী আছে কোলে । 
"নগর ভিতর খবর নাঞ্ছি তুমি থাক শুয়্যা ॥**" 
নটীর পাড়। গেলেন বোর! খানকী সকল বস্তা । 
মিঞা সকল নকল করে রঙ্গ করে হেনা ॥ 
পাঠান মগ আছেন সকল খানকী আছে কোলে । 
ভাঙ্গ পোস্ত মুখে দিছে দোস্ত দত্ত বলে ॥ 
বান্দির হাথে পানির ঘর! কেহ বা আছেন কাছে। 
ফুলের মাল। খোপায় দোলে কুখটা পেখ্যাজ বাজে ॥ 
এবার বলে ছোড় মিঞাজী হাওলে হাওলে কি ও । 
কাহ] হুয্। পিয়াল লাগ পানি আনকে পিও ॥ 
খানকী লয়্যা। মিঞা সকল রঙ্গ তামাস। করে। 
ঘরের ভিতর সাপ ঢুকিল চেরাক জ্বলে ঘরে ॥ 
পরদ। খোল আছে ঘরের নাগর গেছে ছেড়্যা | 
সেকালের সন্ত্রান্ত বারবণিতার। ছিল শিক্ষিত, রুচিসম্মত, শিল্পকর্মে নিপুণ, নৃতা- 
গীতে পারঙ্গম, ভালে। 'অভিনেত্রী, এক কথায় সর্বগুণান্বিত। । আর রূপলাবণ্য ভে 
অবশ্তাই ছিল। সমস্ত ধর্মমঙল"কাব্যের কবিরাই গোলাহাট পালায় বারবপিতাদের 
প্রধানা, যুরিক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন বিস্তারিত ভাবে । যুরিক্ষা লাউসেনকে গোলাহাটে 
তার কাছে বসবাস করবার অন্থরোধ জানিয়ে বলে-_ 
'গোলাহাট সহরে রাজত্ব কর রায়। 
বিষ্ভা পড়িবার তরে না কর ভাবনা ॥ 
নোগ্যা থাক্য। পণ্ডিত আশ্তাছে কত জন। | 
আম। থেক্যা পণ্ডিত ছয়ে কোল দলা ! 
অগ্ভাপকলাৎ কল মোর বশ । 
নাটক নাটিক। দেখ কাব্য কল! বস ॥৩ 
এই যুরিক্ষা নটিনীর কাছে ঘে লব নাগর বন্দী হয়ে আছে, তাদের জাতিরধ্ঘ 
অন্ুধায়ী কাজের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজচিত্রটিও খুব হুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 
শুধু তাই নয়, মুরিক্ষা নটিনী-শাসিত লে সাম্রাজ্যের যে বর্ণনা প্রায় সমত্ত 'ধর্মম্গল- 


১. ছিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল' । বি. ভা, পু". সং৬২৬১। প' সং৮৩ক ! 
২, সীতারামদাসের 'মনসামঙ্গল' । এ. সং৬২১৭। প.সং১৬ক। 
৩. দ্বিজরামদেবের 'ধর্মমঈল'। এ'। সং ৬০৬১। প. সং৯৮ক। 


বিনোদন ২২১ 


কাব্েই পাওয়। ধায়, তাতে দেখা যায কোনে। বাজা-জমিদারের চেয়ে এই বারবশিতার 
প্রভাব প্রতিপত্তি কোনো অংশে কম নম্ব। 

“ধর্মমজল/-কাব্যের নায়ক লাউসেনকে পরীক্ষা! করতে বারবণিতার বেশে দ্েবী 
ভবানী ত্বয়ং এনে উপস্থিত হন। সেই সময় লাউসেনের সঙ্গে দেবীর ছদ্ম ছলাকল। ও. 
কথোপকথনের মধ দিয়েও এই শ্রেণীর চরিত্র কিছুটা] ধরা পড়ে। 


কিন্ত লাউসেন 
প্রস্বোগ করেন-_ 


চি 


শ 
৩, 


'ভবানী বলেন রাস এ রূপ যৌবন ঘায় 
_ চল বাজ। হব দেশান্তবি। 
সাত নৃপতির ধোন গায়ে মোর আভবরণ 
বাম করে মানিক অন্ধুরী ॥ 
খাগ্ডাৰ মাখাব আমি দুঃধ ন। পাইবে তুষি 
মুখে তুল্য জোগাইৰ পান। 
কৌতুকে খাওয়াৰ গুয়। অঙ্গেতে যাখাব চুয় 


জাচিয়! যৌবন দিব দান ॥?২ 
কোনোক্রমেই তার ফাদে ধরা দেয় না দেখে, দেবী তার শেষ অগ্্ 


এ রূপ যৌবন আর কারে দিব দান। 
মুখ তুল্যা কহ কথা জুড়াক পরান ॥ 
তোর পারা মহারাজা না দেখি অজ্ঞান! 
স্থখে কর বিকৃচ কমলে মধু পান | 
আশ্তাছি অনেক আশে আখড়। আলম । 
মনের বালন৷ পূর্ণ না করিলে নয় | 
ভূজদণ্ড যৌবন গৌরব কর দূর । 

এত কেন মহারাজ। হয়্যাছ নিষ্ঠুর | 
পঙ্কজে থণ্রন নাচে ব্যাজ নাহি সনু । 
ভূতলে আচল পাতি যদি আজ্ঞা হয় ॥ 
অবধান কর বাজ ইতে দোষ নাঞ্িঃ। 
ভারথে এমন রঙ্গ আছে কত ঠাঞ্রি ॥ 
অকলঙ্ক আছে কেব! ই তিন তভৃবনে। 
বিচারে পণ্ডিত বট ভেব্যা দেখ মনে ॥৮৩ 


১. দ্বিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল'। বি. ভা. পৃ সং ৬৫৬১। প.সং৯১ক। 
এ. 
এ, 


এ. প্র. প. সং৪"ক। 
এঁ, এ প. সং৪৭খ। 


২২২ সতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার লমাজ ও সাহিত্য 


॥ গ্রহেলিকা-বিলাস ॥ সে যুগে অবসর বিনোদনের একটি নির্দোষ উপায় ছিল 
প্রহেলিকা রচনণ ও তার সমাধান । যা৷ সহজ বুদ্ধিগম্য নয়, সেই বহন্ত ব৷ হেয়ালিব প্রাতি 
সাধারণ মান্ছষের আকর্ষণ চিরকালের | বর্তমান কালের কিশোর পত্রিকার হেয়ালীর 
পাতার বা দৈনিক সংবাদপত্রের শব্ধ-শৃঙ্খল ধাধার সমাধান করে মানুষ আনন্দ পাস । 
প্রাচীন ও মধ্য যুগেও একইভাবে নান ধরনের ধাধার সমাধানের চেষ্টা করে লোকে 
আনন্দ পেতো । সেকালের কবিকুল মানব মনের এই ৰিচিত্র ক্ষধাকে তৃপ্ত করেছেন 
নানাভাবে । কখনও ধর্ম সম্বন্ধীক্ষ সাধন প্রণালীকে সাধারণের কাছে গোপন করতে 
গিয়ে উদ্ভট শব্ধ প্রয়োগে হেয়ালির বাতাবরণ শ্য্টি করেছেন, কখনও তির্যধক ভঙ্গীতে 
কবি তার কাব্য-রচনাকালপ বা আত্মপরিচয় প্রকাশ করতে গিয়ে শকাব্দ বিষয়ে 
হেয়ালির আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কখনও কাব্যের পাত্র-পাত্রীদের বাচ্যার্থে বিরোধ 
ঘটিয়ে হাশ্ত-বসাত্বক হেয়ালির হ্ট্টি করেছেন । সাধারণ জনমানসে প্রহেলিকার 
খথেষ্ট সমাদর ছিল বলেই কবিগণ কাব্য মধোও তার বিস্তার ঘটিয়েছেন । 


প্রহেলিকার আদি উৎস কি তা আজ রাীতিমতে| গবেষণার বিষয়। প্রাচীন 
চর্যাগীতি থেকে শ্রু করে রামায়ণ, মহাভারত এবং পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলিতে 
এই প্রহেলিকার ছিল অবাধ বিচরণ । এই সব প্রহেলিকা লোক-জগতের মাধ্যমেই 
প্রচারিত হয়েছে এবং বর্তমানেও আমর! একে লৌকিক সাহিত্যের সামগ্রী 
বলেই মনে করি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ উপনিষদের একটি উক্ভি অবশ্যই ম্মরণীয়-_ 

“পরোক্ষেণ পরোক্ষ প্রিয়া হি দেবা: প্রত্যক্ষ দ্বিষঃ অর্থাৎ দেবতাগণ পরোক্ষ প্রিয়) 
প্রত্যক্ষ তাদের প্রিয় নয়। সাহিতোর প্রহেলিকাও সম্ভবতঃ এই পরোক্ষ প্রিয়্তাবই 
ফল। 

“শবকল্পক্রম*-এর মতে প্রহেলিকা হলো, “কুটার্থ ভাষিতা কথা'-_এর প্ররুত অর্থ 
সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন থাকে । বৈদিক সাহিতো যে সমস্ত রহম্যময় ও গুঢার্থবাঞক হৃক্ত 
রয়েছে, সেই সব রচনা ধাঁরারই সুচিন্তিত প্রকাশ ঘটেছে মহাভারতের প্রহেলিকা- 
গুলিতে । যা “ব্যাসকুট' নামে পরিচিত । এই বাসকুট সম্পর্কে কিংবদস্তী এই যে, 
বাসদেব গণেশকে মহাভারত লিখে দেবার অনুরোধ করলে, গণেশ একটি সর্তে বাজি 
হন ষে, গ্লোকগুলি বলবার সময় ব্যাসদেব মোটেই থামতে পারবেন না। তাকে অনর্গল 
বলে যেতে হবে। ব্যাসদেব এই সর্তে স্বীক্কৃত হয়ে এর সঙ্গে নতুন একটি সর্ভ যোগ 
করেন যে, লিখবার সময় গণেশকে অর্থ বুঝে লিখতে হবে । ব্যাসদেব কিছু কিছু বর্ণনা 
করেই এক একটি কুট শ্লোক বলতেন। আর অর্থ উপলব্ধি করে তা লিখতে গণেশের 
যে সমস লাগতো তার মধ তিনি পরবর্তা শ্লোক গুলি মনে মনে ভেবে নিতেন । এই 
“ব্যাসকূট'গুলি ছিল প্রহেলিকার আকারে । এগুলি ছাড়াও নিছক প্রহেলিক। জাতীক্ব 
শ্লোকও মহাভারতে প্রচুর রয়েছে । যাব সাংকেতিক শব্বগুলির অর্থ জানা থাকলে 
প্রকৃত অর্থ নির্ণয় কর! কঠিন নয় । 
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 কাঁবোর মধ্যে দ্বার্থবোধক শব্ধ প্রয়োগ কবে অন্তনিহিত অর্থকে গোপন করা এবং 

সেই হুজেপ্লতা অবলম্বন-জনিত যে হেয়ালির স্থ্টি, সাধারণত ধর্ম সম্বন্ধীয় কাব্য 
গাথাতেই তা৷ বেশি লক্ষ কর। যায় । সে সব ক্ষেত্রে অদীক্ষিত বা অন্ত ধর্মাবলম্বীদের 
সাধনার গৃঢ় বহম্য উপলঞ্ধি থেকে বিবৃত রাখার জন্যে স্কুল অর্থযুক্ত প্রতীক কল্প ব্যবহৃত 
হয়েছে । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই চযাঁপদের কথ! উল্লেধ করা যায় । চর্যাপদের ঘ্বার্থবোধক 
ভাষাকে কেউ কেউ “সন্ধা' বা 'আ.তপ্রাপ়িক' বচন বলেছেন । আবার কেউ বা 
“সন্ধ্যা অর্থাং আলোক্জাধারি পূর্ণ ভাষা! বলে অভিহিত করেছেন। “সন্ধা” অথবা 
সন্ধ্যা ঘষে নামেই উক্ত ভাষাকে অভিহিত করা হোক না কেন, এব সঙ্গে একটা রহস্য 
বা প্রহেলিকার ইঙ্গিত ষে রয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে । যেমন চর্ধাপদে বণিত 
আলি-কালি, গঙ্গা-যমুনা, সৃধ-চন্দ্র, ললনা-রসনা, বাম-দক্ষিণ, সোনা-রূপা, হবিণ-হরিণী, 
শীশুড়ী-ননদী ইত্যাদি প্রত্যেকটি শব্দের সাধনাগত গৃঢ় রহস্তপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে, 
যা কেবল মাত্র তত্বজ্ের কাছেই ধরা দেবে । কিন্তু তত্ব কথাকেই এমন নিপুণ বাহিক 
প্রতীকের মোডকে বিবৃত কর! হয়েছে, ধার ফলে এর বহিরঙ্গ সংবদ্ধ সুল চিত্রকল্ন 
বারা কাবার গ্রহণে বাধ। স্থটি করে না। 

“বলদ বিঅএল গাবিআঅ। বাঝে | 

পিটা দুহিএ এ তিন জাঝে ॥ 

জো সৌ বুধী সোই নিবুধী । 

জো সো চৌরু সোই ছুষাধী ।" 


এর আপাত অর্থ হলে, বেলদ বিয়োলো।ঃ গাই রইল বন্ধ্যা। তিন সন্ধো পাত্র ভরে 
তাকেই দোহন করা হয়। যে বুদ্ধিমান সেই বুদ্ধিহীন, ষে চোর সেই সাধু ।' 

আপাত অর্থের মধো এই অদ্ভুত বৈপরতা সহজেই আমাদের মনে অনাবিল 
হাসির সঞ্চার করে। কিন্ত এই সব পদেবাচ্যার্থে বিরোধ ঘটানোর ফলে ঘতোই কৌতুক 
হান্ঠের স্থ্টি করুক না কেন, এর অন্তনিহিত গুঢ় সাধনতত্ব একমাত্র দীক্ষিত জনের 
কাছেই স্থগম ৷ 

নাথ পন্থীদের সাহিত্যে বিভিন্ন বিপরী তার্থক শব্দ প্রয়োগে অপাধারণত্ব স্হত্টির চেষ্টা 
লক্ষ করা যায়। নাথদের গুরু গোরনাথ-কৃত হেয়ালি-বচনের ভাষা থেকেই উৎপত্তি 
হয়েছে “গোলক ধাধা কথাটির । নাথ যোগীদের হঠযোগ দর্শন অর্থাৎ বলপ্রয়োগে 
চন্্র-্র্য তথ। প্রাণবাদ্ নিয়্ত্রিত করে, প্রাণায়ামাদি শারীরিক কৃচ্ছ সাধ্য কৌশলাত্মক 
যৌগিক পান পন্থা, প্রশ্নোত্তরের হেয়ালির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'গোখ-বিজয়' 
গ্রন্থে । ৃ 

মধাধূগীয় সন্ত কবিদের মধোও বিপরীতার্থক শব্দের হেয়ালী স্থটির যথেষ্ট প্রবপত। 
দেখতে পাওয়া যায় । এই শ্রেনীর কবিতার নাম “উলট বীসিয়া' ৷ অবশ্ত এদের হেয়ালী 
স্থষ্টর উদ্দেহ্ বক্তব্যকে বিপর্বস্ত করে বোধ্যতার সীমায়ন নয়, বরং বিপরীত। কারণ 


২২৪ সত্ভেরে৷ শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


সহজ সরল ভাষায় যে বক্তব্য মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে অক্ষম, বিপরীত কথার 
ধধায় সেই জনমনই তাৎপর্য উপলব্ধির একাগ্রতাক় প্রখর হয়ে ওঠে । ফলে, সম্ভদের 
ঘষে উদ্দেশ্ট লোক-প্রচারঃ ত সার্থক হয়ে ওঠে। 

টৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ের সাধন-সঙ্গিনী, দেহ-সম্ভোগ ইত্যাদি সাধনার 
অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হওয়ায়, তাদের গৃঢ় সাধণ তত্বকে লোক-প্রচার হতে গুঠিত কৰে 
রাখবার উদ্দেশ্টে নানা সংকেত ও হেয়ালির ছাদে কায়যোগ দর্শনের সনাতন ধারা। 
অগভীর হলেও অব্যাহত ভাবে প্রবহমান । বাউল সঙ্গীতের সহজ সরল ভাষার 
মাধ্যমে দেহতত্ব ও সাধন তত্বের গৃঢ় কথা, কোথাও গ্রাম্য হাস্যরস টির মাধামে, 
আবার কোথাও বা ব্যবহারিক জীবনের সহজ সবল অভিজ্ঞতার কথার মোড়কে আবৃত 
করে প্রকাশ করা হয়েছে । 


এই প্রহেলিকা-বিলাদ ঘে মধাযুগীম্ম জনমনে কতে৷ গভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল, তার প্রমাণ দ্বরূপ বল যায় যে, শ্রীচৈতন্তদেবের তিরোধানের অব্যবহিত 
পূর্বে অদ্বৈত আচাধ্য. জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফতে তাকে একটি প্রহেলিকা। ছড়া প্রেরণ 
করেছিলেন । 
“বাউলকে কহিয় লোকে হইল বাউল । 
ৰাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কৃহিয় কাজে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়়াছে বাউল |. 
এখানে অদ্বৈত আচার্য মহা প্রতৃকে “বাউল, বলে অভিহিত করেছেন এবং নিজেরও 
“বাউল' বলেই পরিচক্ দিয়েছেন । অছৈতাচাষের এই যোগীস্থলভ প্রহেলিকা প্রিষ্নত। 
উল্লেখ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন-__ 
“তর্জা প্রহেলী আচার্য কহে ঠারে ঠারে। 
প্রতুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে ন পাবে ॥'+ 
আবার বৃন্দাবন দাঁসের “চতন্তভাগবত-গ্রস্থে দেখি, ভাবাবেগে বিহ্বলপ্রায় মহাপ্রতু 
চৈতন্দেব একদিন গোপীভাবে বিভোর হলে, জনৈক ভাব্জানহীন পড়ুয়া তাকে গোপী 
নামের পরিবর্তে কৃষ্ণনাম ধ্যান করতে বললে, মহাপ্রভূ তার কাছে যথেচ্ছ কৃষ্ণনিন্দা 
করেন ও পড়ুয়াকে প্রহার করতে উদ্ভত হন। অতঃপর নব পড়ুয়া মিলিত হয়ে এর 
প্রতিকার বিধান করতে মনস্থ করলে ঠেতন্যদেব মে-কথা অন্তরে জানতে পেনে 
নিয়োদ্ধত হেয়ালি বচনটি বলেছিলেন । 
“করিল পিপ্ললিখণ্ড কফ নিবারিতে । 
উলটিয়1! আরো! কফ বাড়িল দেহেতে ॥ 
অর্থাৎ চৈতন্তদেব কষ নিন্দার দ্বারা তার অন্তরের কৃষণভক্তিব উন্মাদনা দমন 





১, চৈ, চ. পৃ ৩৩৫ | 
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করতে চেষ্টা করে দেখলেন, তাতে বিপরীত ফল লাভ হলো৷। কৃষ্ণতক্তি অধিকতর 
বৃদ্ধি পেলো। 
হেয়ালি হ্ৃটির যে দ্বিতীয় উদ্দেস্তের কথ! গ্রথমেই বল! হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে কবি 
ব1 বক্তার মনত্তত্বের দ্বিমুখী ধার লক্ষ্য করা বায়। কাব্য মধ্যে চমক স্থি করে জন- 
চিত্তকে আকৃষ্ট করবার প্রয়াসের সজে সঙ্গে আপন আপন বুদ্ধিমতার বা বাক্‌-কুশলতার 
পরিচয় সোচ্চার করে তোল। ও সেই সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইএ অপরকে পরাজিত করে 
আত্মঙ্সাঘ। অন্থভব করা । এই উদ্ধেশ্ঠে হেয়ালি স্থপ্টি করেছেন প্রাচীন ও মধাষুগীয় 
কবিদের মধ্যে অনেকেই । নতুন কবির পক্ষে জনপ্রিয় হযে ওঠা সময় সাপেক্ষ কাজ। 
ফলে আসরে শ্রোতা জড়ো! করবার পক্ষে প্রতিভার পরীক্ষা দেওয়া অপেক্ষা, সহজে 
আসর মাতানে। জনপ্রিয়তার প্রতি আগ্রহাতিশধ্য থেকেই শরণ নিতে হতে। কথান 
হেয়ালি শি করার প্রতি যাতে করে অন্ততঃ তার বক্তব্যের প্রতি সাধারণের মন 
আকৃষ্ট হয়। কারণ সাধারণ শ্রোতা ব! পাঠক বাগাড়ম্বরেই তৃপ্ত। গভীর ও সুক্ষ 
রসোপলন্ধির আকাজ্ষা ব ষোগ্যত খুব সীমিত ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকতে।। 
সতেরে। শতকের কবি মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙললকাবে শুকপাখী কর্তৃক প্রহেলিক! 
প্রশ্থের মাধ্যমে কিছু উচ্চাঙ্গের ধাধা বা হেয়ালি ্থষ্ির প্রয়াস লক্ষ্য কর! ঘায়। 
প্রহেলিক। কহে শ্ুয়া সভাজন মাঝে । 
রাজার আদেশে সব পণ্ডিত জন বুঝে ॥ 
বিধাতার নির্মীণ ঘর নাহিক ছুয়ার। 
যোগী পুরুষ তাহে আছে নিরাহার ॥ 
যখন পুরুষ তাছে হয় বলবান। 
বিধাতার ঘর ভাঙ্গা করে খান খান ॥”১ 
অথবা 
“সিরস্থান নিবসে পুরে ছুই নার । 
ভালমন্দ সবাকার কর্া। বিচার ॥ 
বিচার করিয্া। সেই রহে মৌনশালী । 
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালি ॥২ 
এই সকল হেয়ালি বচনকে কাব্য মধ্যে স্থান দিয়ে কবি শ্রোতৃমগ্ডলীর বৃদ্ধির মানকে 
একদিকে ধেমন যাচাই করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তাদের হেয়ালি প্রিক়্তাকেও 
পরিতৃপ্ত করেছেন । আবার নিছক জনচিত্ত বঙ্জন ও আকর্ষণের উদ্বেশ্তেও প্রশ্নোতবের 
মাধ্যমে কিছু কিছু হেয়ালী বচন সৃষ্টির প্রয়াস দেখ! যায়। বিষুপালের “মনসামজল 
কাব্যে এই শ্রেণীর হেয়ালী বিজ্ঞার লক্ষ্য করা যায়। 
১. ক.ক, চ. (ধ, উ) পূ ৫১-৫২। 
২ এ. ধর । 
রাড বাংল।--১৫ 


২২৬ মতেবরো শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


“পানি চেএ পাতল কে পাখর চেয়ে ভারি । 
লোহা! চেএ শক্ত কে কহ সত্য করি ॥ 
লোহা চেএ শক্ত কে ছুনিঞ্ার উপরে । 

এহি চারি গুপ্ত বাত কহিবেন আমারে ॥ 
পানি চেহে পাতল বাতাস দেখ। নাহি জায়। 
হাড় হারি নাহি কিছু কেতাবেতে কয় ॥'১ 


“দারি বলে দাবি বলে পুবে। যোগী হে ভাল সমস্ত । 

আকাশ বখন না| ছিল তখন ফোথ। ছিল চন্দ্র । 

পুষ্প যখন ন। ছিল তখন ভাল কুথ! হে কু! ছিল গন্ধ । 

দরধি যখন না ছিল তখন কোথা ছিল ঘিউ ভাল কোথ। ছিন ঘি গন্ধ ॥ 
মন্তষ্ত খন না ছিল তখন কোথ। হে কোথ। ছিল জিউ। 

আকাশ যখন না ছিল তখন কপালে ছিল চন্দ্র । 

পুষ্প ধখন ন1 ছিল তখন নাষিকা যহে নাধিকায় ছিল গন্ধ । 

দধি যখন ন। ছিল তখন মথনে ছিল ঘিউ । 

মনিষ্ত যখন ন। ছিল তখন ুন্য ছিল জিউ ॥”২ 


বিষুপালের কাব্যের এই হেয়ালি রচনার বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে হেয়ালি এবং 
তার লমাধান একই সঙ্গে গ্রথিত কর! রয়েছে । এর উদাহরণ বিষুপালের কাব্যে প্রচুর 
পাওয়। যায় । 
'সামাঞ্ী হে। কেনে হে॥ 
পাতের নাম । কলার পাত ॥"*. 
উআউ লয় । তবেকি। বড়পাত। 
ব্ভ পত্র শালপত্র । বোনকে যায় না বাগে খায়। 
তবে কি বড় পাত তেতল পাত। উআউ লন ॥ 
"জলে থাকে বড় পাত ফুল হয়। 
জাণিলাম পেটকে এল্য ॥ 
বলদেখি। বলছিহে। 
বল দেখি ফুল হয়। 
অহে পদ্ম পাত ॥5 
লেকালে ধর্মঠাকুরের গাজনেও এই বুম প্রশ্রো ভবের ধাচে ছড়া কাটাকাটি হতে! | 
১. বি. ম. বি. ভা. পু" লং ২২৮৬। প. সং ১৬খ। 


২ এ. এ. প.সং€৫ক। 
৩. বি. ম পৃ. ১২৯। 
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হেঘ্বালী বচনার উদ্দে্ত যেমন এক নয়, তেমনি রচনার ছাদও এক নয় আমাদের 
দেশে প্রাচীনকাল থেকেই এক ধরনের হেয়ালি চলে আসছে “অস্কের ছড়।' ও গণিতের 
সমন্তামূলক কবিতা বা শ্তাখত' ঘচনার মাধামে । এই শ্রেণীর কবিতার ধারা অনন্ত 
হয়েছে প্রাকৃত সাহিত্য হতে । বাংলার অধিকাংশ অঙ্কের ছড়াই শুভন্কবের নামে 
চলে আসছে । সেকালের মহাগাণনীক ও মহানিরক্ষকগণ সাধারণতঃ কায়স্থ হতেন 
বলেই হোক, ব। হিসেব নিকেশের দিকে তাদের প্রবণত| থাকার জন্কই হোক, গণিতের 
সমস্তা বা শ্যাখত সব সময়ই কায়স্থ কর্তৃক লিখিত ন1 হলেও তার সমাধান জানতে 
চাওয়া! হতে। ফায়স্থকে স্পর্ধ। পূর্বক আহ্বান করে । নিছক ধাঁধার বিষয়বস্ত হিসেবে 
যেমন আমরা গ্রাম-বাংলার আচার-আচরণ, পৃজা-পার্বণ, খেলাধূলা, কৃষিকর্ম ও 
পৌরাণিক উপাখ্যান সংবলিত যে জন-জীবন, তার প্রতিফলন হতে দেখিঃ তেমনি 
এই ল্যাখত সম্পফিত কবিতায় দেখতে পাওয়া! ধায় কালের ছায়া। কোথাও দেখ 
যায়, বাজা তাঁর অনুচরকে ঘোড়া! কিনতে পাঠালে ঘোড়ার মৃল্যায়ণের হিসাবের 
মাধ্যমে হেয়ালি প্রশ্ন করা হয়েছে । কোথাও পাঠশালায় অধায়নের বর্ণনার মধ্য দিয়ে 
সমস্যার স্ষ্টি কর! হয়েছে, কোথাও গীরের জায়গীর জমির উৎপন্ন শষ্যের হিসাৰ 
নিরক্বের মধ্য দিয়ে সমস্যার তাত কর। হয়েছে, আবার কোথাও বা পদাবলীর ব্যাপক 
প্রভাবও বিস্তার লাভ করেছে গণিত সমন্তামূলক কবিতার মধ্যে ।৯ কারণ সেকালের 
জন-মানসে এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক । আর এই ধরনের হেয়ালি 
হাতি করা এবং তার সমাধান করা এ সবই ছিল সেকালের সাধারণ মানুষের অবসর 
বিনোদনের অন্যতম উপায় বিশেষ । 

কবি মাত্রেই তীর কাব্যে প্রতীক ব্যবহার করে থাকেন। পাঠকের কাছে নে 
প্রতীকার্থ যতক্ষণ পর্যস্ত না৷ ধর! দেয়) ততক্ষণ তা থাকে দুর্বোধা । আর ধরা দেওয়া 
মাত্রই তা স্থগম হয়ে যায়। আবার কবি-রচিত প্রতীক-ব্যঞজন। যদি স্থির প্রতীক হয়, 
য! বহু ব্যবহারে অনেকটা ম্বতঃসিদ্ধ ূপ লাভ করেছে, তাহলে বুঝতে আমাদের কষ্ট 
হয় না। কিন্তু অনিশ্চিত প্রতীক ধা অনেকট। সঙ্কেছের পর্যায়ে পড়ে, তা বাবহারের 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাস্তকার স্বভাবতই তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেবেন । এবং সে অর্থ নি্র্যণ 
এমনও হতে পাৰে, ঘ। বচয়িতার বক্তব্যের ধারে কাছেও পৌছতে সক্ষম নয় । কারণ 
অনিশ্চিত প্রতীক-রহস্যের সক্ষেতের চাবিকাঠিটি কবির সঙ্গে সঙ্গেই লুঠ হয়ে বায়। 
নতুন চাকি তৈরী করে কোনো কৌশলী গবেষক হয়তো রহস্ত উদ্ঘাটনের চেষ্টা করতে 
পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মল্লিকার-কৃত সংখ্যাহীন ভাস্তের উদ্তব হয়ে ওঠা 
অবগ্তস্ভাবী | অবশ্ত স্থির প্রতীকের ক্ষেত্রেও যতদ্বৈতের অভাব দেখ। ধায় না। প্রাচীন 
কবিদের কাল নির্ণয়ের প্রসঙ্গে এই ধরনের অস্থবিধার সম্মুখীন হতে হয় । প্রাচীন কবিদের 
মধ্যে কেউ কেউ তাদের কাব্য রচনাকাল জানাতেন সহজ সরল ভাষায় । কেউ জানাতেন 


১. পু" পণ ১ম খণ্ড ড্র্ব্য। 


২২৮ সতেরো! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


স্থির সাক্কেতিক পারিভাবিক শব্ধ ব্যবহাবের মাধ্যমে, আবার কেউ বা! ছুর্বোধ্য হেয়ালির 
বাতাবরণ ক্ষ্টি করতে ভালবাসতেন । তাদের এই হেয়ালি-বিলাসের ফলে, একই 
কবির রচনাকাল নিষ্ষে চূড়ান্ত মতদ্বৈত দেখ! যায় পণ্ডিত মহলে । লতেরো। শতকের 
কবি রূপরামের কাব্য-রচনাকালবাচক পদটি এই রকম উৎকৃষ্ট হেঁয়ালিতে আবৃত | 
ঘাকে কেন্দ্র করে গবেষক-মগ্ডলীর মধ্যে মতাস্তরের অস্ত নেই । 


“শাকে সিমে জড় হইলে ঘত শক হয়। 
তিন বাণে চারি যুগ বেদে যত কয় ॥ 
রসের উপরে বস তায় বস দেহ। 

এই শকে গীত হইল লেখ! করা। লেহ ॥ 


এখানে “লেখ করা। লেহ'__এই শেষোক্ত কথা কটিব মধ্য দিয়ে কবি যেন তার 
তিধক ভঙ্গিতে প্রকাশিত কাবা-রচনাকালটির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পাঠক-মগ্ুলীকে 
সগর্বে আহ্বান করেছেন বলে মনে হয়। এর ফলে য। হবার তাই হয়েছে । বিভিন্ন 
পর্ডিতের কষ্ট কল্পনার সাহাষ্যে এর প্রতোকটি হেয়ালির অসংখ্য অর্থ নিরূপিত 
হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত মজার ব্যাপার এই ষে, কবিকৃত হেয়ালিটির মধ্যে একটি চরম 
কৌতুক রয়েছে । কবি আলোচা পদটির প্রতিটি চরণের মধ্যেই তার কাব্য সমাপ্তি 
কালটিকে প্রকাশ করেছেন । বপরামের হেয়ালি বচনটির টৈশিষ্ট্য এখানেই | এবার 
আলোচ্য হেয়ালি বচনটির অর্থ করলে কি দাড়ায় দেখ যাক । “তিন বাণ চারি যুগ 
বেদে যত কয় এর অর্থ (তিন বাণ-৩ ৮ € বা ১৫, চারি যুগলু৪ ১২ বা ৮, বেদ 
-₹৪) ১৫৮৪ শকাব্ধ বা ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টান । আবার “রসের উপরে বুস তায় রস দেহ'__ 
এর অর্থ (রস-*৬, রমের উপরে বস-*৬৬ কে রস বা ৬ ও দেহ বা ৪ দিয়ে গুণ করা 
৬৬ ১৯৬ ৯৮ ৪-১৫৮৪ |! আবার 'শাকে মিমে জড় হইলে ধত শক হয়'__এই পংক্তিটির 
সুত্ত্র্েত এ একই সময় অর্থাৎ ১৫৮৪ শকান্ব পাওয়। যায় । 


শুধু ূপরাম নয়, মানিকরাম গাঙ্গুলি, কাশিরাম দাস প্রমূখ মধ্যযুগীয় বু কবির 
কাব্যে বধিত কাব্য রচনাকাল জ্ঞাপক প্রহেলিকা-পদগ্ডুলির রহস্যোন্মোচন আধুনিক 
রহস্যোপন্বাসের জালমুক্ত করা অপেক্ষা কম কৌতৃহলোদ্দীপক নয় । 


এই কাব্যগাথাশ্রিত হেক্ালগুলির মূল উদ্দেশ্ত ধাই হোক না৷ কেন, সেগুলি ঘষে 
তৎকালীন লোকমনে একটি বিশেষ স্থান লাভে সমর্থ হয়েছিল, তার ন্বাক্ষর থেকে 
গেছে; সেগুলিরই প্রায় অবিকৃত এবং বহু পরবর্তা যুগেও প্রচলিত একান্ত লৌকিক 
হেয়ালি বা! ধাধার মধো । যেমন মূকুন্দরামের “চণ্তীমজল'-কাব্যে দেখা যায়-_ 


“বেগে ধায় রথথান না চলে এক পা। 
না চলে সারথি তার পলাবিয্বা গ। ॥ 


বিনোদন ২২৯ 


হিয়ালী প্রবন্ধে পণ্তিত দেহ মতি । 
অস্তরীক্ষে যায় রথ ভূতলে সারথি 1১ 
এর প্রচলিত লৌকিক রূপ পাওয়া যায়-_ 
“উপরে চলিল রথ নীচেতে সারথি । 
কেমন করে চলে রথ বলো এ বেটি ॥ 
জথব। অন্তত্র পাওয়া যায় রা 
“যোগী নক সন্ধ্যাসী নয় মাথায় হতালন। 
ছেলে নয় পিলে নয় ডাকে খনে খন ॥ 
চোর নয় ডাকাত নয় বর্শ মারে বুকে । 
কন্তা নয় পুত্র নয় চুমু ধায় মুখে ॥'২ 
এব প্রচলিত লৌকিক দপ-_ 
'রাম নয় লক্ষণ নয় শেল মেরেছে বুকে । 
কতজন ইচ্ছে করে চুম্বন দিচ্ছে মুখে ।' 
অবশ্ঠ লৌকিক প্রচলিত প্রহেলিকাগুলিও জনপ্রিয় হয়ে কাব্াযমধ্যে স্থান লাভ 
করতে পাবে । তবে প্রাচীনতার গৌরব ধারই প্রাপ্য হোক, উভয় ক্ষেত্রেই জন-মানসে 
এক গভীবু প্রভাব অনস্বীকার্য । 
কালের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও পালাবদল ঘটেছে । তাই সন্কেত, হেয়ালি, 
ছড়। কাটানোর ঘষে সমাদর সে যুগের মানষের মধ্যে ছিল, যা স্ট্টি কষে এবং ঘার 
সমাধান করে রাঢ-বাংলার মানুষ অবসর বিনোদনের নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করতো, 
দা সাহিত্যে তো৷ নয়ই, আধুনিক জন-জীবনেও একান্ত ছুর্গত। 


১. ক. ক. চ. (ধ. উ. )পৃ. ৫৩। 
২, এ. এ, | 


ব্যাঘি-প্রতিকার 


পাদোদক দেহ মোরে শুন মহাশয়ে । 
বিপ্রপাদোদকে পাপন্থর নাহি রহে। 


সতেরো শতকের রাটীয়-বাঙালির জীবনে আধিব্যাধির প্রকোপ যতে। দেখা 
যায়, তার থেকে পবিস্রাণ পাবার বিচিত্র ব্যবস্থারও খবর পাওয়া যায়। কবিরাজ- 
বজলের পাশাপাশি কবচ-তাবিজ, ঝাড়-ফুক, তুক্‌্-তাক্‌, জলপড়া, তেলপড়া, 
বিপ্রপাদোদকসেবন, প্রায়শ্চিত্ত--সবই চলতো! সমান ভাবে । রাঢ়ের এক গ্রাম থেকে 
অন্ত গ্রামের বাশবন আর মজাপুকুরের পাড়ে পাড়ে, ছায়াক্্-ছায়ায় একই ইত্তিবৃত। 
এর আর অস্ত নেই। সেদিনের সমাজ-জীবনে এই ছবি কিছু বেশি পরিমাণে এবং 
বিশেষ বৈশিষ্ট্ের সঙ্গে পবিশ্ফুট হলেও, আজও এদেশের নিভৃত প্রত্যন্ত পরিবেশে সেই 
ক্ষীয্মাণ ধারাঁটিকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। কারণ আশর্বাদের মাধ্যমে পীড়া 
শাস্তি হবার কামন। একালে নামেমাত্র থাকলেও, সেকালে এর ওপর বিশ্বাস কর। হতো 
পুরোপুরি । বা কাঁলীঘাটে মানত পুজা করা হয় আজও। কিন্ত সেকালের মতো 
একালে বোধহয় কেউ এতে একান্ত নির্ভর হয়ে থাকে না। সেকালের মানমিকতার 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানেই । 

সমকালীন সাহিত্য ও চিঠিপত্রে+ ষে সমস্ত ব্যাধি ও উৎপাতকে ক্রিপ়্াশীল দেখতে 
পাওয়। যায়, আলোচনার স্থবিধার জন্য সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। 
(ক) দেহ-বিকারজনিত ব্যাধি, (খ) মনোবিকারজনিত ব্যাধি ও (গ) ভাইনী-প্রেতাদি 
এবং অপদেবতায় বিশ্বাজনিত ব্যাধি । 

। দেহ-বিকারজনিত ব্যাধি । পালাজ্দর, কাস, পেটবেদনা, অজীর্ণতা, গালের 
বেদনা, পদে ক্ষত, বোধচিহ, ক্ষয়রোগ। ওলাওঠা, গোদ+, বধিরতা, শধ্যামৃত্র, রাতকাণা, 
পিত্ত রোগে তিক্ত আন্বাদ, ক্কমি ছুই চারিটি উর্ধঃ অধঃ হয়ে নির্গত হওয়া, ইত্যাদি 
ব্যাধির উৎপাতে আবহমান কালের সকল মান্ষই সমান কাহিল। সমকালীন সাহিত্য 


১, ধ্দিও আমাদের আলোচা সময়ের প্রাসঙ্গিক চিঠিপত্র বিশেষ পাওয়! যায় নি, তবু বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে আমর1 কিঞিং পরবর্তী কালের প্রাপ্ত চিঠিপত্রের তথাও আলোচন! করেছি, এ সম্পর্কে একটি 
পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাবার জন্য । 

২. চিঠিপত্র থেকে প্রাপ্ত এই রোগঞগ্তলি অবিকৃতভাবেই এখানে তুলে ধর] হলে! । “চিঠিপন্রে 
সমাজ চিজ ২য় খণ্ড ভ্রষ্টব্য। 


ব্যাধিপ্রতিকার ২৩১ 


ও চিঠিপজে এই লব ব্যাধির উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রতিকারেরও অভিনব ব্যবস্থার 
খবর পাঁওয়। ঘায়। 
আমাদের আলোচ্য সময়ে ওষুধ বলতে ভেষজ গুণসম্পন্ন গাছ-গাছড়াই বিশেষ ভাবে 
ব্যবহৃত হতে দেখা যায় | সত্েরে। শতকের কৰি বিষ পালের “মনসামঙ্গল'-কাবো দেখা 
যায়, সমুত্র মস্থনের কালে বাত-পিতাদি “বিষ্বািশ' প্রকার রোগ ঘেমন উঠলো, তেমনি 
সে সকল রোগ নিরামক্ক করতে আবার চৌধ্ি প্রকার ভেষজ-গুণযুক্ত বৃক্ষও উঠলে] । 
“বেয়ালিশ রোগ ওঠে লয়৷ বাত পিত। 
চৌষটি গাছ উঠিল দেহের করিতে হিত ॥'১ 
আবার শ্রচৈতন্তদেবের মুখেও বৈদ্য মুরারী গুণের প্রতি ন-পরিহাস নির্দেশ-_-“লত। 
পাত। নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ়-_শ্বনতে পাওয়া যায় “চৈতন্তভাগব্ত'-গ্রন্থে ।২ এর 
থেকে ম্পষ্টতঃই বোঝ যায়, তখন বৈদ্তদের সম্বল ছিল গাছ-গাছর] | জর ইত্যাদি 'সাধ্য- 
রোগগুলি' বৈচ্যঘের স্চিকিৎসায় সেই সকল ভেষজ-গুণসম্পন্ন লতাপাতার সাহায্যে 
সহজেই নিরাময় হতে।। কিন্তু অপাধা ব্যাধি দেখলে ছুলভ বস্ত সংগ্রহের বিধান দিয়ে, 
বৈষ্ককে ছল করে পালিয়ে যেতে দেখ] যায় মুকুন্দরামের “চণ্তীমক্গল'-কাব্যে | 


“দেখিলে অসাধ্য বোগ পলাইতে করে যোগ 
নান! ছলে মাগয়ে বিদায় ॥ 
কপূর পাচন কবি তবে সে রাখিতে পাবি 
কপুরের করহ সন্ধান ॥ 
রোগী সবিনয় বলে কপূর আনিতে চলে 
সেই পথে বৈদ্কের পয়ান ॥'৩ 
ওষুধ হিসাবে “কফ নিবারিতে” পিগ্ললিখণ্ড,৪ পেট বেদনায় সোমরাজ€ ইত্যাদি 
তিজ্রস এবং তারই সঙ্গে চলতো “বৈষ্ককের ছু-এক প্রকার মুষ্টিযোগ' । ক্ষেত বা 
ঘায়ের মহৌষধ ছিল “কাল্যা লতার পাতা” । এ সম্পর্কে একটি প্রাচীন ছড়াও 
পাঁওয়। ধায়-_ 
'কাল্যা লতার পাঁত। শুদ্ক ক্ষতে প্রলেপ। 
ইহাতে নিশ্চয় জান হয় ক্ষত ক্ষেপ ।1৬ 
রিক্ত পিতে' রোগীকে 'কুম্মা্ড খণ্ড? ব্যবহার করতে দেওয়া হতে। | সর্প ও বৃশ্চি 
বি. ম. পৃ. ১৭। 
চৈ, ভা. (আ) পৃ. ৭২ 
ক. ক. চ. পৃ. ৩৫৩। 
* চৈ-ভা. পৃ. ৩৫৫। 
* চি. প. স. চি.২য়। পৃ. +৮। 
রী, পূ. ৬৭। 
নু এ. পৃ. ৭৯। 
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২৩২ সতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


কাির দংশনে “সালি-বিসালি' পাতা। ও “সমু্রের ফেনা” ছিল অবার্থ। সালি-বিসালি 
বৃক্ষের এবং তার পাতার বর্ণনা পাওয়। যায় সমকালীন-সাহিত্যে । 
“চাঁকল বর্ণের পাতা পার বর্ণের ভাটে ।'৯ 
অর্থাৎ ধূমর বর্ণের গাছের ভালে সবুজ বর্ণের পাত! হয় এই গাছে। এছাড়া, 
চন্দন ইত্যাদি সুগন্ধি তেলের ব্যবহারে পিত্ত ও বায়ু রোগের প্রকোপ প্রশমিত হতে । 
“জগদানন্দ আনিয়াছেন চন্দনাদ্ি তৈল ॥ 
তার ইচ্ছ। প্রভূ অল্প মস্তকে লাগায় । 
পিত্ত বায়ু প্রকোপ শাস্তি হঞ৷ যায় ॥২ 
এখনকার মতো! সেকালেও ক্ষয়-রোগে বাহে বাখিয়া” অর্থাৎ বাড়ীর বাইরে 
রেখে চিকিৎসা করানো হতে! ।৩ শরীরে বসন্তের গুটি দেখ। দিলে বৈদ্বের কাছে 
ব্যবস্থাপত্র নেওয়া হতো।। আবার তারই সঙ্গে চলতো! বজলের অনুমোদিত মশলা 
বাবহার করে আরাম হবার চেষ্টা ।৪ আলোচা সময়ে শল্য চিকিৎসারও সামান্ত খবর 
পাওয়া যায় । মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল -কাবোর বর্ণন। অনুধায়ী দেখ। যাক, “মারহাট? 
অর্থাৎ মারাঠীর! প্রীহা-কাটানে। ও চক্ষের ছানি-কাটার চিকিৎসায় সিদ্ধহ্ত ছিল। 


“ফিরে তারা গুজবাটে শোলঙ্গে পিলুই কাটে 
ছানি ফাড়ে চক্ষে দিয়] কাটা ॥৫ ূ 

আমাদের আলোচ্য সমক্ষের সাধারণ বাঙালি জন-মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
ধর্মভীতি ও কর্মকলৰাদ । অন্ধ আচার-বিচার, বিধি-নিষেধের সংকীর্ণ গণ্তীতে আবদ্ধ 
সমাজের মান্থষ দৈহিক ব্যাধির ক্ষেত্রেও প্রাক্তন কর্নকে দায়ী করে তার হাত থেকে 
উদ্ধার লাভের জন্যে ভবসিন্ধুতারণ গুরু-গোর্সাই ও ব্যবস্থাপক-ভট্টাচার্যের কপাপ্রার্থা 
হতো । তাই ওষুধ খাবার আগে পাপ ম্থালনের জন্যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ফ্মেন 
চলতো।+ তেমনি অনেক রোগ নিরাময়েই বিপ্র-পাদোদক সেবনও চলতো। সমান 
ভাবেই। 

“লব দুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাঁদোদক পানে ॥৬ 

ইত্যাদি উক্তি ছড়িয়ে রয়েছে সমকালীন সাহিত্যের যত্রতত্র । জর-নিরাময়ে বিপ্র- 
পাদ্দোদক আলোচ্য যুগে মহৌষধ কূপে বিবেচিত হতো । 

১* বি. ম. পৃ. ৪৮। সালি-বিসালি সম্ভবতঃ বিশল)করনী , যা শল্য উন্মোচন ও ব্যাথ। নিবারণের 
ওধুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতে বলে জ্ান। যায়। এখনও রাট়ের গ্রামাঞ্চলে এই গ্লাছের পাতার রস বাবহ্ৃত 
হতে দেখ! যায় এ একই কারণে । 

২. চৈ. চ. (অ). পৃ. ২৩৬। 

৩, বি. ভা. প. সং ৪৭৬ । 

* চিপ. স'চি, ২য় পৃ. ৭৭) 
ক. ক. চ, পৃ. ৩৬১। 
চৈ. ভা. পু, ১৩১। 


বাধি-প্রতিকার ২৩৩ 


পাদোদক দেহ মোরে শুন মহাশকে | 
বিপ্রপাদোদকে পাপজ্বর নাহি বহে ॥ 
একথা মানুষ আন্তরিকভাবে বিশ্বীদ করতো | অন্যদিকে ক্রান্ষণ-বৈষ্বে বিছেববশতঃ 
দেহ কুষ্ট-রোগাক্রান্ত হয়ঃ এমন ধারণাও সমাজে প্রচলিত ছিল। “চৈতন্তচরিতামৃত'- 
গ্রন্থে বৈষণব-বিদ্বেষী “গোপাল-চাপালের' কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়ার বর্ণনা বয়েছে।৯ সে 
সব ক্ষেত্রে আবার সেই ব্রাঙ্ষণ-বৈষ্ুবের আশীর্বাদ ছাড় সে রোগ-নিরামন্ত সম্ভব নয় 
বলে সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। 
দেবস্থানে ধরণা, মাণত-পৃজ।, শান্তি-স্বস্তায়ন কিবা আশীর্বাদাদিতে রোগমুক্তি 
ইতাদির উপরে তখন একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে নির্ভর করা হতো! | গালের দাদ নিরাময়ে 
“সম্তান” বা শ্বস্তযয়ন২, “শরীর কাহিলে', “দেবাঙ্গ্রহ মন্গ্য' কর্তৃকি শ্রশ্রগোপাল স্থানে 
তুলসী”৩ চড়ানে। ছিল অতি প্রচলিত ও সাধারণ ব্যাপার । 
মন্ত্র-তন্ত্বের ওপরে তখনকার মাস্থষের অবিচলিত আস্থা! ছিল। সতেবে। শতকের 
কৰি রূপরাম তার ধর্মমঙ্গল-কাব্য বলেছেন_ মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা”5 | 
মন্ত্রের জোরে তখন সর্প-বৃশ্চিকাদির দংশন থেকে শুরু করে পেট-বেদনা, প্লীহাঃ পোড়া- 
ঘ! ইত্যািও নিরাময় হতো। ওঝা গুণিনদের তাই সঘাজে খুব সমাদর ছিল। 
সাপের বিষ নামানোর প্রচুর মন্ত্র সতেরো শতকের বিভিন্ন কবির “মনসামঙ্গল'"কাব্য 
বিশেষ করে, বিষুপালের “মনসামঙল'কাব্যে পাওয়া যায় । 
'কুসদিপের মাঝে আছে সুধা তরঙ্গিণা । 
বিনিঝিনি বএ পানি ভেটিয়। উজ।নি ॥ 
তার মধো বাপ ঝাড়টি তিন ঠাঞ্জি তার বাস্ক।। 
ছিবকাল বৈসে তায় ধুকুরিয়া কাখ।॥ 
ছিরকাল বসন্তে কাগ করি সাঞ্চি সাঞ্চি। 
যা রে হের বিষ ত্বিতৃবনে নাঞ্ডি ॥+৫ 
সেকালের প্রায় সমস্ত ওঝাই অনেক দিনের মুতদেহেও প্রাণ সঞ্চার করতে পাবেন 
কলে অহংকার করতেন । 
“জলে থাকে জলে যায় জলে নাচে জলে রাখে তাল ।, 
ঘা রে কালকুটি বিষ সর্গ মর্ত পাতাল । 
ই মন্ত্রেজতি মরা না কড়িলি রা । 
আর মন্ত্র ঝাড়িছে ভীমসরের ম৷ ॥ 
, চৈ, চ* €আ'. লী ) পৃ. ৩১০। 
* চিপ. স- চি. ২য়, পৃ ৭৯। 
নী, পৃ. ৭৭। 
রূ, ধ. পৃ. ১৩১। 
* বি' ম. পৃণ২২। 


৯৩ টে ৫ ৬ 


২৩৪ সতেরে। শতকের বাঢ বাংলার অমাজ ও সাহিতা 


ভীমসরের পানি দিব সভাকার গায় । 
বার বংসরের মরা উঠিয়া ভাড়ায় ॥' 
মন্ত্রের বাবহাবের প্রচলন ছিল স্ু-গ্রসবেও। “মক্দিতজল' দিয়ে মু-প্রসবের ব্যবস্থার 
উল্লেখ কবেছেন মূবুন্দরাম তার “চগীমঙ্গল"কাব্যে |» ছিজরামদেবের ধর্মমজল- 
কাব্যেও এই মন্ত্রিত জলের ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে । 
“দারুণ বেখায় রঞ্জা কান্দিয়া বিকল । 
মুখে তুল্য। দিল দাই ওঁষধের জল ॥'২ 
সতেরো! শতকের অপর কবি যাছুনাথের ধর্মপুরাণ-কাব্যেও স্থথ-প্রণবের কারণে 
মন্ত্রপুত জল তথা 'জাওন, বাবহাবের খবর পাওয়া যায়৷ মেন্কাবতী ধাই আসি 
পাতাইল জাওন 1৩ ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে । 

। মনোবিকার-জনিত বাযধি | বাযু-বিকার মৃচ্ছণ, উন্মাদ, শধ্যামৃত্র ইত্যাদি ব্যাধি- 
গুলির প্রতিকাবকল্পে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হতে তার বেশীর ভাগই ছিল প্রধানতঃ 
দৈব-নির্ভর। বিভিন্ন দেবস্থানে ধর পা, কবচ-তাবিজ, স্প্াপ্ঘ-তেল ইত্যাদি ছিল এই 
লব রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ হাতিয়ার । এর সঙ্গে ভেষজ চিকিৎসাও প্রচলিত ছিল। 
কারও বামুবিকার রোগ দেখা দিলে, মাথায় “বিষুতৈল? এবং আরও অনেক সুগান্ধযুক্ত 
পাক তৈল' দেওয়া হতো । 

“বহুবিধ পাঁক তল সভে দেই শিরে 15 
রোগের আধিক্য দেখা দিলে অনেক সমগ্র রোগীকে “ততলব্বোণে' অর্থাৎ তৈল-পূর্ণ 
বৃহৎ পাত্রে ডুবিয়ে বাখ। হতো৷ । 
“তলক্রোণে খুই তৈল দেন কলেববে 1৫ 
খেতে দেওয়া হতো “ভাবু-নাবিকেলের' জল । 
“খাইবাবে দেহ ভাবু নারিকেল জল। 
যাবত উন্মাদ-বাযু শাহি করে বল।"5 
এইসব চিকিৎসায় কাজ না হলে অর্থাৎ এর পরেও রোগের আধিকা দেখ! দিলে 
রোগগ্রন্ত উত্তেজিত বাক্কিকে বেঁধে বেখে শিবাদ্ত' প্রয়োগ করা হতো। 
“ছুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে । 
শিবা ঘ্বত-প্রয়োগে সে এ ৰাষু নিত্তবে 1? 


ছে 


ক. ক' ৮. পৃ. ২৫৮। 
২. বি. ভা. পু. সং৬৫৬১। প. সং ৩৩খ। 
যা. ধ.পৃ. ৬৯। 
চৈ, ভা. পৃ. ৮৫। 
এ, ত্র 
এ, পৃ. ১৬১। 
খী, পৃ. ১৬১। 


৪৫ ০৬৫ 


ব্যাধি-প্রতিকার ২৩৫ 


সামস্ষিক মৃচ্ছক্ “মুখে জল" ও “মবীচের গুড়া” প্রয়োগের খবব পাওয়া] যায় । 
'বুড়া রাজ। মৃচ্ছণ হলে! উঠে হাক হায়। 
মূখে জল দেয় কেহ মরীচের গুভা &৯ 
এছাড়া, “চামর-বাতাল' তো। ছিলই ।২ শধামৃত্রঃ রাতকাপ। ইত্যাদি ব্যাধিতে 
নানারকম “টোটকা” ওষুধের প্রয়োগ প্রচলিত ছিলঃ আজও আছে। 
| -প্রেতার্দি ও অপদেবতা-বিশ্বা-জনিত ব্যাধি । সতেবো৷ শতকের 
বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের প্রধান প্রধান কবিদের কাব্োই দেখ ধায়-_জামাতাকে কন্যার 
বশীভূত করবার প্রয়োজনে, বিবাহের স্ত্রী-আচারের মধো ওষধিকরণের ব্যবস্থ। প্রচলিত 
রয়েছে । সেখানে ওষধিকরণের উপকরণ হিসাবে, বিশেষ দিনে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তত 
কাজল", “তেটুখই”, “করবীর ছড়ি মূল”, “শজারুর কাটা”, “চালগুড', “অশ্বদ পাতে 
বিশাশয় খিলি' অর্থাৎ অশ্ব পাতার একশো! কুাডিটি মোডক ইত্যাদি বহু খুঁটিনাটি 
বিষয়ের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়। যায় ।৩ সে যুগে এটি একটি নিয়ম সর্বস্ব আচারমাত্র 
ছিল না, বরং গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে অন্থশীলিত হতো । এই লৰ প্রথার সঙ্গে আর্ধ সমাজ 
অপেক্ষা ইন্দ্রজাল ও তৃকতাকে বিশ্বাসী আদিম জন সমাজের সম্পর্ক ছিল নিবিডতর। 
স্থযোগ ও স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাবে তখনকার জন-সমাঙ্জ এই সৰ ক্রিয়াকলাপের দ্বার! প্রবল- 
ভাবে প্রভাবিত হতো । আর সে প্রভাব আজকের এই বিজ্ঞানের যুগেও একেবারে 
বিলুপ্ত হয়েছে একথ। বলা কঠিন। 
দেবস্থানেব ওষুধ গ্রহণ করে সম্তানবতী হওয়ার বিশ্বীস বামায়ধ-মহীভারতের কাল 
থেকে চলে আসছে । বন্ধা রমণীরা সন্তান কামনায় যে কতে। দেবস্থানে ধরণ দিয়ে 
ওষুধ খেয়ে কতো। অপদেবতার স্থানে টিল বেঁধে ছাগল মহিষ মেষ'* মানত 
করতেন, আমাদের সতেরো শতকের সাহিত্যে তার চুর নিদর্শন পাওয় যান । 
পুত্র নাঞ্ি রাজা রাণী মরণে বিকল । 
পধশাননে পৃজ। মানে ষ্ঠীকে ছাগল ॥ 
রস্ষিনি বাষুলি পূজা করে এক মোনে। 
শ্রীকলের দল দেয় শিবের চরণে ॥ 
হুবিবংশ ভারথ মহলে করাইল । 
রগ্রাবতীর তথাপি বালক নাহি হুল্য ॥€ 
কোনে। কোনে। দেবন্থান শুধুমাত্র এই কারণেই প্রসিদ্ধি লাভ করতো। আলোচ্য 
সময়ের কবি ব্ূপরাষ তার ধর্মমজল'-কাব্যর বন্দন। অংশে বলেছেন-_ 
ঘ ধ. পৃ. ২,৩। 
এ. পৃ. ১৭৮। 
রা. ধ. পৃ, ৬১ ৬২ । 
এ. পৃ ৬৯। 
, স্থিজরামদেবের 'ধর্মমঙ্গল'। বি.ভা! পু. সং. ৬৫৬১। প. সং১০ক। 
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২৩৬ সতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য . 


“কামার হাটির পঞ্চানন্দ বন্দো। জোড় হাতে । 
ছেলের তরে কত মেয়ে ওধধ যায় খেতে ॥১ 
আজও অনেক দেবস্থানে এই জাতীয় ওষুধ পাওয়। যায়; এবং ত৷ গ্রহণ কৰে 
মানুষ উপকৃত হয় বলে গ্রাষে গঞ্জে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। 
ভূত-প্রেত, ডাকিনী-ষোগিনী প্রভৃতি অপদেবতায় বিশ্বাস আদিম কাল থেকে 
মানুষের মনে দানা বেঁধে আছে । এই বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছে তুলো -লাগাঃ বাতাস- 
লাগ।, বাণ-মার। প্রভৃতি । এর থেকে রক্ষা পেতে দরকার হতো ওঝা। ও গুণিনদের । 
“চৈতন্তচরিতামৃত'-গ্রস্থে ওঝ। কর্তৃক ভূত-বিতারণের একটি সরস বর্ণন। পাওয়। যায় । 
“আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে । 
মন্ত্র পড়ি হস্ত দিল তাহার মাথাতে ॥ 
তিন চাপড় মারি বলে ভূত পালাইল ।*২ 
সেকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবাব পর থেকেই আবম্ত হতে। এই অপদ্দেবতার অশুভ 
অধিষ্ঠানের ভীতি । নব্জাত শিশুর কলাণ কামনায় ঘে সমন্ত কৃত্যাদদি পালন কর। 
হতো, তার মধো অপদেবতার দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার তুক্‌-তাক্‌, মন্ত্রতন্ত্র অন্যতম । 
“জাতকর্ম' সংস্কারের মধ্যে ষষ্ঠ দিবসে নবজাতককে ঘিরে রাত্রি জাগরণ, নানারকম মন্ত্র 
পাঠ, স্ৃতিকা গৃহের চারদিক বেড়ে “মন্ত্র পড়ে' দেওয়া১ গোবর, গোমুণ্ড, লোহা» মাছের 
আশ, জুতো ইত্যাদি এনে স্থতিকা গৃহের চারদিকে রাখা, অপদেবতাকে শান করবার 
জন্যই প্রচলিত ছিল । এখনও এর জের দুল ভ নয । বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগবত"-গ্রস্থে 
শ্রীচৈতম্যদেবের জন্মের পরে সকলে মিলে স্থতিকা-গৃহের চতুর্দিক ঘিরে “বিষুঃরক্ষা, 
“দেবীরক্ষা' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠত এবং ওঝাদের সেখানে আগমন, আমাদের বক্তব্যকে 
সমর্থন করে । আজ পযন্ত এই প্রথ] অব্যাহত রয়েছে । 
ছোটে! ছেলে অনবরত কীাদলে মনে করা হতো, কোনো কু-লোকের দৃষ্টি তার ওপর 
পড়েছে । রাঢ়ে একে বলা হয় বাতাস লাগ । এর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 
শিশুদের অঙ্গে দেবস্থানের “রক্ষা কবচ' বেঁধে দেওয়া হতো । বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্ত- 
ভাগবত'-কাব্যে দেখ। যায় শিশু-চৈতন্যকে “ডাকিনী দানবে পাছে বল করে'৪ বলে সকলে 
সতর্ক থাকতেন । এই প্রসঙ্গে ঘতেরো শতকের কবি রূপরামের ধর্মমঙ্গল-কাব্যেও 
একটি সুন্ধর বর্ণনা পাওয়া] যায়৷ 
“চাবি দণ্ড হইল বাছ। ছুপ্ধ নাই খায়ু। 
কল্যাণী মাণিকী বলে এহার উপায় ॥ 


১. রী, ধ. পৃ, ১৬। 
২. চৈ. চ, ভে) পৃ. ৩২৫। 
৩. চৈ. ভা. পৃ. ২৮। 
৪. চৈ. ভা. পৃ. ৫৭। 


ব্যাধি-প্রতিকার ২৩খ. 


কেহ কান কথ! কহেকেহ বান্ধে রক্ষা। 
কেহ বলে পাট্‌ পড়শি বা গেল দেখ্য। ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে শিশু কোলে ঘুম গেল । 
কল্যাণী মাণিক। বলে জঞ্জাল করেছিল ॥”৯ 
আলোচ্য সময়ের অপর কবি ঘশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দ-বিলাস-কাবো২.বালক কৃষ্ণ এক- 
দিন অনবরত ক্রন্দন করলে, মাতা ধশোমতীকে ও অনুরূপ আশঙ্কায় কাতর হতে দেখি । 
“ডাকিনী জোগিনী কিবা মুখদোষী আমি । 
কান্দাল্য বাছারে পার! হেন মনে বালী ॥ 
স্তনপান নাহি করে নাহি শুনে বোল। 
করপদ আছাড়িঞা করে মাত্র গোল ॥ 
উদ্দর বেথায় পাবা তেঞ্ি নাহি ভোথ । 
কে জানে কুজ্ঞানে পার কৈল ছুষ্ট লোক ॥ 
নাহি জানি তন্ত্র মন্ত্র রক্ষা ৰাক্ষিবারে | 
নিদ্রা যাব যাছু বাছা কেমন প্রকারে ॥' 
আবার শ্রীকুষ্ণকর্তৃক পৃতনা-বধের পরে শিশু-রুষ্ণকে রাক্ষপীর হাত থেকে ফিরে 
পেয়েছে মনে করে গোপ-রমণীরা তার অশুভ স্পর্শদোষ খণ্ডাবার জন্যে-_ 
“আনন পাইঞা মন্ত্র বিজে রক্ষা] বান্ধে ॥ 
বিজমন্ত্র তন্ত্র জত অঙ্জন্যাস কবে । 
মহামন্ত্রে বক্ষা। বাদ্ধে দেব দামোধরে ॥ ৩ 
আমাদের আলোচ্য শতাব্দীর কোনে! কোনে। কবি তাদের দিগ.-বন্দনা। অংশে 
বিভিন্ন দেবদেবীর লঙ্গে ভাকিনী-যোগিনীদেরও বন্দনা করেছেন। 
“ডাকিনী যোগিনী বন্দে? শ্রীধর্মের পা । 
লব্ধ হইয়া যে মোর আসবে করে ঘা ॥ 
তিনি মোর ভগিনী আমি তার ভাই। 
আপরেতে করে ঘ! চণ্ডীর দোহাই ॥'8 
অপদ্েবতায় বিশ্বাস ষে সেকালে কতো! গভীর ছিল, তা! এর থেকে সহজেই অনুমান 
কর|বায়। আজও খোঁজ করলে রাঢ়ের গ্রামে-গঞ্জে ভাইনী বলে চিহ্নিত দু-একজন 
স্ীলোক মিলে ঘাবে ৷ তারা নাকি দৃষ্টিপাত মাত্রই শিশুদেছের বক্ত শুষে নিতে পারে । 
“আমি হই মুখ দোপী 
ঘরে বসি খাই ছেল্যা' পরেশ পড়মি ।”€ 
রী, ধ. পৃ. ১৪৩। 
বি. ভা. পু. লং ১৯*৯। 
এ. রঃ | 
ক. চ. পৃ. ২৫ 
ম* পৃ. ৩৮ 


রজার 


২৩৮ সতেরো৷ শতকের রাঢ় বাংলার লমাজ ও লাহিত্য 


যতই অবিশ্বান্ত এবং সেই নঙ্গে হাশ্তকর হোক না কেন, এই বিশ্বাস সেকালের মতে। 
একালেও প্রচলিত আছে। সাধারণ মানুষ অপত্য শ্মেহের বশবর্তা হয়ে কোনো রকম 
বিচার-বিশ্লেষণ না কবেই এই শ্রেণীর জনমতকে মেনে নেয় এবং কুসংস্কারের শিকার 
হয়ে পড়ে । 

. ঈর্ধান্বিত হয়ে অপরের ক্ষতি সাধন করবার জন্যেও নানা ধরনের মন্্র-তত্তর ও 
তুক-তাকের ব্যবহার সে যুগে বহুল প্রচলিত ছিল । “বাণ-মাব ভার মধ্যে অন্ততম। 
কালক্রমে মান্য ঘতই বন্তবাদী হয়ে উঠেছে, ততই এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সমাজ থেকে 
লোপ পেয়েছে। 

“মহাসঙ্ক নাম যোর জিও জিনি। 
মোর বাণে ধম ঘরে জাইবি এখনি ॥ 

এ কথায় এখন কেউ ভীত হবে না। কিন্তু বাণ-মেরে ফলবস্ত গাছ, পুকুরের জল 
থেকে শুরু করে মান্থষের প্রাণ পর্যন্ত সেকালে নষ্ট করা হতো, এরকম ধারণা সমাজে 
প্রচলিত ছিল। 

“অশ্ুসারে বাণ মারে চান্দ অধিকারী । 
নিছিয়। ফেলিল গাছের দক্ষিণ ভালি ॥”১ 

তাই একদিকে ষেমন ক্ষতি করবার জন্যে নানান ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত ছিল, অপর 
দিকে আবার সেই বাণ কাটান করবার জন্বেও এ বিষয়ে দিদ্ধহন্ত ওবা-গুণিনদের 
হবারস্থ হতে হতো প্রায়ই । সমস্ত বাধ। বিস্ব দূর করে প্রিক্ষজনকে কাছে এনে দিতে, বা 
চিরকালের মতে। কাছে ৰস করে রাখতে পাবেঃ সমাজে এমন গুণিনের অভাব ছিল না । 

সেকালের ব্যাধি, তা মনোবিকার-জনিতই হোক আর দেহবিকার-জনিতই ছোক না 
কেন, তাঁর একদিকে যেমন কর্মফল-জনিত চিন্তা ভাবন। মচল ছিল, অন্যদিকে তেমনি 
অনৃষ্ত শক্তির আনাগোনাতেও মানুষ ছিল সমানভাবেই আস্থাশীল । তাই একদিকে 
যেমন তখনকার মাচুষ বিশ্বাস করতো 

£কেবা কারে কাটে আর কেবা কারে রাখে । 
কাটে রাখে নারায়ণ না ধেখই চক্ষে ॥ 

অন্যদিকে এব কারণ হিসেবে আপন আপন কর্মফলকে দায়ী করে ভাবতো, “যত 
কিছু শুভাশুভ নব কম ফান্দে। তাই কবিরাজ বজলের পাশাপাশি শাস্তি-্বস্তায়ন, 
কব্চ-তাবিজ এবং বিপ্র-পাদোদক চলতে সমান তালেই। 

মতেবো৷ শতকের রাঢ়-দেশের এই সব বিচিত্র ব্যাধি ও তার হাত থেকে মৃক্ি 
পাবার এই ঘষে বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ, তাদের মধ্যে অনেকগুলিই বাড়ের প্রত্যন্ত 
গ্রামগুলিতে শতাব্বক্রমে আজও অব্যাহত রয়েছে । 





১. বি. ম. পৃ ৪২। 


রা্ধ-প্রেত পুজা 


কপালে জুড়ি ফোটা বদিল পণ্ডিত ঘট! 
সকলাতে বসিয়৷ কম্বলে। 

অর্থ গরু দিয়! দান বিজগণে সাবধান 
পাত্রে বিধি করেন সম্প্রদান। 

জথা বিধি পিওদান শ্রাদ্ধ হইল সমাধান 
ব্রাহ্মণের কৈল বছ মান । 


বিদেহী আত্রার অমরত্ব আম্থা থেকেই সে সম্পর্কে নান। চিন্তা-চেতনা গড়ে 
উঠেছিল সেই আদিম কাল থেকেই । পারলৌক্কি নান! দায়িত্ব কর্তব্ও দেখা 
দিয়েছে সেই একই পথে । তাই মৃত আত্মীয় ত্বজণের আত্মার খের জন্ত বিভিন্ন 
আচরণ বিধি সমাজে নির্দিষ্ট হয়। মুতের নংকার, প্রার্থনা, শিগুনান, প্রেত-পৃষ্গা, 
শ্রান্ধ। ভোজ ইতাদ্দি আচার, প্রথা, পদ্ধতি তাই স্বরূপে ব৷ ব্বপাস্তরে আদিম ও 
সর্বলীন। 
মতের সকার । এ দেশের ধর্মে-কর্মে, জীবনযাত্রায়, প্রাত্যহিক নান অনুষ্ঠানে, 
ব্রাহ্মণ ও ত্রাঙ্ধণ্যেতর ছুই ধারার সমন্বয় ঘটেছে। বাঙালির জীবন ধাত্রাছ্ বৈদিক 
অপেক্ষ। অবৈদিক ধারারই প্রাধান্ত বেশি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন ।১ 
শবদেহকে তৃপ্রোথিত করা প্রাচীনতম প্রথ। । আবার মৃতদেহকে জলে তালিয়ে 
দেওয়), উচ্চ উন্মুক্ত স্থানে পাখিদের আহাবেব জন্ত স্থাপন কর। এবং অস্তিম সংস্কৃত 
বিধি অন্ুধায়ী অগ্নিতে দাহ করা_এ সবই বৈদক যুগের শব-সৎকাঁর পদ্ধতি। সম্ভবতঃ 
বৈদিক অবৈদিক খারার মিশ্রণ । 
“যে নিখাত। যে পরোপ্ত। যে দঞ্জ। যে চোদ্ধিতাঃ | 
স্বাংস্তানগ্নে আবহ পিতৃণ, হবিষেহওবে 1১২ 
| হে অগ্নি, আমাদের পিতৃগণের মধ্যে বাহার ভূপ্রোথিত, জলে নিমজ্জিত বা 
প্রবাহিত, অগ্রিদগ্ধ অথবা উন্নত স্থানে স্থাপিত, তীহাদের সকপকে আমাদের প্রদত্ত 
হবি ভক্ষণার্থ এখানে আনক্ষন করুন। ] 


মৃতব্কিত্র শবদেহকে অগ্ষিবাহে সংকর করার বিধানটিকে অস্ঠিম সংক্কীর বা 





১. চি প.পস. চি. । ১ম. পু । পৃ. ২৯০প-৬ | 
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২৪ সতেবেো। শতকের বাঁঢ বাংলার মমাজ ও সাহিত্য 


অপেক্ষারত পরবর্তঁ কালের সংস্কার বলা হয়। থর্থেদের দশম মণ্ডলের ছুটি স্ুক্কে* 
বৈদিক যুগের শব-সংস্কার পদ্ধতির বিশেষ আলোচনা আছে। সেখানে দেখা যায় 
শবদেহকে তৃপ্রোথিত করা প্রাচীনতম প্রথা একং অগ্রিদাহ করা অস্তিয় বিধি । কিন্তু 
সমাজে প্রাচীন রীতিনীতির সংস্কার সাধিত হলেও সমাজের কিছু লোক হুসংস্কৃত রীতি 
গ্রহণ করেন না__সনাতনীরা। সর্বদাই নৃতন সংস্কারের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে প্রাচীন বীতি- 
নীতিকে আকড়িয়ে থাকেন । ওদিকে আবার প্রাচীন অবৈদিক মতে মান্থষের চরম 
মৃত্যু নেই। সথতরাং মৃতদেহকে ভন্মীভূত করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রাণহীন দেহটিকে 
ভূগর্ভস্থ করে রাখলে স্বর্গত আত্ম! মধ্যে মধ্যে এসে এতে আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং 
আত্মীক্স-স্বজনের মঙ্গলার্থে অলৌকিক শক্তি প্রয়়োগপূর্বক সাহাধা করবে- এটিই ছিল 
অবৈদিক বা প্রাকৃবৈদিক জনবিশ্বান। কেউ কেউ এটিকে প্রাচীন মুনি-ধারাগত 
বিশ্বাস বলেও মনে করে থাকেন। শম্ভবত: এই কারণেই হিন্দু সমাজের কোনে। 
জাতির কেউ লম্ম্যাস ধর্মে দীক্ষিত হলে তার মৃত্যুর পরে শবদেহটিকে আদি বৈদিক 
বিধান অনুসারে এখনও ভূপ্রোথিত বা জলে নিমজ্জিত করা হস্ব। 

অবশ্য পরবর্তী কালীন অগ্রিহোত্রের প্রভাবটিও ক্রমে ক্রমে মক্স্যাপী যোগীদের মধ্যেও 
প্রসার লাভ করে। মেইজন্য ভূপ্রোথিত বা জলে নিমজ্জিত করার আগে মৃতদেহের 
মৃখমণ্ডলে ঘ্বতের মশাল, প্রদীপ বা পাটকাঠি দ্বার! সামান্য অগ্নি স্পর্শ করানো হয় ! 
এই মুখাগ্রির নিক্কম গাজেয় পশ্চিমবজের সর্বত্রই হিন্দু সাজে আজও সমানভাবে 
প্রচলিত । রাট বাংলার নাথ যোগীরাও অগ্রিসংক্কার পদ্ধতির অনুসরণ ন। করে প্রাচীন 
ভূপ্রোথিত করার বিধানটিই অন্ুপরণ করতেন। তাঁরা মুখাগ্রি করে মৃতদেহকে 
ঘোঁগাসনে উপবেশন করিয়ে সমাধিস্থ করেন।৩ যোগ সাধনায় নিথিকল্প সমাধিতে 
নিষ্পন্দ দেহের মধ্যে প্রাণ ফিবে আসে । যোগীর বিশ্বাস ধাকে মৃত বলে মনে করা 
হচ্ছে, তিনি প্রকৃতপক্ষে নিধিকল্প সমাধিস্থ । সমাধি ভঙ্গ হলে আবার প্রাপক্রিয়। 
আরম্ভ হতে পারে। স্থতরাং মৃতদেহকে অগ্নিযোগে ভস্ম কর। অন্ুচিত। এই প্রসঙ্গে 
একটি কথ। ম্মরণঘোগা যে, শবদাহী বঙ্গীয় ত্রাহ্মণ-কায়স্থাদিরা নাবালক শিশুর মৃতদেহ 
সূপ্রোথিত করেন।১ এটিও সম্ভবতঃ পুনরায় প্রাপক্রিয়া আরম্ত হতে পারে এই 
আদিম লোকবিশ্বীসেরই ফলশ্রুতি। 

আমাদের আলোচ্য তেরে! শতকের সাহিত্যে এই মুতের সৎকার কৃত্যের কিছু 

কিছু খবর পাওয়া! যায়। সতেরো! শতকের কবি পীতারাম দাস তার ধের্মমঙ্গল'- 


১০ ১০1১৫।১১ এবং ১০১৮৮ । 

২ চিপ. স-চি। ১ম, পৃ পৃ. ২১৯। 
৩. গ্োর্খবিজয়। তৃ. পৃ. গ.--৮। 

৪. 05866 159 10018, [7 96600, [১ 109. 


শ্রান্ধ-প্রেত-পৃজ। 


কাব্যে ১ মৃতের সৎকারের: বাস্তব বর্ণন। দিয়েছেন । 

সৎকার করেন বাপের বনু কষ্ট ধবে। 

গড়িল উত্তম চিতা উত্তর সিক্ববে 

অগোর চন্দন কাঠ ঘ্বৃত পাট দিয়া | 

বন্পুকার নিবে তারে ম্নান করাইয়া ॥ 

কান্দিয়। কান্দিয়৷ শিব বাপে সোয়াইল। 

খড়িকায়্ করিয়া অগ্নি হাতে করি দিল ॥”১ 

সতেরো শতকের অপর কবি বিষু'পালের “মনসামঙ্গল'-কাবো বাজ জন্মেজয় কতৃক 

সার পিতার মৃত্যুতে মৃতদেহ নংকারের বিস্তৃত বর্ণন] পাওয়া যায় । 

“গঙ্গার কুলে রাজাকে লইল তুলিয়।। 

আগর চন্দন নিল ভাগ্ডার ভাঙ্গিয়! ॥ 

দক্ষিণে বসিল। রাজার পুরোহিত ত্রান্ধণ। 

সলকা জালিয়া কৈল এ মুখ আগুন ॥ 

চন্দনের চেল রে ফেলায় সারি সারি । 

স্বৃত ঢালিল তাথে কলসি কলধসি॥ 

জন্মেজয় জেয়] তায় আনল লাগাল্য । 

সাত তাল অগ্নিট প্রবল হইল ॥ 

নাড়িয়। চাড়িয়। বাজার কল শত কাজ। 

সোনার অঙ্গ পুড়াইয়! কৈল ছারখার ॥”৩ 

সংকারের ক্ষেত্রে নদীর তীর, বিশেষ করে গঙ্গানাদীর তীর ছিল কামা স্থান। 

বিষুপালের “মনসামঙ্গল'কাব্যে দেখি সমুত্র মন্থনের বিষ পান করে শিবের প্রাণ স্পন্দন 
বন্ধ হলে, সে খবর পেয়ে দেবী চণ্ডী এসে তার সৎকারের যথোপযুক্ত বাবস্থা করেন 
সমৃত্রের তীরেই । 


২৪১ 


চণ্ডী হর লইয়া কুলে নামিল সাগরের জলে 
স্তান করায় পশ্ুপতি ৷ 

কোথা৷ গেলে বাজ হনুমান আগৰ চন্দন আন 
তিজ শজ্যা কব না যতনে 1১8 


আবার সতেরো। শতকের অপর কবি ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙগল'-কাব্য এব বর্ণন। 
পাই একটু অন্য রকমভাবে | 


ক. বি. পু. সং. ২৪৭৩। 
এ. প. সংঃ€ক। 
বি. ম. পৃ.৩*| 
এ. পৃ ১৯। 
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২৪২ সতেরো! শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও সাছিতা 


“ভবানী বলেন শুন দেব্তা। সকল । 
আনিঞা চন্দন কাষ্ট সাজাহ আনল ॥ 
প্রভুর উদ্দিশে বাব আমি অভাগিনী । 
ঘতেক দেবতা মেলি সাজাহ অগুনি ॥ 
আনণিঞা চন্দন কাষ্ঠ সাজাল্য আনল । 
ভবানী বলেন শুন দেবত! সকল ॥ 
শ্মশানেতে পেল নিঞ। চন্দনের স্তন্ত | 
প্রতৃরে ধৰিয়। লহ কিসের বিলম্ব ॥ 
ত্রিভুবনে হাহাকাব্র মহেশ মোহিত । 
চন্দনের কাষ্ঠে অগ্নি হল প্রজ্জলিত 1৯ 
ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল-কাব্যে অনাদ্যের মাযামৃত্যু হলে তাৰ তিন পুজ রদ্ধা, 
বিষুণ ও শিব পিতার যথোচিত সৎকার কার্য সমাপ্ত করেন । 
“বাহির হইল প্রাণ বিপরীত বেশ। 
মায়ার কারণে প্রত পায় বড ক্লেশ ॥ 
প্রভুর মরণ দেখি ঘত লব মুনি । 
অবিলম্বে ভ্রিদেবারে ডাক দিয়া আনি ॥ 
উলুক বলেন ব্রহ্মা, কি ভাব বিচাবু। 
অগ্নি দিয়! জনকের কর প্রতিকার ॥ 
যতেক বিধান তার সভে করু ধাধ্য | 
বলুকার তীরে লয়্য। কর অশ্রিকার্ধ্য ॥ 
লইল নৌতন ঘ্বত চন্দনের সার । 
বলুকার তীরে গেলা করিতে সৎকাব ॥ 
হেনকালে বলেন ভলুক তপোধন । 
আমার বচন শুন ব্রহ্মা নারায়ণ ॥ 
পৃথিবী আপোড়া নাঞ্িঃ ভাব মনে মনে । 
অব্নীতে অগ্রিকাধ্া করিবে কেমনে ॥ 
মুনির বচন শুনি হেনকালে হর । 
ভাবিয়া আপন মনে করিল! উত্তর ! 
মৃতাঞ্জয় নাম মোর নাহিক মরণ। 
উরু ভাগে কহ পাবক নিয়োজন ॥ 
উবাত পাতিয়। দিল। দেব ভ্রিনয়নে | 
হবের উরুতে হেল ধর্মের শ্মশান ॥ 
মায়ার কারণে হৈল অগ্নি নিয়োজন ।,২ 





১. কষে মত পৃহত৪। 
২, ৰি.ম. পৃ. ১১। 


শ্রান্ধ প্রেত-পৃজ। ২৪৩ 


সংক1রের পূর্বে শবছেহকে আন করিয়ে হবাজে সগন্ধি চন্দনবুদ্থুম-বঙুরি জেপন 
করে, উদ্ধম বন ও আ]ভবুণ পরিয়ে উত্তম শয্যায় শয়ন করিয়ে। কীর্তন মহোৎসৰ 
করিয়ে ভারপর মুখাগ্রি করা হতো কোনে কোলো েত্রে সাং অুযান্ধী। ভদা,ন্ন 
তীর 'চৈতন্ুমঙ্গলকাব্যে চৈতন্যদেবের পিতার শবদেহ ফদৎকাবের এই হকম ব্ণন]ই 


ফরেছেন। 


“আজ্ঞা দিল গৌরচন্দ্র যতেক ত্রাহ্ষণে। 
আমার বাপের শয়ন করায় দিব্যাসনে । 
পাট নেত ভোট শেত 5কলত কম্বলে। 
চিতার উপরে পাড়ি শযা গঙ্গাজলে ॥ 
কুক্কুম কম্তরি দেহ সর্বঙ্গে চন্দন। 
দিব্য বস্ত্র দিব্য মল্য দিব্য আভবুণ ॥ 
শিয়রে চন্দ বাভিশ উপরে চন্দ্রাতপ। 
দশ দণ্ড করহ কীর্তন মহোৎসব ॥'১ 


ষে ব্যততির পুন যথাযোগ্য শান্তর বিধান তন্তু পিতার *বছেহের সংকর করে, 
ভার অক্ষয় ব্বর্গ লাভ হয় বলে পাধাবণ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। 


“করুহ সৎকার তার শাস্তের বিধানে । 
পরকালে পান যেন প্রতৃর চরণে |১ 


সতেরো শতকের বিভিন্ন কাবো ও কিছু পরবর্তী কাজের চিঠিপত্রে, মৃত্যুকালে 
তীর্ঘযাত্রা, গয়াধাম গমন, গঙ্গাতীরে পিতৃবিয্োগ, তুঁজসী নে হবিকথা' স্মরণ করতে 
করতে দেহত্যাগ, মৃত্যুকালে গল্জায় অন্ুর্ভলি যা, ইত্যাদির কিছু কিছু খবর পাওয়া 


বায়। 


বৃদ্ধ বয়সে শরীরে বোগলক্্ণ দেখ! ছিলে কোনেো। রকম চিকিৎসার গশ্র আসতে! 
না! বার্ধক্যের অবশ্যন্ভাবী এবং অপ্রতিরোধ্য রোগ ভেনে রোগীকে অস্ত্লী ধাত্রা 


করানো হতো । 


“হেনকালে মুছণ গেল মিশ্র পুরন্দর | 
বিশ্বক্ধপ শোকে তার গাএ আইল জ্বর ॥ 
মহাবাযু কফ উদ্বস্বাস রক্তশ্রবে। 
দেখিবারে গেলা তাবে সকল বৈষ্বে ॥ 
বিপ্রগণ মেলি লৈল গা, অস্তরলে 1৩ 


গঙ্গার তীরে, তুলমী তলায়, কি তীর্থস্থানে মত সেকালের মাক্গষের একান্ত ' কাম্য 
ছিল । কিছুকাল পূর্বেও রাঢ় বাংলার মানুষ এই একই সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। 


১, চৈ. ষ. 


পৃ ৪৫। 


"ই, ধৃ. ধু । বি. ভা. পু. সং ৪*৮। প. নসং২০৯ক, 
চি চৈ, ষ। পৃ. ৪৩। 


২৪৪ সতেরে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিজ 


। আস । 


হিন্দু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এই আত্মা তার মতে অবিনশ্বর । মানুষের 
মৃত্যুর অর্থ তার দেহের ধ্বংস, আত্মার নয়। মৃত বাক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, 
আত্মার তুষ্টিবিধান ও তার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা শ্রাদ্ধ বলতে এ সমস্তই বোঝায় 
আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা যে মৃত বাক্কির মুত্া তিথিতেই শুধুমাত্র জানাণো হচ্ছ, তা পক্স। 
উপনয়ন এবং বিবাহ ইতাদি অনান্য সংস্কারের পূর্বেও এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অবশ্য দেয়। 
যুগ যুগ ধরে 'এই শ্রাদ্ধ হিন্দুর সমাজে ও ধর্স-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত 
হয়ে আসছে । | 

বাটে এ পধস্ত প্রাপ্ত শ্রাদ্ধবিষয়ক প্রধান নিবন্ধ গ্রন্থ তিনটি। শুলপানির “শ্রাদ্ধ 
বিবেক, রঘুনন্দনের শ্াদ্ধতব' ও গোবিন্দানন্দের শ্রিদ্ধক্রিয়া কৌমুর্দি। এদেশে 
এই তিনটি গ্রন্থ অনুসারে শ্রাদ্ধের তব ৪ অনুষ্ঠান পালিত হয়। স্ার্ত বঘুনন্দন তীর্‌ 
শ্রান্ধতত্বন-গ্রস্থে পুলস্তা বচন উদ্ধার করেছেন_-শ্রন্ধয়। দীন্ঘতে যস্মাং শ্রাদ্ধং তেন 
নিগদাতে। তাই শ্রঙ্ধাপূর্বক আত্মার উদ্দেশো অন্নাদি দানের নামই শ্রাদ্ধ। 

আদ্ধ বিময়ক এই নিবন্ধ গ্রন্থপ্রল, সতেরো। শতকের সাহিতো প্রান্ত বর্ণনা এবং 
আলোচ্য শতকের কিছু পরবর্তী কালের প্রান্ত চিঠিপত্রের ভিত্তিতে বাটে প্রচপিত 
শ্রান্ধকালীন কৃতোর একটি ম্ুম্পস্ট ধারণা করা যায়। কারণ মৃত্াকৃতা দির 
মতো সামাজিক আচারের ক্ষেত্রে মানুষ অন্ধভাবে সংবক্ষণশীল। স্থৃতরাং আলোচা 
সতেরো শতকের পুরে ৪ পরে শ্রাদ্ধ বিষয়ে রক্ষণশীল আচার-সর্বদ্ব হিন্দু সমাজে কোনে! 
পরিবর্ভন প্রত্যাশ। কর ঘায় না। 

অ*শীচান্তের দ্বিতীয় দিনে আদাশ্রাদ্ধ। এই আদাশ্রাদ্ধে তিল-কাঞ্চন ও অব্লজল 
উৎসর্গ কর হতো। এবং আজও হম্ম। সামর্থ অন্রপারে পিতামাতার প্রেতত্ব পরিহাবের 
জন্য ব্রান্ষণকে ধেস্থু বা বুষ উৎসর্গ কর! হয়ে থাকে । বর্তঘানে সেটি প্রতীকী বৃষোৎসর্গ 
মাত্র। শ্রান্ধে আত্মীক্ষ-বন্ধুদের নিমন্ত্রণ, গুরু-পুরোহিতকে সম্মানী স্বরূপ দান, ইত্যাি 
অবশা কৃতা ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও আছে। 

সতেরে। শতকের বিভিন্ন কাবো ও কিছু পরবর্তী কালের চিঠিশত্রে, পিতৃশ্রাছ্ছে 
চন্দন ও ধেন্ু দান, গল্মাধামে গমন এবং সঙ্গতি ও বংশ মধাদ। অগ্থলারে পিতা-মাতা-গুরু 
প্রভৃতির শ্রাদ্ধে হেয়ালীর ভাষায় সময়োচিত পে অধাপক নিমন্ত্রণ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
কর্তৃক রচিত “নীকাবন্ধ' “পন্মবন্ধ' ইত্যাদি সাংকেতিক ভাষায় পত্র £প্ররণ করে নিমন্ত্রণ 
করা_-অঞ্চলভে'দ এই সমন্ত আচার হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল । 

শ্রাদ্ধ, পিগুদান ইত্যাদি প্রণঙ্গেও সমকালীন সাহিত্যে কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া 
যায়। “চৈতনা ভাগবত" চতন্য চণ্রতাষৃত' ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রঠৈতনাদেবের পিতার 
মৃত্যুর পরে, তাঁর আত্মার মুক্তির কামনায় শ্রচৈতন্যদেব কর্তক গল্পান্ধ পিগুবানের 


শ্রাহ্ধ প্রেত-পৃজ। ২৪৫ 


বর্ণন। রয়েছে । জয়ানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী চৈতন্যদেবের পিতা মৃত্যুকালে পুণ্ডকে 
অন্গরোধ করে যান, গয্ষায় গিয়ে তার পিগুদান করতে । 
গয়াতে আমার বাপু দিহ পিগুদান ।'* 
সতেরো শতকের বিভিন্ন “মনসামঙ্গল-কাবো ধজ্রীর মৃত্যুতে শিল্ক টাদ সদাগরকে 
মৃত গুরুদেবের পৃণ্যার্থে অন্নদ্দান করতে দেখা যায় 
“গুরুদেবের পৃর্ণে আমি অন্নদান কারব হে।'২ 
দ্বিজরামদেবের “অভয়ামঙ্গল'-কাব্যে কালকেতুকে তার পিতামাতার পারলৌকিক 
কাজ করতে দেখি । 
“সেই কালে কালকেতু লইয়া পুরোহিত । 
জননী জনকের করে ওদ্ধ দৈহিক ॥ 
প্রেতকর্ম স্কলিয়৷ ব্যাধের নন্দন ।”৩ 
আবার মুকুন্দরামের “চণ্তীমজল'-কাঁবো ধনপতি »দ1গবের পিতার মৃতাতে তার 
"ত্র হথখের কামনায়, মহাজমারোহে শ্রাকাব ও আত্মীয়-বন্ধুদের নিমন্রণেক বিস্তৃত 
বর্ণন। বয়েছে। 
“তিল তুলসী গঙ্গোদক কুসবটু অশ্বত্বক 
সব জর্ব। কুসুম চন্দনে ॥ 
সাগত অস্থঙ্গা কনি ঘিজ করে বেদধ্ৰনি 
নিয়োজিত হইয়া একমনে । 
কপালে যুড়িয়া ফোট। বিল পণ্ডিত ঘট 
সকলাতে বশিয়া ক্লে ॥ 
অধ্য গরু দিয়া দান দ্বিজগনে সাবধান 
পাত্রে বিধি করেন সম্প্রধান। 
জথা বিধি পিগুদান শাদ্ধ হইল সমাধান 
ব্রাহ্মণের কৈল বনু যান ॥৪ 
জয়ানন্দের “চৈতন্তমন্জল"কাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রচৈতন্তদেব সন্যাস গ্রহণের পূর্বে 
শুধু মৃত পূর্বপুরুষদের নম্ন, ' আত্মীয় অনাত্ীয় অনেক জাবিত লোকেরও শিপুদান 
করেছিলেন । 
সীভারামদাসের ধর্মমজল'-কাবো পাত্র মহামদের সঙ্গে যুদ্ধে কলিজার মৃত হলে 
কাঁনড়। তার সংস্কার করেন । সেখানে বাবে। মাসে বাবে পিগুদানেরও উল্লেখ পাওয়া 
ঘবাক়। 
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ধা সতেরে শতকের রাঢ় বাংপার সমাজ ও সাহিত্য 


“কান্দনা কান্দন৷ বিএ ন। কান্দিঅ আব । 
চিতা সাজাইয়1 বাছা কর সতকার্‌ ॥... 
সইখানে সতিনির সতকার করিল । 
বার মাসে বার পিও সমর্পণ কৈল ॥১ 
শান্ত্ী্ন বিধান অনুসারে পুত্র শিগুদান করলে পিতার বৈকুঞঠলাভ হয্ব। কিন্তু 
পুঅহীন বাজির পিগুদানের ক্ষেত্রো স্ত্রী ধদি অগ্মৃতা না হন, তবে তাঁকেই স্বামীর 
উর্ধলৌ কিক কৃতা সম্পন্ন করার দাত্সিত্ব বহন করতে হয় । 
পুত্র পিগুদান কর শাস্ত্রের বিধানে । 
পরকালে মুক্ত যেন হন তপোনে ॥ 
স্বাম। মৈলে স্ত্রি রহে ভাহাতে বিধান । 
অন্মূত৷ হঞ্া মৈলে পূর্ব পরিত্রাণ &২ 
সেকালে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বছুবিধ সমাজ কলাণমূলক কাঁজ করা হতো। বলেও 
পতাব্দীর সাহিত্য স্থত্রে জানা ঘায়। তার মধ্যে পুককরিণী খনন, মঠ প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ 
বোঁপন, ইত্যাদি করানোর বাতি অনেক ক্ষেত্রে প্রর্লিত ছিল । পরবর্তা কালের 
চিঠিশত্রেও এর উল্লেষ মেলে। এছাড়াও উপযুক্ত এবং দরিদ্র বাক্তির৷ নানা ধরনের 
দান গ্রহণ করায়, পবোক্ষতাবও আবার সমাজ উপকৃত হতে। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে । 
আবার পরবতী কালে এই দ্ানকে উপলক্ষ করে দাত৷ ও গ্রহী তাদের মধ্যে ষে নান। 
ধরনের বিবাদ বিসম্বাদেরও স্থট্টি হতো, তারও সরম উল্লেখ মেলে আঠারে। উনিশ 
শতকের বিভিন্ন দলিল দশ্তাবেজে। যার মধ্য দিয়ে সেকালের গ্রান সমাজের সুস্পষ্ট 
ছবি ফুটে ওঠে। 
শ্রাদ্ধের বিতিন্ন মন্ত্রে সেকালের বিশেষ বিশেষ সমাজচিত্র খুব স্বন্মরভাবে ফুচে 
উঠেছে । কোনো কোনে। মন্ত্র শুনলে মনে হবে ষেন জীবিত ও মৃত এক সঙ্গে হাত 
ধরাধরি করে চলেছে । আবার কোথাও মনে হবে শ্রদ্ধার দানে তৃপ্ধ পিতৃকৃল ষেন 
বর্তমানকে অশেষ ছুর্গতি থেকে মুক্ত করতে সদা সক্রিম্ধ । শুধু শ্রাদ্ধের মন্ত্রেই নয়, 
সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ও এই ধারণ। বদ্ধমূল ছিল। তাই শ্রান্ধের সকল কৃত্যই 
সম্পন্ধ কর। হতো একান্ত নিষ্ঠা ও অদ্ধাব সঙ্গে । 
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দৈবনির্ভরত। ॥। 


কর্কিলে কপালে কেবল হুংখ হুখ। 

কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক | 
কান্ধে করি বহে কেহ, কেহ চাপে কাদ্ধে। 
ষত কিছু গুভাশুভ সব কন্ম ফান্দে। 


সমগ্র সতেরো শতকের সাহিত্য পর্যালোচনী করলে ষে বিষয়টি অতান্ত স্পষ্ট হয়, তা 
হলো, সেকালে টৈবের প্রতি মান্ছষের বিশ্বাস ছিল অবিচল । বাণ্রিয়ার তার ভ্রমণ 
কাহিনীর এক জায়গায় লিখেছেন, “এশিয়ার অধিকাংশ 'লাকই শ্বর্গবাজোর সংকেত 
ও নির্দেশ সম্বন্ধে এতো বেশি আস্থাবান যে, পৃথিবীর কোনে ঘটন! যে উর্ধলোকের 
ইশার। ছাড| ঘটতে পাবে, এ তারা কল্পনাই করতে পারেন না। প্রতি পদে পদে তীরা 
গণৎকারে শরণাপন্ন হন । গণৎ্কারের পরামশ ছাঁড়। দ'পণ “ক পাও তারা চলতে চান 
না।.""জীবনের অতি তুচ্ছ গ্রাতা'হক ঘটনাও গণংকার শিয়ন্্রণ করেন ।--"এই জাতীয় 
জঘন্য কুসংস্কার, কথায় কথায় গণংকার, পদে পদে 'জাাতিষীর শরণাপন্ন হওয়া, __এ 
আমি আর কোথাও দেখি নি। মনে হয়, এদেশের লোক জন্ম থেকে জীবনটাকে 
যেন জোণতিষীর কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছে ।৮১ 

বাশিয়ার ছিলেন যুক্তিবাদী বিদেশী । তার কাছে অন্ধ সংস্কারের এই বকম 
বাডাবাঁড়ি বিরক্তিকর ঠেকোছিল । আজকের দিনে আমাদের কাছেও তা৷ কম বিরক্তিকর 
ও হাহ্যকর নয়। কিন্তু সতেরো! শতকের রাঢ বাংলার পুঁথিপজ্রের মধা দিয়ে সেদিনের 
স্থিতাবস্থা সমাজের যে ছবিটি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, সেখানেও দেখ! 
ধায় টবের নির্দেশ মানুষ মেনে চলতো প্রতি পদে পদেই | সাধারণ নৈতিক ও 
সামাজিক কুসংস্কারগুলিই নিয়ন্ত্রণ করতো মানুষের ভাৰ্-কর্ম এবং আচরণ। 
২ সেকালের বাত বাংলার মানুষ যে কোশণো কাজে যাআাব পূরে শুভক্ষণ দেখে যাত্ত। 
করতো । এবং যাত্রার 'প্রাকালে কোনো কারণে এর অন্যথ। ঘটে গেলে, সে যাত্রা থে 
কখনই শুভ হতে পাবে না, এই বিশ্বামও সমাজে প্রচলিত ছিল । 

সতেরো শতকের কবি বামকষ্চের 'শিবায়ন-কাবো দেখ! যায়, লোকমুখে পিতৃষজ্ঞের 
খৰর পেকে পার্বতী, শিবের বিন। অন্ুমতিতেই পিতৃগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করলে, তান 
যাত্রার সময়ের নানান অস্ত লক্ষণ দেখে চিন্তিত শিব বলেন__ 
“তোমায় আমায় দেখা নাঞ্চি পুনর্বার ॥ 
পূর্বব দিকে ঘাত্রা কৈলে অধ্য শনিবার । 


১, 1618 18 80985] 0090116, 


২৪৮ সতেরেো। শতকের বাঁ বাংলার সমাজ ও লাহিত্যি 


জ্যে্ঠতে পঞ্চম তার] হয়ত তোমার ॥ 
কৃষ্ণা নবমী তিথি এই তিন দোষ | 

বাপ ঘরে গিয়া সতি না! পাবে সন্তোষ ॥ 
ব্যাতীপাত যোগ আর গ্রহমুখ দিবা। 

এ ধাত্রায় গেলে নাহি কিবিয়া আপিবা ॥'১ 


এসব ক্ষেত্রে মনে করা হততে। দেবতা বিমুখ বলেই যাত্রার সময় বিবিধ অমজল নির্দেশ 
করে। এই শুভাশুভ কাল অবশ্যই দেখা হতো যুদ্ধে যাত্রার কালেও। সীতারামদাসের 
ধর্মমজল' কাবো দেশি কালু ভোষের পুত্র াথা ডোম যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্ত ত হয়ে, 

'অমঙ্গণ দেখে (ডাঁদ চিল উড্ে মাথে। 

জোগাশী মাগএ ভিক্ষা থাল করা] হাথে ॥ 

গিধি কাক ছোব মারে অ1গুলিয়া গেল । 

সাথ। বার জয় কালী মনে ম্মগরিল ॥"* 


শুধু তাই পয়। মাথা (ডামের ইষ্টদেবীও শুক্তের অমঙ্গল আশঙ্কার ভীত হয়ে 
আকাশবাণী করেন। 


“আজ রনে পাজায়া ফিরা জাহ ঘর 
পরান হারাবে সাখ। কুছিত বাসর ॥ 
পৌর্ণমীসি পাপ তিথি ভাল শয় দিন। 
পূর্ব মুখ গমনে পরের হয় জিন ॥ 2 


কিন্তু সাথা ভোমের ভাবতবা ছিল যুদ্ধে প্রাণনাশ। তাই সে চতুদিকে সমস্ত 


অমঙ্গল চিহ্ত দর্শন করা সত্বেও, সমূহ বিপদের দিশে কোনে। রকম হাচি-টিকটিকির বাধ 
না] মেনেই রণে বাত্রা করে। 


“গগন উপরে স্বনে অকম্মাৎ বাপী। 
সাধ! বলে বিপতো বাক নাঞ্ী মানা ॥" 


এই একই ঘটন। ঘটে পাত্র মহামদের |বরুদ্ধে যুদ্ধ ধাত্রার সময্প রানী কালজার 
“ঘোড়া দেখি কলিঙ্গ। সমবে যাত্রা কৰে । 
স্থকিনী গীধিনী উডে মাথার উপরে ॥ 
ভান আখি চঞ্চল করে উচাটন মন ।'€ 





১ রা.শি পৃ. ৫২। 

২. ব্যদ্কিপত সংগ্রহের পুখি। “ধর্মসঙ্গল কাব্যের জাগরণ পালা । প* সং ২৬৭ 
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দৈব-নির্ভবতা ২৪৯ 


বলাবাহুল্য সেই বণে প্রাশ হারান কলিঙ্গ। রানী । 


“মনসামঙ্গল'-কাঁব্যে বেছলা-লখিন্দরের বিবাহ সখের হয়নি । এবং তাদের সেই 
ছঃখের ঘনঘটাকে কেন্দ্র করেই উক্ত কাবোর কাহিনী বিন্তার । তাই বরবেশে লখিন্র 
ধখন যাত্রা করে, তখন-__ 

চাচি জেচী পরে জবে যাত্রা করে বায় ' 
সনক রমণী কর হানযে মাথায় ॥'১ 

অন্যদিকে বিবাহের পরবে পিতৃগৃহ ছেড়ে বেহুলার শ্বশুরালয়ে যাবার সময়েও দেখা 
যায়, 

'জনক জননী কান্দে বর লখিন্দর । 

গ্রেহের গোধিক। ভাকে শিবের উপর ॥ ' 

দৈবের কারণে তাহ1 কেহ নাহি জানে ।" 

বেছুলা-লখিন্দবের এ যাত্রা যে শুভ যাত্রা হবে না, কবি যেন এই ছত্র কটিব মধা দিয়ে 

পূর্বাহেই তার ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন । এর থেকে ঘাত্রাক্ষণের শুতাশুভ সম্পর্কে তৎকালান 
শামাজিক সংস্কার ষে কতো গভীর ছিল, তা উপলর্ধ কর! যায় সহজেই | সেকালে 
তাই খাত্রাব প্রাক্কালে চতুদিকের শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি মান্বষের ছিল সজাগ দৃষ্টি । 
মেই কারণেই প্রতি পদক্ষেপের এতো সতর্কত। সত্থেও দৈবের সংকেত বার্তা লা পেে 
[ৰপদগ্রস্ত মান্থষ বিশ্মিত হয়ে বিলাপ করতে বসে । 


“কি খেনে কাননে আজি কৰিলে গমণে। 
হাছি জিঠি বাধা তাহে না। পড়িৰ কেনে 15 


কারণ সেকালের মাহ্ুষের মনে এই বিশ্বান বদ্ধমূল ছিল ধে, এই হাচি-টিকটিকির 
ধা দিয়ে ভাবী অমঙ্গলের পূর্বাভাস পাওয়া [ছল স্বাভাবিক ঘটনা । ক্ষেমানন্দের 
"হনলামঙ্গল'-কাব্য দেখ! বায় সমুদ্র মস্থনের বিষ পান করে শিবের প্রণিস্পন্দন বন্ধ হলে, 
দেবী ভবানী সে বার্তা পাবার আগেই চারিদিকে নানান জম্জল চিহ দেখতে পান! 


“মস্থনে মোহিত বদি হৈল। পঙ্জপতি | 
কৈলাসেতে অকুশল দেখে ভগবতী ॥ 
ভবানী বলেন আমি দেখি অলক্ষণ ॥ 
শাখির পুতলী আজি নাচে ঘনে ঘন ॥ 
সদাই মৃখেতে হাই না জানি কিহয়। 
কতক্ষণে প্রভু মোর আসে মৃত্যুর ॥ 

১. য.বি. পৃ. ১৪*। 


২. ক্ষে,য.। বি. ভা. পু সং ১৯*৬। প'সংশ্খ। 
৩. বশোশ্চজের 'গোবিন্ববিলান'। বি. ভা. পু. সং ১৯*৯। প. নং ১৫২ক। 


২৫০ সতেরো শতকের বাঁ বাংলার সমাজ ও সাহিত 


মস্থনে রহিল। প্রস্থ না আইল! ঘরে। 
আজি কেন বক্তবুষ্টি পুরীর ভিতরে ॥ 
অন্বর প। রহে গায় মুখে উঠে হাই | 
সিন্দুর মলিন হৈল দেখিয়া ভরাই ॥ 
ছিগ্ডিল গলার হার নাচয়ে নয়ান । 
শুনিঞ্া উলুক-ধ্বনি উডিল পরাণ ॥ 
অমঙ্গল দেখি মোর হীন হইল পয়। 
নয়ন-পুথলী নাচে হাসি ভাল নয় ॥ 
'সন্দুর মলিন হৈল না জানি কি হেতু । 
'ক জানি প্রনাদ পড়ে লয়্য। বুষকেতু ॥ 
ণতেক ভাবিয়। দুর্গা বিষাদিত মন । 
হেনকালে আইল] নারধ তপোধন ॥ 
নারদ দেখিয়। ছুর্গ। ভয়ে পুছে বার্তা । 
কোথ। প্রাণনাথ মোর ত্রিদশেব কর্তা । 
শাবদ বলেন গামী ক ক হব আর। 
কহিতে সঙ্কোচ বাসি সেই সমাচার | 
খিল ঈশ্বর হর মথনে মোহিত 
অন্যপিকে সেকালের মান্ষ নান। মঙ্গণ চিঙ্গ দশনে অতান্ত ডল হয়ে উঠতো । 
কন্ত তেখনি আবার একটি মাত্র অধাত্রাজ্ঞাপক বস্ত দর্শনে, অনেক স্থলক্ষণাক্রান্ত বস্ত 
দশের ফলও শগ হয়ে যায় বনে বিশ্বাস পোষণ করতশো। 


'সব্ণ .গাধিক। “দাশ নে ধীর হৈল দুখী 
অযাত্রিক পাপ দ'শনে । 
দাঁখন্ু মঙ্গল যত সকাল হইল হত 


তব দুখ বিধির লিখনে ॥”১ 
সেক।লের সেই স্ঙ্কাবাচ্ছন্ন মান্তষেব জাবনে অপুত্রক স্্রী-পুরুষ দর্শনেও দিন ল 
হতে বলে বিশ্বাস প্রচলিত ছল | 
'অপুত্রক জনে যদি বিহানে দেখিব | 
দবসের যত ধন সৰ বৃথা হুব ॥ 
প্রভাতে দেখিৰ যদি অপুত্রকের মুখ ! 
দিন ব্যর্থ জায় ভোজনে নাহি সখ । 


কষে. মূ. পৃ" ৬২৬৩ । 
কক চ' প্র ২১৮। 


দৈব-নির্ভরতা ৪ 


বিটি আটকুড়া হইলে জল নাহি খাই 
বেটা আটকুড়া হইলে মুখ নাহি চাই ।'১ 
ধু তাই নয়। সন্তানহীন বশীর হাত থেকে ভিখারীরা ভিক্ষা পস্ত নিতো। না, 
শাছে দিন খারাপ যায়। কোনে শুভ কাজে এদেব ডাক পড়তো না। অপুত্রক 
পুক্ষষের মুখদর্শনে যে পাপ জন্মাতো, তার থেকে মুক্তি পেতে ব্রাহ্ষণকে একশত ধেনু 
ধান করবার উল্লেখ রয়েছে সতেরো শতকের কৰি ধর্মনান বণিকের ধর্মমজল'-কাবো। 
গৌড়েশ্বরের দরবারে অপুত্রক রাঁজ| কর্নসেনের আগমন হলে, পাত্র মহামদ গৌঁডেশ্বরকে 
ৰলে, 
'একশত ধেস্থু যদি দ্বিজে কর দান। 
তবে পে তোমার পাপ হইবে নির্ববান ।?২ ্‌ 
অন্যদিকে অপুন্রক পুরুষের মুখদর্শনে গৌড়েশ্বরের পাঁপ ঘটানোর জন্য কর্নসেশকে ও 
তিরস্কার করে মহামদ। 
অপুত্রক হইঞা বন্য রাজার আসনে । 
তোমাবু হইল কেনে এতেক সাহম ॥ 
-কান্‌ বণ দিয় তুম নৃপে কৈসে বস । 
মরণ অধিক হইপ মস্তক মুণ্ডন ॥'৩ 
দেকালে এইসব নানা শুভ ও গু€তপূর্ণ কাজ ছাড়াও, গৃহানমাণে ও গৃহ প্রবেশে, 
আনে" বিশেষ করে পাবণিক ম্বানে, নববন্ত্র পরিণানে কিনা শরিহার কালে, মামদিন- 
বা-থংনক্ষত্র-রাশি নির্ভর শ্রভাশ্ুভ জানতে ও মানতে হতো।। যাঁদও এখনও হয় না, 
২ কথা বলা যার না। আবার ভূত-প্রেতকে এড়াবার জন্ে বিচিত্র ও বিবিধ ব্যবস্থা, 
তাতে অমানবিক পির্যাতনমূলক অনুষ্ঠা:নরও প্রয়োজন হতো! | তাবিজ-কবজ, সোনা- 
কপো-লোহা ইত দি ধাতু ধারণ, শান্তি স্বস্তায়ণ, পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আচরণ ছিল 
অপদেবতা-ভীত বাঙালির নির্ভর ও ভরসা । এপি 'য নিরাপভাকাণী আদি মানব 
গোীর ভয়, বিস্বয় এবং করনা প্রন্থত যাছুবিশ্বাস ৪ আচারের ক্রম-উৎকর্ষ প্রাপ্ত 
শস্কার ও রূপ তা বলার অপেকা রাখে না। এননই বূপাগ্থরে আদিম বিশ্বাস, সংস্কার 
ও আচার, ছুনিয়ার সভ্যতম সনাজেও জগন্দন পাথর হয়ে আজও টিকে বয়েছে। 
শতেরো শতকের বিভিন্ন কবির রচিত নঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রাণর্গিকভাবে গ্রহ 
সক্ষগরের প্রভাব, কিংবা অপদেবতার অশুভ দৃষ্টি ও তা এডানোর নানা উপায় বদি 
হয়েছে। 
প্রত্যুষে শখা। ত্যাগ থেকে রাত্রে শধা। গ্রহণ পযস্ত সমস্ত কাজে, সব সময়েই মান্থৃষ 


১, ধ. থ.। বি. ভা. পু. সং ৪*৮। প. সং৪৯ক। 
২, শী. এ প. সং ৩১৭ । 
৩. গর, এ. প.সং৪'ক। 


নি সতেরো! শতকের রাঁড় বাংলার লমাজ ও সাহিত 


ইাচি টিকটিকির নালান নির্দেশ মেনে চলতো | এবং এই সব কীতি নীতি অহুজরণ 
কষা যে তাদের পক্ষে পরম কল্যাণকর, একথা মন থেকে বিশ্বাস করতো | 
উত্তর শিল্পরে নিদ্রা জেই জন যায়। 
মালের পরমাই দগ্ডকে হারাস ॥ 
দক্ষিণ শিয়রে নিদ্রা ধায় ভাগ্যবান । 
অভাগিক়া। পশ্চিম শিয়রে নিদ্রা যান ॥ 
পুর্ব শিয়বে বলে প্রসন্ন জামিনি । 
ফলোদয় অনেক পণ্ডিত মুখে শুনি 1", 
আমাদের আলোচ্য শতকে কর্মফল ও ভক্মাস্তরবাদের ওপরও মান্ছষের বিশ্বাস ছিল্গ 
অটল। মান্ুব শত দুঃখ কষ্টেও দৈবের ওপর আস্বা! হারাতো। না। মনে করতে! 
সবই তার পূর্জন্মের কর্মফল এবং হেক্ষেত্রেও মানুষ পরোক্ষভাবে আরও বেশি 
দৈব নির্ভর হয়ে পড়তো । 
কশ্মফলে কপালে কেবল ছে স্ব । 
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক ॥ 
কান্ধে করি বহে কেহ, কেহ চাপে কান্ধে ৷ 
যত কিছু শুভাঙশুভ সব কর্ম ফান্দে ॥'২ 
হত-দরিপ্র মাচ্ষ যেমন মনে করতো, 
“বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কাস্তা । 
চারি প্রহর করি সই ডদবের চিন্তা ॥৩ 
তেমনি সন্তান কামন। থেকে শুরু করে রেগমুকির ক্ষেত্রে পযস্ত মানুষ দেবার, 
বিপ্রপ।দোদক, মানতপুজা, ইত্যাঁদর মধোই ঘুরে ফিরে মাথা কুটতে। । কারণ সেদিশেৰ 
সাঙ্গষ অস্তর থেকে বিশ্বাস করতো 
'কেবা কারে মারে আর কেব! কারে বাখে। 
রাখে মারবে নারায়ণ ন। দেখহ চক্ষে | 





পপ 


১, জা ধ.। বিভা, পু সং৮১৮। প.নং১৯ক। 
২ ষধ, পৃ. ৮৬৫ 
'৩, ক.কচ, পৃ.২হ 


"সহ, কেৰ!। আনাইল গাম নাম 
কানের ভিভর দিয়া ষরমে প!শল 
আকুল করিল যন প্রাণ ।” 


ভ্কষ্ণের ব্রজলীল।-বিষ়ক প্রণক্নবল সিক্ত কবিত। বাংল সাহিত্যে “পদাবলী' 
নামে পরিচিত । এই পদাবলী সাহিত্য প্রাচীন বাংল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ | 
স্চৈতন্াদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলায় কষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচিত হয়েছে । 
সে সব ক্ষেত্রে, কবিরা তাদের অগ্তনিহিত কাব্য প্রেরণার দ্বারা অন্প্রাণিত হয়ে পদ 
রচনা করেছেন । এদের পদের সংখ্যাও বেশি নয়। বাংলা দেশে শ্রচৈতন্যদেবের 
আবির্ভাব বৈষ্ণব ধর্ম এবং বৈষ্ণব পদাবলাকে নতুন প্নূপ ৪ প্রেরণা দান করলো । 
চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তাদের প্রায় সকলেই সাধক ছিলেনশ। অন্মাঁদকে গৌভীয় 
বৈষব ধর্মে ভক্তের সাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল বাধাকৃষ্জ লীল। শ্রবণ-কীর্ভন-স্মরণ-বন্দন। 
এই উদ্দেস্তেই বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে ধরা কৰি ছিলেন, তারা কৃষ্ণল'লা! অৎপস্বশে 
অসংখা গান ও পদ রূচণ। করতে লাগলেন । এইভাবে বৈষ্ণব পদের ওপরে ভক্তের 
সাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়াতে, পদগুলির মধ্যে ভক্ভি-প্রেমের অপূব হন্দর রূপায়ন 
তাকে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য দান করলো । এই জন্তই বাংলার চৈতন্যোভ্তর যুগের 
পদাবলী সাহিত্য বিশালতায় ও উত্কৃষ্টতায় অনন্যসাধারণ রূপ লাত করেছিল । 

বিষয়বস্তর দিক দিয়ে পদাবলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য অপরিপাঘ | শান্ত, দাশ্ত, সখা, 
বাৎসলা ও মধুব--এই পঞ্চরসকে অবলম্বন করে, বাংলায় পদাবলী রচিত হলেও, মধুর 
রসের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদই সংখ্যায় বেশী । মধুর বসের পদগুলি, সম্ভোগ ও বিপ্রলস্ত, 
এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। সম্ভোগ পধায়ের পদগুলিতে অভিসার, 
মিলন, মান ইত্যার্দ ও বিপ্রলস্ত পধায়ের পদগুলিতে পূর্বরাগ, বিরহ, মাথুর ইত্যাদি 
বণিত হয়েছে । 

বৈষ্ণব পদাবলী রচনার প্রথম থেকেই বাংলায় ছুটি বিশিষ্ট ভাষাবীতি অনুম্থত 
হয়েছে । শুদ্ধ বাংল। ও ব্রজবুলি বা মিশ্র বাংলা । রাধাকুষ্-বিষয়ক পদাবলার 
ভাঁষ! ব্রজ্জেরই বুলি অর্থাৎ ভাষা, এই অন্থমান থেকে ব্রজবুলি নামের উদ্ভব । তবে, 
উনিশ শতকের আগে এই নামের উদ্ভব হয় নি। কোনে। কোনে পণ্ডিত মনে 
করেন আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ উদ্ভূত হুবার পরেও, কেবলমাত্র সাহিত্য সির 


১. বালা. পৃ ১৬১। 


২৫৬ সতেরো শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও লাহিত্য 


মাঁধাম হিসাবে যে অর্বাচীন অপভ্রংশ ভাষার প্রচলন ছিল, সেই ভাষাই ক্রমবিবর্তনের 
ফলে “অবহট্ট' ভাষায় এবং অবহট্ট ভাষ। আবার ক্রমবিবর্তনের ফলে 'ব্রজবুলি' ভাষায় 
পরিণত হয়েছে । 
। কবিশেখর। 
সতেরো শতকের রাট়ের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখষোগা 
কবিশেখরের নাম । এই নামে সম্ভবতঃ দুজন বিশিষ্ট পদকর্তা ছিলেন।৯ প্রথম 
জন হোসেন শাহী বংশের সুলতানদের অধীনে চাকুরী করতেন। এ স্থলতানদের 
নাম উল্লেধ করে তিনি কয়েকটি পদ লিখেছিলেন ।২ পদ-রচনায় এব উতৎকর্ষের জন্তে 
একে ছোটো বিদ্ভাপতি বলা হয়। এর প্ররুত নাম কবিরঞ্ন বা রগুন। দ্বিতীয় 
কবিশেখবের প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ । পিতার নাম চতুভূজ, মাতার নাম 
হারাবতী । ইনি ষোডশ শতকে জন্মগ্রহণ করলেও সতেবো। শতকের প্রথম পাদেও 
জাবিত ছিলেন । কবিশেখর বাতীত ায়শেখর', “শেখর ভণিতাতেও ইনি পচ 
রচনা করেছেন । “গোপালের কীর্তন অমুত' ও “গোপীনাথ-বিজয়-নাটক' ( সংস্কৃত 
নামে গ্রন্থ দুখানি এর রচনা ।৩ এই গ্রন্থ ছুটি পাওয়া যায় না। এছাভাঃ “গোপাল- 
বিজন্প” নামে কৃষ্ণলীলা-বিষম়ক একটি বৃহৎ আখ্যানকাব্য কবিশেখর রচন। করেছেন । 
কবিশেখর শ্রীকৃষেের অষ্টকালীন-লাল। বর্ণনা করে দগাত্বিক। পদাবলী" নামে একটি 
পদ-সং গ্রহ গ্রন্থ ও রচনা করেছিলেন। কবিশেখর নামাস্কিত পদগুলি বাংলা ও ব্রজবুলি 
উভয় ভাষাতেই রচিত। এই পদগুলি সৌন্দধষের দিক্‌ দিয়ে বিদ্যাপতির পদগুলির 
কাছাকাছি ধায্স। এদের মধো বর্ষার রাত্রিতে শ্রীরাধার অভিসার ও বিরহের বর্ণনার 
পদগুলি সবচেয়ে উচ্চাঙ্গের পদ। এই জাতীয় একটি পদ নীচে উদ্ধত হলো__ 
“গগনে অবঘন মেহ দারুণ 
সঘনে দামিনি ঝলকই। 
কুনিশ-পাতন- শবদ ঝন ঝন 
পবন খরতর বনগই ॥ 
সজনি আজ ছুরদিন ভেস। 
হ!মাবি কান্ত নি- তাত্ত আগুসি 
সহ্কেত-কুঞ্জহি গেল ॥ 
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর 
গরজে ঘন ঘন ঘোর । 


এ শশা লতি তিশা _শশাশিশীশীপীশী ৭৯ সপ্ত শা টা শিশির লি 


১, কবিরগ্রুনের তণিভায় ছোসেনশাহী বংশের হ্লুলতানদের নামোল্লেখ থাকায় তিশি যে যোড়শ 
শতাব্দীর শেষ ব। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত 'গো'পাল-বিজয়” এর রচয়িতা কবিশেখর থেকে ভিন্ন বাক্তি, 
ত1 মনে করলে ভুল হবার সম্ভাবল। কম। 'শোপাল-বিজয়--আলোচন। প্রসঙ্গে আমর] তার সময় 1নয়ে 
আলোচনা করবে! 

২, ৰা. দে. ই. ২র, পৃ. ৩৮০ । 

৩ বা, সা. ই. পৃ. ২১৪। 


পদাবলী সাহিত্য ২৫৭ 


শ্বাম নাগর একলি কৈছনে 
পস্থ হেরই মোর ॥ 

সঙবি মঝু ভঙ্গ অবশ তেল জন 
আথর থর থর কাপ। 

এ মনু গুরুজন- নয়ন দারুণ 
ঘোর তিমিরহি কাপ ॥ 

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ 

জিবন মঝ্ আগুসার । 
রায় শেখবর- বচনে আভসর 


কিয়ে সে বিঘিনি বিথাব 0১ 
কবিশেধর-নামাঞ্চিত কতকগুলি উত্কৃষ্ট ব্রজবুলি পদকে ভুল করে ব্গ্ভাপতির রচন। 
খলে মনে কর। হয় । বিদ্যাপতিব পামে অধুনা-বিখাাত এ সখি হামারি ছুখের নাহি 
ওর'-_-এই উতকষ্ট পদটি সমণ্ত প্রাচানশ্ত্রে শেখর" ভণিতায় পাওয়। যায় | ক্ুতরাং 
এটি *গোপাল-বিজয় -রচস্িতা ক'বশেগরের রচনা । 


। গোবিন্দদাস কবিরাজ ৷ 


চৈতন্য পরবতী কালের রাঁঢের ঠবঞ্চৰ পদকর্তাদ্রে মধে; সবশ্রেঠ জ্ঞানদাস এ 
গাবিন্নদাস । এদের মধো জ্ঞানদাস লম্তবতঃ ষোড়শ শতকের শেষার্ধে পরলোক গমন 
করেন । অপরজন গোবিন্দদাস কবিবাজ সতেবো। শতকের প্রথম পাদে জীবিত 
ছিলেন। ইনি শ্রীথগ্ডের বৈগ্ঘবংশে জন্মগ্রহণ করেন । এবাপতা চিরঞ্জাব হোসেন 
শ[হের “অবিপাত্র ও শ্রী শ্যদেবের অন্যতম পার্ধধণ ছিলেন । মাতার নাম 
স্থনন্দা ! গোবিন্বদাসের জোষ্ঠ ভাই ছিলেন রামচন্দ্র কবিনাজ | অল্প বয়সে পিতৃবিযে।গ 
হওয়ায় এব। ছুই ভাই মাতামহের আশ্রয়ে প্রাতিপািত হন । পরবে, পৈভৃক নিবাস 
কুমারনগরে, এবং আরও পরে “তেলিয়। বুপুরা" গ্রামে শিয়্ে বসপাপ করেন । 
গোবন্নদাসের প্রী্ব নাম মহামায়া, একমাজ পুত্র দিব্পিংহ । দিব্যসিংহের পুত্র 
ঘনশ্টাম কবিরাজ ॥ ইনি সতেরো শতকের একজন িশিই্ পদকর্তা। মাতামহের 
প্রভাবে গোবিন্দদাস প্রথমে খাক্ত ধর্ষে দাক্ষিত হয়েছিলেন) পরে পবিণত বয়সে 
শ্রনিবাস আচাষের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা। গ্রহণ করেন এবং পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত 
হন। তবে, বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হবার পূর্বেও তিনি পদ রচনা করতেন বলে জানা 
যায়। 


সু শব * +2াতীঁি 


১, পদকলতরা--৯৮৪। 
২. 'পদরত্বাকর"এ এটিশেখরের ভণিতায় রয়েছে । পদরত্বাকর ৪*।৮১। 
৩ বা. না, হ. পৃ. ৩২৫ । 

বাট বাংলা-১৭ 


স্পা সা ৯ অপ আস 





২৫৮ সতেরো শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


গোবিন্দদাস কবিরাজ শুধু নিজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, এমন নয়। তার পূর্বপুরুষ 
ও বংশধরগণও কবিত্ব, পাণ্ডিতা ও অতুলণীয় ভক্তিভাবের জন্যে বিখ্যাত হৃস্থেছিলেন। 
গোবিন্দদাষের সমসামস্িক কৰি শ্রীবল্পভের রচিত একটি পদ থেকে জানা যায়) গুরু 
শুনিবাস আচাখের আদেশে গোবিন্দদাস বিদ্ভাপতির 'অনেক অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করেন, 
এবং তিনি “দ্বিতায় িদ্ভাপতি' নামে পরিচিত ছিলেন ।১ 


গোবিন্দদাস কবিরাজের অধিকাংশ পদই ব্রবুলিতে লেখা । এই পদগ্লির কাব্য- 
মাধুষ অতুলনীয় | (গাবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, 
যাতে তার পদ সহজেই অন্য কবির পদ থেকে পৃথক করে নেওয়া যায় । গোবিন্দদাসের 
বিশুদ্ধ ব্রজবুলির পদে তত্ব অপেক্ষা তৎসম, অধতৎসম শবই বেশি । ছন্দের বৈচিত্রো, 
অন্ুপ্রাস ও উপমা কূপকের বাবহারে, ছন্দঝঙ্কারে এবং পদলালিতো গোবিন্দদাসের 
পদগুলি পুরোণে। বাংল। সাহিতো অপ্রতিদ্বন্দী। এই দিক দিসে ইনি মৈথিল কবি 
বিদ্বাপতির সঙ্গে তুলনায় । পূর্বরাগ ও অন্রাগের বর্ণনায় গোবিন্দদাস প্রেমের 
সুক্ক ভাববৈচিত্রা অপুর্বভ|বে ফুটিয়ে তুলেছেন । এই শ্রেণীর একটি পদের অংশবিশেষ 
উদ্বীত করা হলো 


“পিবিতিকি বীত কোন অবগাহই 
সইজই বস্কিন সোই । 
যো বসনাধসে ধস ধস অন্তর 


পাঁজর জর জর হোই ॥ 
সজনি তোহে কহি কানু নেহা । 
যত যত নীত চীতে নঝু উঠয়ে 
ভাবিতে আকুল দেহা। ॥, 
বে, অভিসার-বিষয়ক পদে, বিশেষ করে তীর বর্ষাভিসাবের পদগুলিত্ছে কৰিব 
সর্বার্ক দক্ষতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে । উদাহরণ হিসেবে আমরা, তার বর্ষা 
ভিসারের একটি পদ উদ্ধৃত করছিঃ__ 
মন্দ্যি-বাহির কঠিন কাট । 
চলইতে শঙ্কিল পক্থিল বাট ॥ 
তহি অতি দরতর বাদর দোল । 
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ 
স্থন্দবি কৈছে করবি আভসার্‌। 
হার বহ মানস-স্থবধুনি পার ॥ 


১, গোবিন্দব।সের পদাবলী ও তাহার যুগ। ভূ. পৃ. “এক টাকা এগারে।.আন!।। 
২, পদকলতরু ৯৪০ । 


পদাবলী সাহিত্য ২৫৯ 


ন-ঘন ঝন-ঝন বজব নিপাত । 

শুনইতে শ্রবণ মরম জরি বাত ॥ 

দশ দশ দামিনি দহন বিথার । 

হেরইতে উচকই লোচন-তার ॥ 

ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ। 

প্রেমক লাগি উপেধবি দেহ ॥ 

গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার ! 

ছুটল বান কিয়ে যতনে নিবার ॥'৯ 

অহথাড়া, গোবিন্ধদাসের বর্ধা অভিসাকের অন্য একটি বিখ্যাত পদ--'িণ্টক গাড়ি 

কমল সম পদওল মন্ত্রীর চীরহি ঝাপি ইত্যাদি পদগুলিতে শব্-কঙ্কাবের ১ধো দিয়ে 
ব্ধার ছন্দ যেন অশশ্চধভাবে বস্কত হয়ে উঠেছে । অভিজাবের পদে বহন নতুন নতুন 
পাবুবেশের চ্হি করার মধ্ো দিয়েও গোবিন্গদ!খের উদ্ভাবপী-শক্ির পরিচয় পাওয়া 
ষাযু। ইনি গৌরচঞ্িক। পদের ভেষ্ঠ কবি। গোবিনাদসের পদের ভাষা, শব্দ 
প্রয়োগ, ছন্দ, অলঙ্কার ছাঁড়1ও বাণী শৌষ্টব ও আলিক পারিপাটে]র দিক্‌ দিয়েও তার 
পদগুলি তুলনা রহিত। তবে, গোধিনাদ!সের পদের বাহরঙ্গের শৌন্দধ যতোখানি, 
ভাবে» গভীবতা। সেই পরিমাণে লক্ষ করা যায় না। 


। অরোত্তমদধা স। 


গোবিন্দদাসের লমসাময়িক অপর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা নবোতমদাঁস। 

ইনি অভ্ভবতঃ অতেরে। শতকের ছিতীয় পাঁদের গোড়ার দ্রিকে পরলোক গমন 
করেন । রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বর্তমান খেতৰী' গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
রোমের জীবনের একট বৃহৎ অংশ অতিবাহিত হয়েছিল বুন্দাবনে । উত্তরবঙ্গের 
সম্্রাম্ত ঘরের সম্তান নরোত্বমদাঞ্জের পিতার নাম কৃষ্ণণন্দ ও মাত। নারাম়ণী | 
ইনি যৌবনে বুন্ধাবনে গিয়ে লোকনাথ গোম্বামীর শিষাত্ব গ্রহণ করে জীবগোম্বামীর 
কাছে ভক্তিশান্ত্র অধায়ন করেন। পরে ইনি শ্রীনিবা আচার্ধের সঙ্গে বাঢ় বাংলায় 
প্রত)াবর্তন করে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে থাকেন | *বোত্রমদাশ বৈষ্ব ধর্মমত ও কীর্তন 
গানে প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন । প্রার্থনাবিষয়ক পদে নরোতমদাস সর্বাপেক্ষা 
দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । নবোত্মদাসের একটি বিখ্যাত প্রার্থনার পদ নীচে উদ্ধৃত 
হাোলে।_ 

“তোম। ন। দ্বেখিয়। শ্যাম মনে বড় তাপ। 

আনলে পশিন কি ঘমূনাস্ব দিব ঝাপ ॥ 


১. পদকঙ্গতর-_৯৮৭। 


২৬০ সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


এইবার পাইলে বাঙ্গ। চরণ ছুথানি । 

হিয়ার মাঝারে থুইয়। জুড়াব পবাণী ॥ 

মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গুয়। | 

শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া ॥ 

মালতী-ফুলের গীথিয়া! দিব মাল । 

বনাইয়। বান্ধব চূড়া কুন্তল ভাব ॥ 

কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ । 

নরোত্তনদাস কহে পিবিতির ফান্দ ॥'১ 

এই পদগুলির মধো ভক্ত জনের "্সাঠৃতি মর্মম্পশশশা অভিবাক্তি লাভ করেছে। 

বাঙালির একান্ত ঘরোয়া ভাষায় বচিত বলে নরোভমদাসের পনগুলির অনাড়ম্বর 
সৌন্দধ বং ভাবের আন্থবিকতা। আমাদের মনোহর্ণ করে। নরোভ্রমদাস কয়েকটি 
ছোটো ছোটে সান নিবন্ধও বচনা করেছেলেন। তাদের মধ্যে “(প্রমতক্তচন্দ্রিকা' 
বিখাত। এছাড়া, “পাখনভক্তিচন্ট্রিকা”,  “পাব্যপ্রেনচজ্িকা”,  *রসভক্তি5ক্ত্িকা'? 
“চমৎকারচক্জ্রিক” উপাসনা পটল', “পরক্শিত্তলংবাদ পটল", “হাটিপত্তব দহকড়চ, 
'বাগমাল।', “আশ্রয় নিয় ইত্যাদির নাম উল্লেখঘোগ্া | 
। নামগোপালদাস। 


সতেরো শতকের পদকর্তাদের মধ্যে রামগোপালদাস বা গোপালদাসের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগা । ইনি জাতিতে বৈগ্ভ, নিবাস শ্রীণ্ড। পিতার নাম শ্যাম 
রায়, পু পীতান্বরদাপ। শ্রীগগ্ডের বঘৃশন্দন ঘখন পুরাঁতে ছিলেন, তখন তরি 
অন্যতম অনুচর চক্রপাণি ছিলেন গোপালদাসের বুদ্ধ প্রশিতামহ । গোপালদাপের 
মাতামহ মধুস্থণন, পুরীর রধযাত্রা। উবে নৃতাগীত করতেন। কবির গুরু রৃতিপতি 
ঠাকুর ছিলেন বঘুনন্দনের বংশধর 1২ গেপালদাস 'বাধারসকল্পবল্পী' ১ বা সংক্ষেপে 
'রসকল্পণলী' ন।নে একটি টৈঞ্চব রসতত্ব পিষরক গ্রন্থ এবং বৈষ্বদের "শাখা নির্ণয় অর্থাৎ 
গুরুশিবাপরম্পর] বর্ণনা গ্রন্থ 9 রচনা করে, ছলেন। এর অপর র5না। “5তন্ত তত্বলার' | 
“বপকল্প 1লী'ব রচনাকাল বাণ-অঞ্চ-শর-ব্রশ্ধ অর্থ1ৎ ১৫৯৫ শকান্ব বা ১৬৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্ধ 
এই গন্থে ইশি শিজের ও পাবিবারের অনেকথানি পরিচয় দিয়ে গেছেন । 

র।নগোপালদামের 'রিমকল্পব্লী' মূলতঃ রূপগোন্বামী-অন্থমারী বৈষব অলংকার 
শাস্ত্রের বর্ন] | আলোচা গ্রস্থের মূল উদ্দেত্ত 'ছল বৈষব দর্শন অহ্ুসারী নায়ক-নায়িকার 
প্রেমে বিভিন্ন লক্ষণ ব। বৈচিত্রা বর্ণন। করা । “বুসকশ্নবলী"-গ্রন্থে অনেক প্রসিদ্ধ কবির 
পদ সংকলিত হয়েছে এবং সংকলগ্বিতা ঘে সব পদের রচস্থিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে 


১ পদকসওক্ু -১৬৫৯। 
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পদাবলী সাহিত্য ২৬১ 


পাবেন নি, সেই সব পদ “মহাজন পদ' বলে লিপিবদ্ধ করেছেন।১ খুব অল্প গ্রস্থেই 
একসঙ্গে এতে। জন কবির প্র পাওয়। যায় । বামগোপালদাসের পদগুলি চিহিত করতেও 
আলোচা গ্রন্থখানি বিশেষ মূলাবান। এখানে কবি তার নিজের ছচ্ুটি ব্রজবুনলি পদ 
উদ্ধৃত করেছেন। এর মধ্যে ছুটি পদ “পদকল্পতর -গ্রস্থে ( ১*৫২ ও ১০৭৬ সংবাক পদ) 
গোবিন্দদাসের ভণিতায্ পাওয়া যায় । বলা বাহুলা, 'পদকল্পতরু'র সংকলয্িতার দাবী 
এক্ষেত্রে গ্রাহ হতে পাবে না। 
রামগোপালদাসের পদগুলি ভাষার সারলা ও ভাবের গভীরতার দিক দিয়ে চণ্ী- 
দাসের পদকে স্মরণ করিয়ে দেয় । শ্রার কোনো কোনে পদ চত্তীদাসের নামেই চলে 
আসছে | যেমন, *থির বিজরি বর নগরী” পদটি । গোপালদান ব্রজবুলি পদের একজন 
প্রথম শ্রেণীর কবি। তার নিষ্কোদ্ধত পদটি থেকেই একথা বোঝা যাবে__ 
“ক কহব রাইক হবি অনুবাগ | 
নিরব'ধ মনহি মনোভাব জাগ ॥ 
সহজে রুচির তনু পাজি কত ভাত। 
আভ*ক শারদ পুণমিক বাতি ॥ 
ধবল বঘন তনু চন্দন পৃর। 
অরুণ অধরে ধর বিশদ কপূর ॥ 
কবরী উপরে করু কুন্দ বিথার | 
কে বিলম্িত মোহিমহার ॥ 
কৈরবে ঝণপল করতল কাতি। 
মলয়জ চন্দন বলয়ক পাতি ॥ 
চাদ-কি কৌমুদী তস্থ নহ চিহ্ন! 
ধৈজন ক্ষীর নীর নহ ভিন্ন 
ছায়৷ টবরী ন। ছাডল বাদ । 
চরণে শরণ কর যামিনী-আধ ॥ 
গোপালদাস কহ স্থচতুব গোরা । 
নৃপুরক রতন তুলে মুখ পুরি 1 * 
পিতাম্বরদ।স ৷ 


পিতাস্বর্দাসপ পি বামগোপালপাসের রচিত নিবন্ধ £অষ্টরস অবজম্বনে 
াংভয় “অষ্টরসব্যাখ্যা বচন! করেন। এব অপর বুচনা। বামগোপালদাসের 
রুসকষ্গবল্লী' ( অষ্টম কোরক ) অবলহ্ছনে বুচিত 'রসমঞ্রী । গোপালদাসের 'রসকর- 
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২৬২ সতেবরে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বীর মতো! পীতাম্বরদাসের “রূসমঞ্জরী ও “অষ্টরসব্যাখ্যায়ও অনেক পদ উদ্ধৃত 
হয়েছে | 'পদবত্ু-সংগ্রহ' নামে এর একথানি সংকলন গ্রস্থও রয়েছে ।১ 
পাতাস্বরদাসের গ% ছিলেন শ্রাধণ্ডের শচীনন্দন ঠাকুর । পীতান্বরদাঁস তীর “রসমপ্ধরী'তে 

অগ্ঠান্য কাঁধদের সঙ্গে তার পিতা। রামগোপালদাসের আঠাবোটি বাংল। ও ব্রজবুলি 
পদ এবং নিজের একটিমাত্র ব্রজবুলি পদ সংকলিত করেছেন।২ এই একটিমাত্র পদকেই 
শিদ্িায় পাঁতান্থরদাসের পন হিসাবে গ্রহণ কর! যায়। এটি রোধাবিরহে'ব পদ | 
আলোচা পদটি নীচে উদ্ধ'ত হলো।-_ 

“ছটপট কুম্বম শয়নে। 

হরি হবি করএ স্মরণে ॥ 

কাহে করু আভরণ বেশ । 

দরশন তেল সন্দেশ ॥ 

বিহি মোরে ছুরমতি দেল । 

মনমথ হানল শেল ॥ 

লোরে লোচন মন পরে । 

পীতান্বর দাস রঙ দুরে 15 
৷ ঘনশ্টাম কবিরাজ । 


গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ও দিবাসিংহের পুত্র ঘনশ্টাম কবিরাজ বা 
ঘণশ্ামদাস আমাদের আলোচা সময়ের ব্রজবুলি পদের একজন বিশিষ্ট কবি! 
ইপি শ্রীনিবাস আচাধের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য ছিলেন ।৪ ঘনস্টাম “গোবিন্দরতি- 
মঞ্চরী' নানে সংস্কতে একটি বৈষ্ণব রসালক্কার বিষয়ক নিবদ্ধ বচনা করেন। আলোচ্য 
রস্থে তার স্বরচিত ছেচল্লিশটি পদ উদ্ধত আছে। সংস্কৃত গ্লোক ও ব্রজবুলি পদ উভয় 
বিষয় রচণাতেই ঘনগ্তাম নৈপুণা দেখিয়েছেন । ঘনশ্তামের রচিত ব্রঙগবুলি পদগুলিতে 
পুববতা পদকর্তাদের অনুসরণ কোথাও কোথাও খুব স্পষ্ট । যেমন ঘনশ্াম রচিত-__ 
“ডাকে ডাহুকি ঝমকে ঝুমকল, 
ঝি ঝি ঝনকত ঝাপিয়। । 
এই পদটিতে কবিশেখরের এ তর! বাদর মাহ ভাদর'__এই প্রসিদ্ধ পদটির প্রতাক্ষ 
প্রভাব দেখা যায়। ঘনশ্তা!ম কবিরাজের পদ পরবর্তী পদকর্তা নবহবি চক্রবর্তীর পদের 
সঙ্গে মিশে গিয়েছে । কারণ, নর্হরি৪ অনেক পদের ভণিতায় ণ্ঘনশ্ামদাস' লিখেছেন । 
এদের ছুজনের পদকে পৃথক করার একটি উপায় বস্সেছে। “ক্ষণদাগীতচিস্তামপি'র 
সংকলয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ ছিলেন নরহরি চক্রবর্তীর পিতা! জগনাথ চক্রবর্তীর গুরু । 
১. বি. ভা. পু সং৩২৮৭। পত্র সংখ্যা ২৪২। অথগ্ত। 
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পদাবলী সাহিতা | ২৬৩ 


স্বতরাং, উক্ত গ্রন্থের ঘনশ্টাম ভণিতায় রচিত পদগুলে নিঃসন্দেহে ঘনগ্তাম 
কবিরাজের রচিত পদ্দ বলে গ্রহণ করা যায়। এই একই ভাবে গোবিলবতিমঞ্জরী'বু 
কবি ঘনশ্বামকে ঘনশ্যাম কবিরাজ বলে চিহ্বিত করা যায় । কারণ, আলোচ্য গ্রন্থে 
একটি পদ ক্ষেণদাগীতচিজ্গামণি'-তে সংক'লত হযেছে (সং ৪৬)1১ ঘনশাম 
কবিরাজের একটি ব্রজবূলি পদ নিয়ে উদ্ধৃত হলো-_ 
“পেখলু গোকুল- বসতি বেয়াকুল 
গোপরমণাগণ রোই । 
তীগল বসন লাগি রহল তণু 
তোহারি গমনপথ জোই ॥ 
হবি হে, দূর নগরে মঝু গেহ। 
যব তু" আওলি সঙ্গহি গোপ সব 
তব হাম গোকুল থেহ ॥ 
তহি' এক রমণী থোরি বয়স ধনা 
চিন্্র পুত্তলি সম ঠারি। 
যব লোচনপথ- দর্মহছি গেল রথ 
তবহি' পড়ল তন ঢাবি ॥ 
ঘেরল সকল সীগণ চৌদিশে 
বোয়ত সখী অগেয়ান। 
কহে ঘনশ্যাম তবছি চলি আলু 
পুণ কিয়ে ভেল নাহি জান 7” 
রাটের আর কয়েকজন পদকর্তার নাঁম উল্লেখযোগা, ক্বারা সতোরে। শতকের 
শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন ও আঠারো শতকে পরলোক গমন করেন। এরা হলেন, 
নরহরি চক্রবর্তী, জগদাণন্দ, মনোহরদাস ও যদ্তনন্দনদাস। 


। নরহরি চক্রেবতাঁ । 


নরহরি চক্রবতীর নামান্তর ঘনশ্যাম। ইনি বৈষ্ণব ইতিহাসের অন্তম শ্রেষ্ট গ্রন্থ 
“ভক্তিরত্বাকর'-এর রচয্সিতা | নরহবর চক্রবর্তার পিতা জগন্নাথ চক্রব্তী ছিলেন বিশ্বনাথ 
চক্রবতীর শিষ্ঠ !৬ “ভক্কিবত্বাকর-গ্রস্থে নরহরি চক্রবতীর স্বরচিত এবং অন্ত কবিদের 
লেখা অনেক পদ উদ্ধত হয়েছে । "ভক্ভিব্ত্বাকর' পনেবটি তরঙ্গ অর্থাৎ পরিচ্ছেদে 
বিভক্ত । নবহব্রি চক্রবতীর এতিহাসিক চেতনা ও তথা-প্রমাণ নিষ্ঠা সে যুগের পক্ষে 


পদ শশ্পীলাপািপিসস লা তি পাপা পাপ 
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২, পদকল্পতরু ১৬৩৩ সংখ্যক পদ। আলোচা পদটি ঘনশামদাদের 'গোবিন্দরতিমপ্রররী- গ্রন্থে এবং 
পীঁতাম্বরদাসের “রসমঞ্ররী"গ্রন্থে ২কলিত হয়েছে। 

৩, ৰা সাই, পৃ ৬৫৬। 


২৬৪ লতেরে! শতকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বিশ্বয়কর । বখনই তিনি কোনে। কথ! বলেছেন, প্রায় ক্ষেত্রেই তার স্বপক্ষে প্রমাণ 
উদ্ধত করেছেন । সবচেয়ে আশ্চযের কথ", তিনি জাবগোস্বামী ও বীরভদ্র গোস্বামীর 
কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন । আুনিক-পূর্ব যুগে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর মেলে না 
বললেই হয়। এছাড়া, “ভক্িত্বাকরে' অধুনালুপ্ত বহু মূলাবান্‌ গ্রন্থের উল্লেখ ও উদ্ধাতি 
পাণয়। যায়। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব মহান্তদের কাষধকলাপ, তৎকালীন নবদ্বীপ-সহরের 
বর্ণনা] ছাড়াও অন্যান্য বছ' বিষয়ের এতিহাসিক তথা পাওয়া যায় । আলোচা গ্রন্থে 
এমন অনেক এঁতিহাসিক তথা রয়েছে, অন্য কোনে। শ্বত্রে যা পাওয়া ধায় না) এই 
দিক দিয়ে ভক্তিবত্বাকর'কে বাংলার বৈষ্ণব-সমাজের বিশ্বকোষ বলা যায়। 
এছাড়া, আলোচা গ্রস্থে সাতাশ জন বশিষ্ট পদকর্তার তিনশে! চোম্দটি পদ 
ংকলিত হয়েছে ।* “ভক্কিরত্বাকব' সত্দেরে! শতকের শেষ দিকে অথবা আঠারো 
শতকের প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল । নপ্রহবি চক্রবৃতীর অপর একখানি গ্রন্থের 
নাম নিরোতম-বিলা | এতে নরোভম ঠাকুরের জাবনী ও ক্রিয়াকলাপ বণিত হয়েছে | 
এই গ্রস্থখানি বাবোটি থিণাস' অথাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত । এছাড়া, আনিবাস-চরিত্র' 
নামে অপর একখানি জাপণাগ্রস্থও নরহবি চক্রবত রচনা কবেছিলেন । 'তবে) এই 
বইটি এখন আর পাওয়। যায় না । ইনি “গাতখ্রো দয় নামে একটি বুহৎ পদসংকলনেও 
প্রবৃত্ত হয়েছলেন । নরহবি চক্রবতী “নবহাবুদ [স বা “নবহরি' এই উভয় ভণিতাতেই 
পদ রচন1 করেছেন । এই নামে অন্ধ একজন কবির পদও রচিত হয়েছে । তিনি 
নরহি সরকার বা নরহা'র ঠাকুর । এদের দুজনের পদ এমনভাবে ,মশে গিকেছে থে 
পৃথক করা কঠিন । তবে এর একটি প্রধান উপায় হলো--নরহরি সরকারের পদের 
বিষয়বস্ত হলো শশ্রীচৈতন্তদেব ও তার জাবন+"। পদপ্র্ল অধিকাংশই বাংলায় রূচিত, 
ভাষ। সহজ সরল এবং এতে তৎসম শব্দের বানুলা নেই । অন্যদিকে, নরহবি চক্রবতীর 
পদ বেশীর ভাগই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। এর রচিত পদের ভাষা ততৎ্সম-বহুল কাত্রম 
এবং শব্দাড়ম্বরের বাছলো জটিল । এই জন্যই নরহবি চক্রবার পদে কাঁবত্তের 
ভাব-গভীবতা। অপেক্ষা ভাষা ও ছন্দ চাতুষের প্রাধান্থই বেশি প্রকাশ পেয়েছে । 
নরহাঁর চক্রবতী আবার “্ঘনশ্যামদণস ভণিতায়ও “কছু কিছু পদ রচনী করেছেন । 
সেক্ষেত্রে পৃর্ববত পদকর্ত৷ ঘনশাাম কবিরাজের সঙ্গেও তাব পদ যে কিছু পরিমাণে মিশে 
গিয়েছে, একথা ঘনশাাম কবিরাজের আলোচন। প্রসঙ্গে পূধেই উলিখিত হয়েছে । 
নরহবি চক্রবতী অশেক পদ রচনা করেছেন৷ “গৌবচবিত্র চিন্তামাণ নামে এক 
একটি গৌরাঙ্-ব্ষিয়ক পদাবলাঁর সংকলন রয়েছে 
নরহরি চক্রবতীর একটি ব্রজ্বূলিপদ নাচে উদ্ধৃত হোলো 
'দেবরমণী- বৃন্দ বিরচি 
বেশ বিবিধ ভাতি। 


১. [11512 01 ডা) 011 17665150006, 0১ বিঃ, 


১, বালা, ই. পৃ ৬৫৭ । 
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বাঁজত থল- মাহি অতুল 
ঝলকে কনক কাতি । 
ভ্রমত গগন- পথ অগণন 
যুখ হিয়-উত্সাহ । 
মানত দিঠি সফল লিরখি 
গৌববর-বিথাই ॥ 
মিশ্রভবন রাত রুচিবু 
উচরি পুলক গাত। 
নব নব আভি- লাষ করই 
ধৃতি পরই নযাত , 
শিরুপম পঙু- প্রেয়ুসী ছবি 
লোচন ভব্বি নেত। 
নরহরি কত ভাখব সপে 
প্রাণ শিছনি দেত ৮ 
এছাড়া, নরহবি চক্রবতীর বাংলাম্্র রচিত দু-একটি উৎকৃষ্ঠ পণণ পয়েছে।। 
| জগাদানল্ম। 
আলোচ্য সময়ের অপর পদকর্তা৷ জগদাদন্দ একজন অসাধারণ শব্খকুশপণ কাণি 
হিলেন। ধ্বনি-ঝংকার ও শব্ব-বৈচিত্রেে জগদানন্দ ছিলেন আদ্বতীয্ । পীর লেখা 
একটি বিখ্যাত পদের অংশ-বিশেষ উদ্ধংত করা হলে'__ 
মগ বকচ-কুদ-পুঞজ 
নধুপ-শবদ গুও-5৫ 
কুঞ্রগতিগাঞ্গমন মগ্জুল কুলনাএ? 
ঘনগঞ্জন চিকুর পুঞ্জ 
মালতি-ফুল মালে বু& 
অগ্রনযুত কঞ্জনয়শী খঞনগতি হারি ॥ 
এই শব্ষকৌশলেই জগদানন্দের টৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে । শব্দের উপরে অসাধারণ 
দখল থাকায়, পদ্দকর্তার! যাতে পদ রচনার সময় সহজে মিল খুঁজে পান, এই উদ্দেশ্যে 
জগদানন্দ “ভাষা-শব্দার্ণৰ নামে একখানি সমধন্যাত্সক শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন। 
| মনোহরদাস। 
সতেকো। শতকের পদকর্তা মনোহরদাসের পিতার নাম গোবিন্দানন্দ, ভা 
নিত্যানন্দ। এর প্রপিতামহ বাণীনাথ ছিলেন শ্রীচৈতন্তদেবের অন্যতম পার্ষদ 


সপ পপ পার 


১. ন13607 ০01 1308]509]1 15166056506, 7, 282, 
২. বাসা. ই, পৃ. ৬৬৩। 
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রামানন্দ রায়ের ছোটে। ভাই । মনোহরদাসের অল্পবয়সে পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয় । প্রথম 
জাবনে ইনি কাটোয়ার কাছে “বেগুনকোল” গ্রামে গুরুগৃহে বাস করেন এবং পরে গুরুর 
আদেশে ব্রজবাস করেন । মনোহবরদাসের গুরু বামশবুণ চট্টরাজের পিত! ছিলেন শ্রীনিবাস 
আচাধের শিষ্ু। 
মনোহরদাসের রচিত পদের১ সংখ্যা বেশী নয়। সহজ সরল ভাষার মধ্যে দিয়ে 
কবির ভক্ষি-বিনম্র ইদয়ের পরিচয় এর রচিত পদগুলিতে সর্বত্রই মেলে। মনোহরদাস 
খণ্তিতঃ আক্ষেপানুরাগ ইতাদি বিষয়ে পদ রচনা করলেও এব বূচিত “স্থচক'" 
অণীর 5 কিছু পদ পাওয়। যার । রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনদের 
প্রসংগ এর 'স্থচক' পদগুলি বচিত | এই শ্রেণীর একটি পদ নীচে উদ্ধত হলো-_ 
'জয় সাধু-শিরমণি সনাতন বূপ। 
যে ছুহু প্রেম-ভকতি-রস-ভৃপ ॥ 
বাধারুষ্-ভজনকে লাগি । 
শ্রবৃন্দাবন-ধামে বৈরাগী ॥ 
শ্রগোপাল ভট্ট রঘুনাথ। 
মীলল সকল ভকতগণ সাথ ॥ 
সভে মেলি প্রেম ভকতি পর্চাবি । 
যুগল-ভজন-ধন জগতে বিথাৰি ॥ 
অন্ন গৌরচন্দ্র-গুণ গন । 
/ভারল প্রেমে ওর নাহি পান । 
কহিছ" না হে.রুয়ে এছে উদাস । 
মনোহর সত চরণে কর আশ |? 
৷ যদুনন্দনদপাস | 
সতেরো শতকের অন্ুবাদাশ্রয়া কবিদের মধো যছুনন্দনপাস অগ্রগণ্য । ইনি 
ভিলেন শনিবাস আচাষের কন্তা হেমলততা ঠাকুরাণীর শিত্ত, জাতিতে বৈষ্য, কাটোয়ার 
কাছে মালিহাটি গ্রামে এর বাস ছিল। 
যছুপন্দনদাসের বাঁচত অনেকগুলি অন্বাদগ্রস্থ পাওয়া যায়। এদের মধ্য রূপ 
গোস্বামীর রচিত “বাগ্ধ মাধব'-এর অনুসরণে 'রাধাকষ্লীলারসকদস্ব”ত, বিশ্বমঙ্কলের 
কষ্ককর্ণা মৃত'-এর অঙ্গবাদ “কৃষ্ণকর্ণামৃত'৪, কৃষ্ণনাস কবিরাজের সংস্কৃত “গোবিন্দলীলামৃত'- 
এব:অন্ুলবণে 'গোবিন্দলীলাম্বত'৫ 'ণবং «প্রমবিলাস ধরনের একটি এঁতিহাপিক গ্রন্থ 


৮ বি. ভা, পৃ, লং ২৫০১, ১৯৪১, ৪০৬৫ ভ। 

পদকল্পভরু-_-২৩৬৭। 

৩. বি. ভা. পু" সং ১২, ৩১৯, ৪০২) ৬৩৬, ৬৪৮ ড্রঃ। 

ধ, উ. সং ১৫৫, ১৬৩৬ ইভাদি। 

৫, এ; সং ২৫৬, ১২২২, ১২২৩, ১৪৬১) ১১৮১) ২৩৭৪ ইত্যাদি। 
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পদাবলী সাহিত্য ২৬৭ 


'কর্ণানন্দ' উল্লেখযোগ্য । “কর্ণানন্দ'-গ্রস্থে প্রধানতঃ গ্রনিবাস আচাধের কার্ধকলাপ এবং 
কষ্দাস কবিরাজের “ঠৈতন্যচরিতামৃত'-এর অন্সরণে নব-বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা বনিত 
হয়েছে । গ্রন্থটি ১৫২৯ শকাব্দের বৈশাখ মাসে বা ১৬০৭ ত্রীষ্টান্দে বচিত হম ।১ 
আলোচ্ গ্রস্থে বীর হাস্বীরের ছুটি ও নিবাস আচার্ষের চারটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে । 
'কষ্ণকর্ণামৃত'-গ্রস্থে যছূনন্দনের নিজের রচিত পাঁচটি দীঘ পদ রয়েছে । 
যছুণন্ধন কেবলমাত্র একজন অনুবাদক নন। ইনি ফোড়শ-সপ্তদশ শতকের সন্ধি- 
ক্ষপের একজন প্রপিদ্ধ পদকর্তা। যছুনন্দন কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের তক্ত ছিলেন এবং তার 
রচনা রীতির দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিতও হয়েছিলেন । যছুনন্দণের কোনো। কোনো 
কবিতায় “চতনাচরিতাম্বত'-এর প্রতিপ্বনি শোনা যায় । যছুনন্দনের ভাষা, রচনাশৈপী 
ও উচ্চাজের শব্ধ নির্বাচন তার বচিত পদকে বৈশিষ্টা দান করেছে । বাংল! সাহিতে। 
তার এই অবদান তুচ্ছ নয়। যদুনন্দন ব্রজবুলি পদের শেষ শ্রেষ্ঠ কবি। 
ষছুনন্দনের রচিত বিভিন্ন বৈষ্ণব পদের মধো “পুবরাগ'। “যান ইতাাদি শ্রেণীর 

পদগুলিই সমধিক প্রপিদ্ধ । এই শ্রেণীর একটি পদ নিম্নে উদ্ধত হলো-_ 

'পরিজনস্ধাবসবাণী | 

ন। গুনসি কাহে অগেয়ানী ॥ 

বাটায়সি কাছে অতি বোষ। 

না গুনসি হবি গুণ দোষ ॥ 

প্রিছাই মানে দহ বাই । 

কাহে তন্ স্থতাপসি তাই ॥ 

তোহে লাগি স্থতাপিত কান। 

অতয়ে তেজহ তৃহু' মান। 

হৃদয়ে করুণা উপজাই । 

দিঠিকোণে নিরথি কানাঞ্ডি ॥ 

অতি কাতব রসরাজ । 

এ ঘদুনন্দন কহে আজ |” 
*স্-' বৈষ্ণব পেদাবলী সাহিতো অন্য একজন যছুনন্দন রয্মেছেন। ইনি যছুনন্দন চক্রবতী । 
ইশিও ষছুনন্বন, যছুনাথ, ষছু ইত্যাদি ভণিতায্ম পদ রচনা করেছেন। ফলে উভয়ের 
পদ শিশে গিয়েছে । তবে, যছুনন্দন চক্রবর্তী ছিলেন গদাধর দাসের শিশ্ত । তাই যে 
সব পদে এর গুরুর নাম পাওয়া যাবে, সেগুলি নির্ধিধায় এই দ্বিতীয্ব যছুনন্দনের বলে 
গ্রহণ করা চলে । 

বিশ্বভারতী পুঁখিতাগারে “সং গ্রহতোষণী'র একটি পুথি আছে। পুথি সংখ্যা ৫৬৬৩। 
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২, পদটি 'রাধারৃফ্লীলারসকদস্ধে' উদ্ধৃত হর়েছে। গ্ুতরাং এই পদটি আমাদের আলোচ হছুনন্দদের 
রচিত্ত। 


২৬৮ সতেরো শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


পত্র সংখ্যা ১-১৩৬। খগ্ডিত। আলোচ্য গ্র্থের বচয়িতার নামও যছুনন্দনদাস। 
নিৰাস কাটোয়াক। এই কবিও হেমলতা দেবীর শিষ্য । কিন্ত, এই যছুনন্দন 
জাততে ত্রান্ষণ। পিতার নাম শিবপ্রসাদ, মায়ের নাম প্রহ্মমন্রী। কবির জন্স 
পালিগ্রামে। এর মতে হেমলতাদেবা 'বেগুনকোলা গ্রামে বাস করতেন । গ্রন্থ 
মধো কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে__ 


'শ্হেমলতার শিশ্ক আমি বিপ্রকূলে জন্ম । 
কাটোয়। নগরে বাস কহিলাম মন্ম ॥ 
পালিগ্রামে জন্ম হয় যছুনাখ নাম। 
শক্তির অযোগ্য হই সদ। অভিমাপ ॥ 
শিবু প্রসাদ পীতা। মোর মাতা ব্রহ্ষময়ী | 
আচাযা পরিবার ঘছুনাথ কহা ॥ 
সতিথ জৈষ হন বঘুনাথদাস। 
তার আজ্ঞাসারে লিখ সংগ্রহ বলা 1১ - 
আচাষ হরেক মুধোপাধায় তার “বীরভূম বিবরণী'র তৃতীয় খণ্ডে আলোচা 
'সংগ্রহতোষণী'র যছুনন্দন এবং “বিদপ্বমাধৰ এবং “গোবিন্দলীলামতে'র যছুনন্দনকে 


একই ব্যক্তি বলে মনে করেছেন; কিন্ধু যছুনন্দনের অন্ঠান্ত স্থপরিচিত গশ্থে তিনি 
নিজেকে বৈদ্ভ বলেছেন-_ 


“চৈতন্য দাসের দাস ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস 
আচাধ্যা। শ্রলহেযলতা ৷ 
তার পাদ পদ্ম আশ এ ষছু নন্গনদাস 


অশ্বষ্ঠ গ্রাকৃতে কহে কথা |”৩ 
অথবী-_ “যদুনন্দন বেগ্য দাস নাম তার। 
মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার "১ 
বাশস্থানের বিষয়ে 'খালিহাটি' ও 'কাটোয়ায় কোনো বিরোধ নেই । কারণ ছুটে 
জায়গাই খুব কাছাকাছি । কাজেই একই লেখকের এক গ্রস্থে মালিহাটি অপর গ্রন্থে 
কাটোয়। থাক্কা খুব অন্বাভাবিঞ নয়। আবার জন্মস্থান সম্পর্কে অপরাপর সব গ্রস্ 
নীরব থাকায় 'সংগ্রহতোষণী'তে উত্ত পালিগ্রামও গ্রতণ করতে কোনো বাধা নেই । 


পাস | আস 








'সংগ্রহতোধণী'। পত্র সং ংক। 

বীরভূম বিবরণী। ৩য় খণ্ড। পূ ৩৮-৪১। 
গোবিমালীলামৃত, পৃ. ২৫৪। 

কর্ণানম্দ, প্‌. ২৮। 


গে ২6৫ ১ 


পদাবলী সাহিত্য ২৬৯ 


কিন্তু 'সংগ্রহতোষনী'তে বল। হয়েছে, ঘছুনন্দন শ্রনিবাম আচাবের অনুরোধে গ্রস্থখানি 
ব্বচনা করেল 
“হেন গ্রস্থ আচাধা প্রভু আমাকে সমর্পণ 
নয় পত্র গ্রস্থ ইথে ষড়দরশন ॥ 
প্রভু মোরে পডাইল নিভৃতে বৃসিএ | 
পয়ার করহ যছু উপাসনা দিএ ॥ 
হেন আজ্ঞায় হেনলতার চবশে প্রত্যাশ 
গ্রহ পয়ার লেখেন যছুনাথদাস ॥?১ 
বছুনন্দন আলোচা গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন 
“ঘোর প্রভূ হন আচাধা আপুনি । 
নিজগুনে স্নান সনি কতাথ আম ॥ 
দিনলহিন দেখি দয়া করিলে আমাবে | 
সন্দেহ "ছদন করি স্বধিলে অন্তরে ॥'১ 
অন্যত্র পাওয়া যায়-- 
“'আচাধ্য দিক্ষিত গুরু লীলাতব দিল। 
শিত্যোতত্ব জানাইতে শিষে আজ্ঞা দিল & 
এই সব উক্তি থেকে স্পষ্টতই মনে হয়ঃ আিংগ্রহতোষণী'র যদুলন্দন, নিবাস 
আচাষের সাক্ষাৎ শিষ্য | এবং তারই নির্দেশে “সংগ্রহতোষণী-গ্রস্থ বচনা আরম্ভ করেন। 
পরে আচাধ কন্ত। হুমলতা। দেবাবু নিকটে সন্তবতঃ দীক্ষ1 গ্রহণ করেন । অপর পঙ্গে, 
ধছুনন্দবনের অন্যান্ত গ্রস্থে [তিনি যে শানিবাশ মাচাধকে প্রতাক্ষ করেছিলেন ব। তার 
সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন কোনে উল্লেখ পাওয়া যাক না। তিনি পবত্র দাসানদা বলে 
িজেকে উল্লেখ করেছেন ! আবার িংগ্রহতোমণী'র ভাষাও যছনন্দনের অন্যান 
স্পরিচিত গ্রস্থের তুলনায় 'নেকটা বিশৃঙ্খল ধরুনের । সুতরাং 'সংগ্রহতোমনী'র 
যছুনন্দনকে আমরা 'গোবিন্দলীলামত, বিদপ্ধমাধব ক! 'পণাবলী'র যছুনন্দন থেকে 
পৃথক অপর এক ব্রাহ্ম যছুপন্দন বলে মনে করছি । 


্াপপোসদল 


'সংগ্রহতোবণী'। পত্র সংখা! ২২ক। 
বৰ. ই, ৮*৭। 
এ. ১১৯ক। 


ডে ঠা ৮ 


চত্রিত-সাহিত্য 


গোরা না হইত কি মেনে হইত 
কেমনে ধ।রতাম দে। 

রাধা মহিমা প্রেম রদ সীমা 
জগতে জান'ত কে॥ 


প্রীচৈতন্যদেবের জীবন-চরিত অবলম্বনে সংস্কৃত ও বাংল। ভাষায় অনেক গুলি গ্রন্থ 
রাঁচত হয়েছিল। শুধুমাত্র ফ্েবকাহিনী নয়, মানুষের বাস্তব জাঁবন-কাহিশী নিয়েও 
গ্রন্থ রচিত হতে পারে, এই সব গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাই প্রমাণিত হুলো। যদিও 
গ্রন্তকারর৷ প্রত্যেকেই ভক্ত ছিলেন এবং শ্রচৈতন্তদেবকে তারা মানুষ হিপাবে দেখেন 
নি, দেখেছেন ভগবান হিসাবে । তাই জীবন-চবিত হিসাবে এই সব গ্রন্থ 
আদর্শস্থানীয় নয়। ফলে, শ্রাচৈতন্যদেবের চবিত্রের মানবতা এই সব গ্রন্থে অবশ্থই 
কিছু পরিমাণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে । এছাডাঃ এই সব গ্রন্থে অলৌকিক বর্ণন 
অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব সতাকে আবৃত করে। তবুও, বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হলে 
এদের মধো থেকে অকুত্রিম তথা আবিষ্কার কর] ছুরহ নয় । 


৷ চৈতন্যচরিভামৃত। 


সতেরে! শতকে রচিত প্রথম চৈতন্র-চরিত গ্রন্থ, কৃষ্পাস কবিরাজের 
“চতন্যচৰিতাসত' | এই গ্রন্থের রচনাকাল গ্রন্থের শেষে গ্রদণ্ড নিষ্বোক্ত শ্লোক থেকে 
জানা যায় |-- 
“শাকে সিদ্ধগিবাণেন্দৌ জোষ্টে বুন্দাবনাস্তরে | 
সয্যেহহ পিতপঞ্চমাং গ্র-স্থাহয়ং পূর্ণত1ং গত ॥'১ 
সন্ধু-ু৭ বা ৪, অগ্রিষ্ত৩, বাঁণ-৮৫) ইন্দু-১। অর্থাৎ ১৫৩৪ বা ১৫৩৭ শকাঝের 
জ্যষ্ঠ মাসে বা ১৬১২ অথবা ১৬১৫ থ্রীষ্টান্ষে এই গ্রন্থ সমাঞ্ধ হয়েছিল । তবে 
গ্রন্থটির আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা ধায় এর মধো ১৬১২ গ্রীষ্টাব্দেই 
গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয়েছিল । 
কষ্দীস কবিরাজ রাটের অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটব্তাঁ ঝামটপুর গ্রামের অধিবাসী 


পপ পপ সপ 


সপ্ত 


, চৈ, চ, (অ. লীল1), পৃ. ৩৬৮. 


ছিলেন । এর একজন ভাই ছিলেন। একদিন কৃঞ্তনালের বাড়িতে অহোরাত্র লংকীর্তন 
অন্ুুষঠিত হচ্ছিল। সেখানে নিতানন্দের শিষ্য, মীনকেতন রামদাস উপস্থিত ছিলেন । 
কুষ্দামের ভাই চৈতন্তদেবকে ভক্তি কর:তন, নিতানন্দকে করুতেন ন)। তিনি 
রামদাসের সঙ্গে তক করেন । কলে" বামদাস ক্রুদ্ধ হয়ে চলে ধান । সেই বাজে কৃষ- 
দাসের ভাই-এর “সবনাশ' হয় এবং কুষ্ছদাস স্বপ্রে শিতাানন্দের দেখা পান। (নিতানন্দ 
কৃষ্দাঁসকে বুন্দাবনে যেতে বলেন ! কুষ্ণৰাম তখন বুন্দাবনে চলে ধান। তখন ছয় 
গোস্বামী জীবিত ছিলেন , কৃষ্ণদাস তাদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন ।* 

কষ্ণদাস কবিরাজ সংস্কত ভাষায় কুষ্ণলীল। অবলম্বণে। 'গোবিন্দবীলামুত' নামক 
মহাকাবা ও বিবমঙ্জলের 'কষ্ণকর্ণামৃতের টীকা “পারঙ্গরঙগদ। রচনা করেছিলেন। 
তারপর বৃদ্ধ বয়সে তিনি বুন্দাবনের মহাম্তদের অনুরোধে চতন্যচরি ভামৃত' রচনা 
করেন। 

শ্চেতনোর প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্মমতের দার্শনিক বিচাব-বিক্সেষণ এই গ্রন্থে স্থনিপুণ- 
ভাবে বণিত হয়েছে । ণ5তনাচরিতামৃত' গ্রন্থধানি তিনটি খণ্ডে বিভক্র , আদিল!লা 
মর্যালীল! ও অন্তল1ল! ! আদলালায় শ্চৈতনাদেবের সন্মাসগ্রহণ পযন্থ জীবনকাহিণী, 
মধালীলায় সন্ত্যাস গ্রহণের পরবতী ছয় বছবের তার্থ পধ্উন এবং অন্তলীলায় অবশিষ্ট 
জীবন বণিত হযেছে । তবে, শ্রচৈ তনাদেবের মৃত্যুর বণপা এতে নেই। “চতন্য- 
চরিতামুত'-গ্রস্থের উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল “মুরা।ব গুপ্তের কড়চা? শ্বরূপ দামোদরের 
কডচ। এবং বুন্দাবনদাসের *চৈতনা-ভাগবত"-গ্রস্থ থেকে | বুন্দাবনদীসের “চৈতনা- 
ভাগবত-গ্রস্থে ঘে লব বিষয় বিস্তাবিত ভাবে বণিত হয়েছে, তাকে সুত্রবূপে উল্লেখমাত্র 
করে, যে সব ঘটন] বুন্দাবনদণস উল্লেখ করেন [নি কৃষ্দান কবিরাজ (কবল সেই সেই 
ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা কবেছেন। 'চৈতন্চব্িতামুত'-গ্রন্থের অপর একটি বৈশিষ্টা হলো, 
এতে গৌভীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ব সংক্ষেপে বণিত হয়েছে | তাই, আলোচা গ্রস্থথানি 
শুধু চৈতন্য-জাবনা গ্রন্থ হিসাবেই উল্লেখষোগা নয়, দর্শণগ্রস্থ হিসাবে ও এর একটি বিশিষ্ট 
মূলা র্ষেছে । আলোচা গ্রন্থধা।নর নিছক কাব্য-মূল্যও অপবিসীম। নীলাচল্সে 
বাসের সময়ে চতনাদেবের দিবে ্মাদ অবস্থার যে ব্ণনা কৃষ্ণদাস দিয়েছেন, তা প্রথম 
শ্রেণীর কাব্োর সঙ্গেই তুলনীয় । এর অংশ বিশেষ আমরা নীট উদ্ধত করছি__ 


প্রথমে চলিল। প্রভ্‌ ষেন বায়ুগতি | 
স্স্তভাঁৰ হেল পথে চলিতে নাহি শক্তি ॥ 
প্রতি রোমকুপে মাংস ব্রণের আকার । 
তার উপর বরোমোদগম কদস্বপ্রকার ॥ 
প্রতি বোমে প্রন্থেদ পড়ে রুধিরের ধার । 
কণ্ঠ ঘর্ধঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ 





১. চৈ. চ.(অ! লী.), পৃ. ১+৯-১৬৩। 


২৭২ সতেরে। শতকের ব্রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


ছুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার । 

সমুত্রে মিলয়ে ষেন গঙ্গাষমুনাধার ॥ 

বৈবর্ণা, শখ্খের প্রায় হৈল শ্বেত অঙ্গ । 

তবে কম্প উঠে যেন সমু্্র তরঙ্গ ) 

কাপিতে কাপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িল! । 
তবে ত গোবিন্দ প্রভৃর নিকটে আইল ॥'- 

“চৈতন্যচবিতা মুত'-গ্রন্থের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর মধো লেখক অপামানা 
₹ঁতিত্তের সঙ্গে অতান্ত সহজ সবল ভাষায়, অতান্ত দুরূহ দার্শনিক তত্বের অবলীলাক্রমে 
বর্ণনা করেছেন । কুষ্দাস কবিরাজের বৈষবোচিত বিনয়ও ছিল অসামান্ত । গ্রন্থমধো 
নানাভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে । বিশেষ করে *৮তন্তভাগবত'-গ্রস্থে বণিত বিষয়ের 
উল্লেখ প্রসঙ্গে ও উপসংহারে, কষ্ণপাপ কবিরাজ যে আন্তবিক বিনয় জ্ঞাপন করেছেন, 
সেই সব অংশে একদিকে শিজের টদন্য, 'অন্যাদকে তার ৬৩ হৃদয়ের গভারতার 
পরিচয় পাওয়া যায়| 

'চৈতনাচবিতামু তা-গ্রন্থের ভাষায় অনেক জায়গায় হিন্দী ভাষার প্রভাব দেখা যায়। 
লেখকের দীঘকাল বন্দাবনে বাসের জন্যেই সম্ভবতঃ এরকম হয়েছে । 

এছাড়া, এই কাবোর কিছু কিছু ক্রটিও রয়েছে । তার মধ্যে অলৌকিক বর্ণন। 
গ্ন্থথাণির প্রধান ক্রটি। এছাড়া, এই কাব্যের অনেক জায়গায় ছন্দ পতনও দেখা 
যায়। 

“টচতনাচারতামৃত'-গ্র/ন্থর পবে ও সতেরো শতকের বাঢ বাংলায় কয়েকটি চৈততনা- 
চরিত গন্থ রচিত হয়েছিল । পে পব গ্রন্থ তেখন উল্লেখখোগা নয় । তবে এদেশে হবো 
শিত্যাপন্দদাসের “প্রেমবিলাল", মনোহর দাসের অনুবাগবল্লী” ইতাধি গ্রন্থের পাম এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ কৰা যায় । এই সব গ্রন্থে অনেক বৈষ্ণব মহান্তের জীধনী এবং টৈষ্ঝৰ 
সম্প্রদায়ের ইতিহাস বরণত হয়েছে । 

। শ্রেমবিল।স। ্‌ 

“গ্রেমবিলাস বচফিতা। নিত্যানন্দদঘাীম ছিলেন শ্রীল নিভানন্দেও স্ত্রী জাহবাদেবীনু 
শিষ্য । জাহ্বাদেবীব আদেশেই নিত্যানন্দদাস “প্রেমাবধিলাশ' বচশ। করেছিলেন 
বলে এই গ্রন্থে লেখা আছে ।২ গ্রস্থটিতে চৈতন্য-নিত্যাশন্দ-অদৈতের, শ্নিবাস- 
নরোত্মশ্যামানন্দের, বুন্দাবনের গোম্বামীদের এবং গৌড়ীয় মহাদেব সম্পর্কে অনেক 
তথ্য পাওয়া যায় । 

প্রেমবিলাস' গ্রস্থখানি সাড়ে চব্বিশটি বিলালে বিভক্ত । এই গ্রন্থে একটি 
বচনাকাল-বাচক শ্লোক পাওয়া যায়, তাতে বল] হয়েছে” পক্ষদ্বিতিথী'__( ১৫২২ 


শা? সপ এ 








পপি এ জা 
সপ পপ 


১, চৈ. চ. (অ. লী.), পৃ. ২৬৩৬৪ । 
২. বি. ভা. পু. সং ৫৯৬ 


রিভত-সাহিত্য ২৭৩ 


শকাব ) অর্থাৎ ১৬**-০১ শ্রীষ্টাবে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ।১ কিন্তু, বইটির মধ্যে 
এমন অনেক কথ! লেখা আছে যা সম্পূর্ণ অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে । বিশেষ করে 
সাড়ে চার বিলাস একেবারেই অপ্রামাণিক রচনা | সেই জনো বিশেষজ্গণ “প্রেমবিলাস" 
গ্রস্থটিকে সম্পূর্ণতঃ বা অংশত জাল বই বলে মনে করেন। 


। অনুরাগবল্লী | 


মনোহরদাসের “অনুরাগবলী” গ্রন্থের রচনাকাল “বসত চন্দ্র কলা'_যুক্ত শকের 
(১৬১৮) চৈত্র মাল অর্থাৎ ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্ব ।১ “অন্ুরাগবল্লী " গস্থের অকৃত্রিমতা। 
সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই । আলোচা গ্রস্থথানি ৮টি “মণ্তরী'তে বিভক্ত । এতে 
মুখাতঃ শ্রীনিবাস আচাষের জীবনী বধিত হয়েছে । শ্রীপিবাস আচার্ষের জীবনী সংগ্রহ 
করতে “য সব এঁতিহাসিক তথা সংগ্রহ করা প্রয়োজন, সেদিকে কবি বিশেষ নজর 
দিতে গিয়ে কবিত্ব শক্তি প্রকাশের স্থঘযোগ পান নি। গ্রন্থকারের নিজের মত প্রতিষ্টা 
ক্ধবার জনো উদ্ধত অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক এবং একটি গুরু-শোচক স্তব 
থেকে জানা যায়, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অসামান] বুযুৎপন্ম ছিলেন । আলোচ্য 
্রস্থথানি আদ্যপান্ত পাঠ করলে সেকালের গোডায় বৈধ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণ জন্মায় | অন্বাগবলী' তে মনোহরদাস নিজের পরিচয় বিশেষ দেন 
নি। গ্রস্থমধো মাত্র এক জায়গায় তার বাসস্থান হিসাবে 'কাটোয়া নিকট বাইগ্ণ কেলা 
পাঠবাড়া'-তে খুরুগৃহে বাস করতেন বলে উল্লেখ করেছেন । “অন্গরাগবজী”তে ছুটিসান্ 
পদ বুয়েছে, তা আআচাধ প্রতৃর বাচত বলে স্বীকৃত হয়েছে । 
| রলিমঙগল। 


গোপীজনবল্লভ দাসের রচিত 'বুসিকমঙ্গল' গ্রন্থথানি আলোচ্য শতাব্দীর উল্লেখযোগ 
চরিত-গ্রন্থ । এব মধ্যে শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য বমিকানন্দের জাবণী বাণিত 
হয়েছে । “রূসিকমঙ্সসে'রে লেখক [ছিলেন শ্টামানন্দের শিষ্য ও বখিকানন্দের গুঞ্ভাই | 
গোঁপীজনবন্ত্রতেব বান ছিল বর্তমাণ ঘেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ধাবন্ধ। গ্রামে । 
আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রচনা আরন্তের তাবিথ, গ্রন্থ রচনা শেষ করতে কতো। সময় 
লেগেছিলঃ তার নিখুত হিলাব উল্লিখিত হলেও, সন্বে কোণে] উল্লেখ নেই । এই 
গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বৃনিকানন্দের জন্ম ১৫১২ শকাব্ধে অর্থাৎ, ১৫৯*-৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
এবং মৃতু ১৫৭৪ শকান্ছে অর্থাৎ, ১৬৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ।২ বসিকানন্দের মৃত্যুব কিছুকাল 
পরেই “ব্সিককমজল' গ্রন্থখানি রচিত হয় । কবির পিত! রলময়) তিনি জাতিতে গোপ। 
কৰির ছুই খুল্লতাত বংশীদান ও মথুরাদা, এবং পাচ ভাই । সকলেই বাঁঘিকানন্দের 
শিস্ত ছিলেন বলে আলোচ্য গ্রন্থ থেকে জানা ঘায়। 


১, অনুরাগবলী, অষ্টম মগ্ররী ডরষ্টুব্য। 
২. র. ম.। পৃ. ১৭, ১৮৩ ড্রঃ। 


রাঢ় বাংলা--১৮ 


২৭৪ সতেবে! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


রাটের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যান্তে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ইতিহাসের উপাদান 
'রলিকমঙ্গল' গ্রন্থে সংগৃহীত আছে । সেই দিক্‌ দিয়ে আলোচ্য গ্রস্থখানির এতিহাসিক 
মূল্য যথেষ্ট : গ্রন্থধানিতে আলোচা সময়ের অনেক সামাজিক তথ্যও নিবদ্ধ বুয়েছে। 
তবে এই শ্রেণীর নিবন্ধে যে ধরনের অলৌকিক কাাহুনী থাকে, আলোচ। গ্রস্থধানিতেও 
তার অন্যথ। হয় নি। রসিকানন্দ অনেক মুসলমানকে শিষ্য কন্েছিলেন বলে আলোচ্য 
গ্রন্থে বণিত হয়েছে । তাদের মধ্যে প্রধান হলেন, মোদনীপুরের তৎকালীন শাসনকর্ত। 
আহম্মদ বেগ ।- শাহ শুজার কাছেও রসিকানন্দ অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়েছিলেন 
বলে গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে |; 

রন্থধানিতে শ্যামাননের প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের কোথাও উল্লেখ পাওয়' 
যায় না। অথচ, “প্রেমবিল।স”, তাঁক্তিরত্বাকর' ইত্যাদি গ্রন্থে দেখ যায় শ্রীনিবাস 
আচাধ ও নরোত্তমদাসের সঙ্গে শ্যামানন্দের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এটি খুবই বিল্ময়কর 
| বৈষ্ঞব-নিবন্ধ-সাহিত্য | 

সতেরে। শতকের বাঢ়ের বৈষ্ণব-পাহিত্যেবর একটি গৌণ শাখা “নবন্ধ-সাহিত্য' । 
বৈষ্ুধদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নান। বিষয় আলোচন। করে ছোটো বডে। অনেক বাংল! 
নিবন্ধ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল । এই নিবন্ধ-সাহিত্যকে যূলত:,ছুটি শ্রেণীতে ভাগ কর। চলে। 
প্রথম শ্রেণীর নিবন্ধ গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তদের তালিক। ও গুরু-শিস্ত পরম্পরা বণিত হয়েছে । 

বৈষ্ৰ ধর, দর্শন ও রসশান্্র সম্পকিত গ্রস্থগুলি বেশীর ভাগই বুন্দাবন্রে 
গোম্বামাদের রচপাবলা ও “ঠচৈতন্তচরিতাম্ৃত'কে অঙন্গদরণ করেই বুচিত হয়েছে। দ্ব- 
একটি ক্ষেত্রে মাত্র রচয়িতারা নিজেদের স্বাতস্ত্র দেখিয়েছেন | এই শ্রেণীর বূচনাএ 
মধ্যে প্রধান হলে। বামগোপালদাসের “বসকল্পবল্প1' এবং বামগোপালদাসের পুন 
পীতান্বরপাসের 'রসমঞ্জরী' ও 'অষ্টরসব্যাধ্যা' | 

'বসকল্পবলী'র রচনাকাল “বাণ অঙ্ক শর ব্রন্ম-__অর্থাৎ ১৫৯৫ শকাব। এ বছরের 
দ্বাপান্বিতার দিন অর্থাৎ ১৬৭৩ ্রষ্টান্দের ২৯ অক্টোবর তারিখে বইটি সম্পূর্ণ হয়েছিল। 
“রসকল্পবলী শুধু রসতত্বের নিবন্ধ হিসাবেই উল্লেখযোগ্য নয়, এব যধো যোড়শ সপ্তদশ 
শতকের বৈষ্ণব সমাজ সম্পর্কে অনেক মুল্যবান তথ্য পাওয়া যায় । বহু পদও এর মধো 
সংকলিত হয়েছে । পীতাম্বরদাঁসের গ্রন্থ তত্বঃ তথা ও পদ সংকলনের দিক দিয়ে মূল্যবান । 

বৈষৰ ভক্তদের নামের তালিকা এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরা জাতীয় বুচনাগ্তলি 
“শাখাব্ণন' নামে পারচিত ! এই বচনাগুলির মধ্যে বামগোপালদাসের শোখানিণক্ 
উল্লেখযোগা । রাটে রচিত সতেরো শতকের অন্ঠান্ত “শাখাব্ণন' গ্রন্থের মধ্যে 
উল্লেখযোগা বলরামদাঞ্জের “চৈতন্তগণোদ্দেশদি পিক" শ্রীবপ্ডের সম্প্রাদায়ভূক্ত দেবনাথ- 
দাসের *গীরগণাখ্যান', শ্রীথপ্ডের রঘুনন্দন বংশীয় হদয়ানন্দদাসের "শ্রীকষ্চৈতন্ত 
গণোদ্দেশদীপিকা' এবং মাহাঁত। নিবাসী দ্বিজ শ্ররূপচপ্ষণের নিবন্ধ । 


৯ পপ পপ 





১. র্ূ. ম' পৃ- ১১৯-২১। 


১. এর পৃ ১৭৩০৭% | 


বৈষ্ৰ আধথ্যানকাব্য 


স্গ্রকর চ্ডায় ডোম 
মেহ কৃষ্ণ গায়।' 


কৃষণলীল1 অবলম্বনে যে সমস্ত আখ্যানকাবা রচিত হয়েছিল সেগুলিও বৈ 
সাহিত্যের অন্তর্গত। এই আখ্যানকাব্যগুলিকে সাধারণতাবে 'কফমজল? বলা হয়। 

সতেরো! শতকে রচিত 'কুষ্তজল”-কাব্যগুকিতে প্রধানত: ভাগ্বতের কাহিশীকে 
অনুসরণ কর হলেও, ভাগবত-বহিভূ্তি অন্কে কাহিনীও এতে স্থান পেয়েছে | এই 
সব কাহিনীর মধ্যে প্রধান “দানলীলা' ও “শৌকাবিলাস' | ইতিপুবে ঝড় চতীগাচ্রে 
'শুকুষঃকীর্ভনে' এই ছুটি কাহিণী পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে উৎকট আদিরজ্ের 
আধিকা দেখা যায়। সছেরো শতকে রচিত রাঢ় বাংলার “কষফমজল-কাবাগুজির 
মধ্যে আঁদিরদের নিদর্শন খুব বেশী মেলে না। তবে এ কাব্যগুলিতে গভীরতারও 
অভাব দেখা যায়। রচনারীতিতেও গতাহগ্ছিক প্রথানুবর্তনের চিহ্ন খুব স্থম্পষ্ট। 


৷ গ্োপাল-বিজয়। 

এই সময়ে রা বাংলায় যে লৰ 'কৃষ্ণম্জল'কাবা রচিত হয়েছিল তার মধ্যে 
€েথমেই উল্লেখযোগ্য কবিশেখবের “গোপাল-ব্ভিয়' | এই কাবাখানি বিশ্বভারতী থেকে 
ভক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্গ্যোপাধ্যায়ের »ম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। অম্পাদক এটিকে 
চৈতন্ত-পূর্ববতী রচনা বলে মনে করেছেন ।১ কিন্তু তিনি লক্ষ করেন নি, এই কাবো 
'বেশালি' (ড৪911108 ) ইত্যাদি পতুগাজ শঝের নিদশন পাওয়া যায়।২ অথচ, 
দেবো শতকের পূর্বে বাংল৷ ভাষায় পতু গীজ শঙ্কর অন্থুপ্রবেশ ঘটে নি। “গোপাল- 
বিজয়ে'র একটি পু'ধির৩ লিপিকাল--১৫৯৫ শকাঝ, অর্থাৎ ১৬৭৩-৭৪ গ্রষ্টান্ব । কিন্তু 
এই তারিখের ঠিক আগে আর একটি তারিখ এই পুথিতে উল্লিখিত হয়েছে__“শাকে 
গজাবি শর চন্দ্র । এই তারিখকে আদর্শ পুথ্র লিপিকাল বলে মনে কর! হয়। 
কিন্তু এটিই সম্ভবতঃ 'গোপাল-বিজয়ের রচনাকাল । গজ-্"৮ অষ্বি-৪ ( অবি-্- 


১. শোপাল-বিজয়, তৃমিক] দ্রষ্টব্য । 
২. এ পৃ. ৬২ জষ্টবা। 
৩. ক. বি, পু. সং ৯৬০। 





২৭৬ লতেবে! শতকের বাঢ় বাংলার লযাঁজ ও সাহিত্য 


ধরুলে কবিশেখবের আবির্ভাব কাল সংক্রান্ত অন্তান্ত তথ্যের সঙ্গে সংগতি থাকে না )১, 
শর-্”৫) চন্দ্রম্প১ | ১৫৪৮ শকাব্ধ বা ১৬২৬-২৭ ত্রীহান্ষ 'গোপাল-ৰিদয়ের রচনাকাল 
হতে পানে। 

“গোপাল-বিজয়' দীর্ঘায়তন কাবা । এর মধ্যে কবির কবিত্বের নিদর্শন যথেষ্টই 
পাওয়া] ধায়। এই কাব্যের নানা জায়গায় তা প্রকাশ পেয়েছে । তিনি গোপীদের 
প্রতি আহ্থগত্য প্রকাশ করেছেন । এ সমস্তই চৈতন্য পরবতাঁ কালের সুম্প্ স্বাক্ষর 
বহন করছে। 

“গোপাল-বিজয়'-কাব্যে কবি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, কবির 
প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন পিংহ। পিতার নাম চতুভূর্জ, মাতার নাম হীরাবতী । 
'গোপাল-বিজয়” সহজ সরল ভাষায় রচিত একান্ত বর্ণনাময় কাবা । শ্রীকষের বুন্দাবন 
পবিত্যাগের সঙ্গে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে । কাবাখানিতে দানথণ্ড, নৌকাখপ্ডের 
বিস্তারিত বর্ণনা ও সেই সং স্থল আদিরসেরও প্রাধান্য রয়েছে । আলোচ্য কাবো 
প্রকষ্ের এহ্বধলালার রূপ অপেক্ষা! মাধুধরসের দিকটিই স্ক,টতর হয়েছে । আলোচ্য 
কাবো শ্রিকৃষ্ণকীর্ভনের সে ভাষায়, ভাবে এমন কি পদাংশগত মিলও লক্ষ করা যায়। 

। মাধবসংগীত। 


পরশুরামের “মাধব-সংগীত' সতেরো শতকে বুচিত হয়েছিল বলে প্ডিতগণ মনে 
করেন।২ আত্মপরিচয় অংশে কবি উর্ধতন চার পুরুষের নামত ও অন্যত্র জন্মস্থান 
হিপাঁবে চম্পকনগরীর “ণাপকন্ত" গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন এবং গুরু মনোহরদাসের 
উল্লেখ? করেছেন । আলোচ্য যনোহরদাস পদকর্ত। গোবিন্দদাসের বন্ধু ও সমসাময়িক | 
আলোচা কাবো কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'ঠচৈতন্তচরিতামুতোর উল্লেখ পাওয়া যায়। 
স্বতরাং 'নাধব-সংগীতি সতেরো শতকের রচনা । 





১, তেরো শতকে রচিত রামগোপালদাসের 'শাখানিয়ে' রঘুনন্মনের শ।খায় “কবিশেধর বায় 
নামে একজন পদকর্তার উল্লেথ পাওয়া যায়। রামগোপালদাস তাঁর 'রনঞলবনী'ংত 'কবিশেখব' 
ভনিতাযুক্ত অনেক পদ এবং 'গোপাল-ধিজয়' ক!ব্যের কিছু অংশও উদ্ধীত করেছেন। ইশিবে অনেক 
গ্রন্থ এবং পদ রচন| করেছেন তাও উল্লিখিত হয়েছে সেখানে । সতরাং, শ্রীধাণের রদুনন্থশের শিল্প 'কবিশেধর 
রায়' ও গোপ।ল-বিজয়ে'র রচয়িতা কবিশেখর অভিন্র হওয়াই সম্ভব। ত1 দি হয, তবে আবণ্ডের 
রঘুনন্দনের শিক্কের রচনা সময়ের হিদাবে ১*** ব্ীষ্টাব্দের বেশী পরে রচিত হতে পারে ন।। 

২. বা. সা ই. ১, পৃ. ৬৭-৬৯ দ্রঃ 

৩. মাধব নঙ্গীত, পৃ. ১৫। 

&, মাধব-সঙ্গীত, পৃ. ৩৯1 এছাড়া, পরশুরাম রায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজ| কুমার শেখর শ্াষ। 
শ্যাম" উপাধিক আগরি জাতির বান বর্থমানের চম্পাই নগন্নী অঞ্চলে এখনও বঙতমান। এই অঞ্চলে 
'দ্বাদশঘণা" ব। 'বারঘন্ঠ' নামক গ্রামও বর্তমান। এই “ছাদশঘণ) 'দঘাসখন্য' 'দাসকন্য' ইতআদিববাষে 
রূপান্তর লাভ করঠে পারে! ফলে মনে হয়, কবি পরশুরাম রায় বর্ধমানের চন্পাই নগ্বরী অক্লের 
লোক ছিলেন। 

«. মাধব-নঙ্গীত, পৃ. ৯৫,২৪১ ই2। 


বৈফব আখ্যানকাবা ২৭৭ 


1 কৃফমজল । 

“কৃফমঙ্গল'-কাব্যে অপর এক পরস্তরামকে আমরা পাই, ইনি পরশুরাম চক্রবতী বা 
সংক্ষেপে দ্বিজ পরশুরাম ।১৯ আলোচ্য পৰশুরাম চক্রবতী'র বচিত “কৃষ্ণমজল"-কাব্যের 
অন্যতম *্রবৎসচিন্তা উপাখ্যানে'র একটি পু খিতে রচনাকাল পাওয়া যায় ১৫৮৪ শকাব্ধ 
অথাৎ ১৬৬২-৬৩ স্রীষ্টাব।২ স্থত্বরাং এই পরশুরাম চক্রবতী নিঃসন্দেহে সতেরো 
শতকের কৰি । 

কলিকাতা বিশ্বব্ভ্ভালয় থেকে ১৯৫৭ গ্রীঙ্টাকে দ্বিজ পরুগুরামের “কঞ্চমঙগল'-কাবা 
প্রকাশিত হয়। তৃূমিকায় সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন, 
পরশুরামের সম্পূর্ণ পু থি অত্যাস্ত ছুললভি। এবং তিনি দাবী করেছেন, তার বহরমপুরের 
বাড়ির পুথিখানি সম্পূর্ণ ।৩ কিন্ত আলোচা মুদ্দিত গ্রন্থটির পরেও আরও অনেক গুলি 
পাল। পাওয়। যায়। 

বরানগর 'পাটবাড়ী'র পুথিভাগ্ডাবে, প্রথম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধ প্যস্ত সম্পূর্ণ পুথি 
পাওয়া যায়।৯ সে পুথি আমরা দেখেছি । এছাড়া বাক্তিগত সংগ্রহের পরশুরাম 
চক্রবতীর 'কৃষ্ণদঙ্গল-কাব্োর একখানি পুথিও আমরা দেখোছ। আলোচা পুথিখানি 
খণ্ডিত । কিন্ত তাতেও মুক্দিত গ্রস্থের অতিরিক্ত ভু'চারটি পাল! রয়েছে । বলাবাহুলা, 
বরানগর “পাটবাড়ী'র পৃবোক্ত সম্পূর্ণ পু থিধানিতে আরও কতকগুলি অতিরিক্ত পালা 
বুয্মেছে । স্থতবাং, কলিকাতা। বিশ্ববিদ্তালয় থেকে প্রকাশিত পরশুরামের “কৃষ্মজল'- 
কাব্যের সম্পাদক মহাশয়ের দাবীকৃত পুখিধানি সম্পূর্ণ বলে আমর! ম্বাকার করতে 
পারছি না। মুকিত গ্রন্থের পরেও “ছুবংশ-ধ্বংপ-কাহিণী", “ছবারকায় নারদের আগমন", 
“কুষ+উদ্ধব-সংবাদ', শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের বিবরণ, ইত্যাদি অতিরিক্ত অংশ দেখা যায় । 
এছাড়া, মুক্দিত গ্রন্থের মধাবতী অংশেরও অতিরিক্ত অন্য পালা পাওয়া যায় । যেমন, 
“মৃত-বৎস। পালা? ইত্যাদি । আমর দৃষ্টান্ত শ্বরূপ “যছুবংশ-ধবংস উপাখ্যান থেকে 
কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করছি” 

ধর্মশীল বছুবংশ দ্বারক। নগবে। 
ব্রাহ্মণের হিংসা তারা কভু নাহি করে ॥ 
তবে ষদুবংশে কেন হেল ব্রদ্ধশাপ । 
কহিএা ঘুচাহ মুনি মনের সন্তাপ ॥ 
সৃকদেব বলে [বাজ ] শুন দিঞা মন । 
একদিন বসিঞ। ভাবেন নারায়ণ ॥ 





১. পরশুরামের 'কৃফমঙ্গল', পৃ. ৩১৭। 

২. ৰা. সা. ই. পৃ. ১১৪। 

৩. পরশুরামের 'কৃফমঙল',। ভূ. জঃ। 

৪. পুথি সংখ্যা ২২৯৭, পত্র সখা! ২-১৮৪। কেবল মাত্র প্রথম পত্রচি নেই। 


৭৮ 


০০ এ 


সতেন্েো! শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও পাহিত্য 


পৃথিবীব ভার খণ্ড যাইবে কেমনে । 
পৃথিবী বাপিল মোর যছুবংশ গণে ॥ 

যদ্দি এই যছুবংশ করিএ সংহাব ॥ 

তবে সে নাস হইব প্রথিবীর ভাব ॥ 
এইকব্পে কষ্ণচন্দ্র ভাবেন অন্তবে । 
যছুবংশ ক্ষয় হবে কেমন প্রকাবে ॥ 

ইথে য'দ ব্রহ্মশাপ ষছুবংশে হস্ত । 
তবে এই যছুবংশ সব হয় ক্ষয় ॥ 
এত বাঁল যজ্ঞ আবগ্ডিল নাবাযসণ ॥ 
নিমশ্রিঞ। আনিল যতেক মুপিগণ ॥ 

ক্র সমাপণ তবে কৈল। [ যছুরায়স 11 
যত মুনিগণ সব হৈলা বিদাক্ ॥ 

কষ্েব মায়ায় সবে নাঞ্জি গেলা দেশে । 
সভে মেলি গেল! তবে প্রভাস উদ্দেশে ॥ 
হেনকালে সব যছুবংশের কুমার । 
খেলাইতে গেলা তথিে আনন্দ অপাবু ॥ 
প্রভৃর মাকাতে সব পাইল কুমতি । 
রুষ্জের কুমার সম্ষে সাজাল্য যুবতি ॥ 
লোহুপুত্র দিল তার উদবু উপর । 
গর্ভবতী সালাইঞা। আইলা কুমার ॥ 
সেই গর্ভবতী লইঞ। সেই যছু স্ৃত। 
উপনীত হইল। গিঞ। মুণির সাক্ষাত ॥ 
সভে মেলি জিজ্ঞাসিল করিঅ1 চাতুরী ) 
শুন শুন মুণিগণ নিবেদন কবি ॥ 
এই নারা এন্টাছেন তোমাদের স্থানে । 
কিছু নাহি কহে এই লজ্জার কারণে ॥ 
হইবে ইহার গর্ভে কেমন সম্ভতি । 
কিবা কন্ঠ কিব। পুক্স কহ মহামতি ॥ 
শুনিয়া বিরূপ কথ। যত মুপিগণ । 

কোপে কম্পবান তচ্ছ লোহিত লোচন ॥ 


ব্রাহ্মণের শাপ কভু না হয় অন্যথা ! 
এইত কহিল রাজা সব ততৃকথ। ॥ 


বৈষ্ণব আখ্যানকাবা ৪ 


বহাথ এসব কথা আছে ভাগবতে 
দ্িজ পরশুরাম গন ভারতের মতে ॥ 
এই সব তত্বকথা যে করে শ্রবণ ! 
অন্তকালে পায় সেই গোবিন্দচরণ ॥ 
'গাবিন্দপদারবিন্দ সভেমাত্র সাবু 
গান বিপ্র পরগুরাম কৃষঃ »থা যার ॥'১ 


পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙগল” ভাগবতের অন্থপরণে বৃচিত হলেও ভাগবত বহিভূত '“দান- 
খণ্ড “নৌকাখণ্, ও “দোললীলা-_এই লৌকিক কাহিনীগ্'লও বণিত হয়েছে । 
পরশুরাম চক্রবর্তী ব্যতীত “কৃষ্ণমক্গল-কাব্যের অন্ত কোনে। কধি শ্রীকষ্ের 'দোললীলার 
বর্ণনা করেন নি। শ্রীরুষ্ণের 'দোললীলা'র বর্ণন। প্রাচীন বাংল। সাহিতো কেবলমাত্র 
বৰ পদকর্তাগণই করেছেন । স্বতরাৎ এই দিক দিয়ে পরশুরামের কাঁবো বেশ 
অভিনবত্থ দেখা যায় । 


পরশুরামের “কৃষ্মঙ্গল'-কাব্য, শ্ররুষ্ণকীর্তনের মঙ্োোহ বাধাকে 'চন্ট্রাবলী” বলা 
হয়েছে । আলোচা কাবো 'দানখণ্ড, 'নৌকাধন্ত' ইন্তাঁদি লৌকিক অংশ বজিত ন! 
হলেও আদিবুসের প্রাধান্ত নেই | 


। জ্রীকষ্চবিলাস । 


সতেরো শতকের অন্যান্য “কৃষ্মঙল'-কাবোর তালিকায় আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম 
উল্লিখিত হতে পারে, যেমন, ঘনস্থামদাসের শ্রকষ্ণবিলাস' এবং কৃষ্ণকিস্করের “শ্রীকৃষ- 
বিলাস । এদের দুজনেরই গুরু ছিলেন জয়গোপালদাস ।২ এই জয়গোপালদাস 
সম্ভবতঃ বাঁরভত্র গোস্বামীর শিষ্য ও গ্ররু কর্তৃক পবিত্যন্ত জয়গোপালদাসের সঙ্গে 
অভিন্ন । শেষোক্ত জয়গোপালদাম ষোডশ-সপ্তদশ শতকের সন্ধিক্ষণে বর্তমান ছিলেন। 
ক্ৃতরাং, তিনি যদি ঘ্নশ্তামদাস ও কৃষ্ণকিঙ্করের গুরু হন) তবে, এই ছুই কবির কাবাও 
সতেরে। শতকের গোডার দিকে রচিত হয়েছিল বলে অন্থমান করা যেতে পাবে । 


কৃষ্ণকিন্করের কিষ্ণমঙ্গল'-কাব্যখানি ভাগবতের দশম স্বন্ধের খানিকটা অংশ ও ছাদশ 
কষন্ধের পরাক্ষিৎকাহিনী অন্থসরণ করে সংক্ষিগ্ুভাবে রচিত | কাব্যথানি নিতান্ত বৈশিষ্্য- 
বজিত্, বর্ণনাত্বক ভাগবতের অন্ুবাদমাত্র | এই কাব্যখানিতে “দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড 
ইত্যাদি লৌকিক পাল। একেবারে স্থান পায় নি। এর মধো আদিরসেরও স্পর্শ নেই। 


:. আঅক্ষর়কুমার কয়ালের বাক্িগত সংগ্রন্থের পরশুরাঁন চক্তবর্তীব মঙ্গল এর পুধি। পত্র 
লংথা। "৭ক-৭ণথ। 
২. ৰ. পা. ই. পূ. ২১* 1 


২৮০ সতেবে। শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


এমন কি শরীরাধিকারও উল্লেখমাত্র নেই কোথাও | এখানেও ভাগবতের মতোই জনৈক 
গোপীকে নিষ্বে শ্রীকৃষ্ণ বাসমগ্ডল পরিত্যাগ করেন ।১ 
ডঃ স্থকুমার মেন মনে করেন, এই কৃষ্ণকিন্বর ভারতপপাচালীকার কাশীবামদাসের 
জ্যেষ্ঠ ভাই ।১ কিন্তু, এই ধারণার অন্কুলে কোনে প্রমাণ নেই ॥ বরং প্রতিকূলে 
একটি প্রমাণ আছে । আমাদের আলোচা কষ্ণকিঙ্কর তার “কষ্মঙ্গল'-কাব্যে বলেছেন, 
তার গুকু তাকে এই নাম দিয়েছেন । 
ব্রাঞ্ষণকুমার গুক্ু অতি দয়াবান্‌। 
কর্ণে মন্ত্র দিঞা। মোর কৈল পরিত্রাণ ॥ 
সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকিস্কর নাম থুঞা। 
আজ্ঞ। কৈল শানন্দ নন্দন ভজ গিঞা ॥ 
কিন্ত, কাশীরামদাসের অগ্রজের পিতৃদত্ত নামই ছিল কুষ্ণকিস্কর । 
ঘনশ্যামদাসের "শ্রাকুষ্ণবিলাস'-কাব্য প্রধানতঃ ভাগবত্তকে অন্থমবণ করা হয়েছে। 
কবি তার গুরুর আদেশে এই কাবা রচনা করেছিলেন, এবং কাব্যের ব্রজলীলা অংশ 
পস্ত তিনি ভণিতায় গুরুর দোহাই দিয়েছেন । যতদূর মনে হস, গুরুর নির্দেশ অন্যাক্থী 
তিনি এই অংশ পযন্ত রচন। করেছেন । পরবতী অংশে আর গুরুর উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। এব থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান কর! যায়, গুরুর তিরোধান, বা! অন্ত কোনো 
কারণের জন্যে এ অংশ হয়তো। তিনি স্বাধীনভাবে রচনা করেছেন । 











শপ জা পাপা পাশশস 


১. কৃষ্ণকিস্করের “শ্রীকব্শবলান', পৃ. ৩৮ । 
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সহজিয়া সাহ্তি) 


'সহজ জানিবে কে। 
নিবিড অন্ধকার ফেহ্ইয়্াছে পার 
সহজে পশিছে সে।' 


বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক অংশ “সহজিয়া' নামে পরিচিত । অবশ্ত “সহজিয়া 
শব্দটি খুব আধুনিক । উল্লিখিত সম্প্রদায়ের লোকেরা কথনও নিজেদের “সহজিয়া বলেন 
নি। নিজেদের সাধন-পদ্ধতির বর্ণনা দেবার সময়ে এরা অনেক সময়ে “সহজ? 
( সহজাত অর্থে) শব্ধটি বাবহার করেছেন । 

'সহঙ্গ জানিবে কে। 
'নবিড অন্ধকার যে হইয়াছে পার 
সহজে পশিছে সে ॥? 

এর থেকেই আধুনিক গবেষকগণ এদের নাম দিয়েছেন 'সহাজয়৷ | এই সহজিয়াদের 
সকলেরই সাধন-পদ্ধতি ব। মতাদর্শ এক রকমের নয় । এ সম্পর্কে ভর সুকুমার সেন 
লিখেছেন--“ষে সব পুরাতণপন্থী যোগী ও তান্ত্রিক গুহ্-সাধক বৈষ্ণব প্রেমভক্কিবাদ 
গ্রহণ না করিয়া বহির্বালরূপে বৈষ্ণবতার ভেক-_অর্থাৎ কুষ্ঃ রাধা, গোকুল-বৃন্দাবন। 
চৈতন্ত-নিতাই ইত্যাদি বুলি গ্রহণ করিয়াছিক্নে, তাহারাও ঠৈতন্তচরিতামবতের 
দোহাই দিয়াছেন। ইহার! এবং যে সব বৈষ্ণব সাধক মিথুনাচার--গুহতাস্ত্রিক সাধল। 
রূপেই হোক আর কৃষের ব্রজলীলার অনুশীলন রূপেই হোক-_আশ্রয় করিয়াছিলেন, 
নেই উভয় সম্প্রদায়ই এখন আমরা শুধু “সহজিয়া” অথবা! “সহজিয়া! বৈষব' নাম দিয়া 
একাকার কবিয্। লইয়াছি ।২ 

এই 'সহজিয়া” বৈষ্ঞবদের হ্থষ্ট সাহিতা পরিমাণের দিক দিয়ে অল্প নয়। বাংলায় 
এ বা অনেক “পদ বুচনা করেছিলেন এবং বাংল! ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় এ রা অনেক 
গ্রন্থ লিখেছিলেন । 

“সহাজয়া'দের লেখা পদ ও গ্রন্থগুলি সতেরো শতকের শেষাধ থেকে রচিত হতে 
আরম্ভ করেছিল বলে বিশেষজগণ মনে করেন। তবে,ঠিক কোন পদ ও গ্রস্থগুলি 
নতেরো। শতকের বৃচনা, তা সঠিকভাবে বল! সম্ভব নয় । মৃকুন্দধাস ব। মূকুন্দদেৰ, নামক 


১. চৈতন্োততর প্রথম চারিটি সহজিয! পু, পৃ. ১৮৭, 
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২৮২ সতেরো। শতকের বাত বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


“সহজিয়।' গ্রন্থকার নিজেকে কষ্খবাসের শিষ্য বলে অভিহিত করেছেন। একথা পত্য 
হলে, তিনি নিশ্চয় সতেরো শতকের লোক । তবে, "সহজিয়া" লেখকদের অধিকাংশ 
উক্তির মতো! এই উক্বিটিও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগা নয়। রাঢ়েই “সহজিয়া? সম্প্রদায়ের 
প্রাধান্য চিল বেশী । 


'সহজিয়া' নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের লোকের। বৈষ্ণব হলেও দার্শনিক মত ও সাধন- 
পদ্ধতি উতয় দিক দিয়েই এরা গৌড়ীয় বৈষ্বদের তুলনায় ম্বতত্ত্র। এদের মতে, ঘা 
কিছু তত্ব ও দর্শন সবই মানুষের দেহে আছে। গৌড়ীয় বৈষুব্গণ পরকীয়া প্রেমকে 
সাধনার রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক 
ছিল না। কিন্তু “সহজিয়া? সাধকের বিশ্বীন করতেন, বাস্তব জীবনে এই পরকীয়। 
প্রেম-চর্ঠার মাধামেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। “পহজিয়া'দের মতে, জয়দেব, 
চণ্তীদাস, রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ প্রত্যেক প্রাচীন কৰি ও সাধক 
পরকীয়া-সানা করতেন। 


সহজিয়া" লেগকের| অধিকাংশ সময়েই নিজেদের নাম রচনায় ব্যবহার না। কবে 
রচয়িত৷ হিসাবে চণ্তীদাম, রুষ্দাল কবিরাজ, নরোত্তমদাস প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবি ও 
্রস্থকারদের নাম দিতেন । উদাহরণস্বরূপ চণ্তীদাসের নামে প্রচলিত দুটি পদ উদ্ধৃত 
করছি__ 
'কিবা কারিকরের আজব কারিকুবি। 
তার মধ্ো ছয় পদ্ম ঝাখিক্সাছে পুরী ॥ 
সহআ্রাবে হয় পল্ম সহশ্রেক দল। 
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল ॥ 
নানামুলে ছ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষি। 
কে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি । 
২পন্ম নিমিত আছে শতদলে। 
কুলকুগ্ডালণী ধশধল হম্ব নাভীমুলে ?'* 
অথবা-_ 
'মান্ুৰ মানুষ সবাই কহরে 
মানুষ কেমন জন। 
মানুষ বৃতন মানুষ জাঁবন 
মানুষ পরাণ ধন ॥ 
ভবরমে ভুলয়ে অনেক জন 
মরম নাহিক জানে । 
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সহজিয়। সাহিত্য ২৮৩ 


মাহ্ৃষের প্রেম নাহি জীবলোকে 
মানুষ মে প্রেম জানে ॥ 

মানুষ যাব] জীয়ন্তে মর 
সেই সে মানুষ সার । 

মানুষ লক্ষণ মহাভাবগণ 
মানুষ ভাবের পার ॥ 

মান্ষ নাম বিরল ধাম 
বিরল তাহার রীতি । 

চণ্ডীদাস কহে সকূলি বিরল 
কে জানে তাহার রীতি 1১ 


এর মধো প্রথম পদটিতে “সহজিয়া'দের পেহতত্বের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে ধাখা 
করা হয়েছে । এর ওপর তাম্ত্রিক প্রভাব লক্ষ করা ঘায়। অন্তটিতে সহজিয়া'দের 
মুল মানর্শের প্রশস্তি কর! হয়েছে, অর্থাৎ যে মানুষের দেহের মধো সমস্ত তত্ব শিহিত 
রয়েছে তারই জয় ঘোষণ] কর] হয়েছে | 


নিজেদের নামে ঘে সব “পহজিয়।” লেখক পদ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন তাদের 
মধ মৃকুন্দদাল, তরু ীরমণ ও বংশীনাসের নাম উল্লেখ কর। যেতে পারে । 

একথা আগেই বল। হচ্ছে, মুকুন্দদাস বা মুকুন্দদেব নিজেকে কষ্ণচনাস কবিরাজের 
শম্য ধলে অভিহিত করেছেন। পহজির বৈষ্ঞব-নিবন্ধগুলর এক বড় অংশের 
বচয়িত। মুকুন্দেব । তাঁর মধ্যে অনেকগুলি খুবই অশ্গীল। মুকুন্দদেবের ভণিতায়ু 
'অমুতরত্বাবলী', “অম্বতরসাবলী', “আগ সারাৎসারকারিক', “আনন্দলহা?, 
'রণসমুত্র” 'রপসাগরতৰ', 'রাগরত্বাবলী”, “রাধারপকাবিকা', “সাধনোপাক' ইত্যাদি গ্রস্থ 
পাওয়া যায়। এদের মধ্যে “রাগরত্বাবলী” নামক গ্রন্থখানি কৃষ্দদাস কবিরাজের 
ভপিতায়ও পাওয়া যায় । 


মুকুন্দদেবের রচিত নিবন্ধ গুলির মধো 'অমৃতরত্বাবলী' ও “অমৃতরসাধলী'ই প্রধান । 
'অম্বতরত্বাীবলীর মুল আলোচ্য বিষয় হগে 'দেহতব' । এই মানব দেহকে জানলেই 
প্রথমে আক্মক্ধপ বাঁ ত্রহ্মরূপ এবং পরে, পরমাস্বন্ধপ ব! বিশ্বন্ূপ উপলব্ধ হবে। 


“সকলের সার হয় আপন শরীর । 
নিজদেহ জানিলে আপন হবে স্থির ॥ 
দেহকে জানিতে ঘ্দ পার ভাল মনে। 
দেহেতে সকল আছে এ চৌদ্যভূবণে 7১ 
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২৮৪ সতেরে] শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


আলোচা গ্রন্থে মানবদেহের অভ্যন্তরে নাড়ী, কমল ও সরোবরের সম্পর্কে এবং 
আধ্যাত্স-জীবনের স্কুরণে এদের প্রত্যেকটির ম্বতত্র উপযোগিতা ও কার্ষকারিত। 
স্পর্কে বিস্তুত আলোচনা করা হয়েছে । দেহতত্বের অতিরিক্ত মানৰ পত্বার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য দেহাভ্যন্তরস্থ পুরুষ ও প্রকৃতির যুগল-রূপের কথাও এই "গ্রন্থে বণিত 
হয়েছে। 
মুকুন্দদেবের অপর গ্রন্থ “অমৃতরসাবলী” প্রধান ছুটি ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে 
সহজ ধর্ষে দার্শনিক-তত্বের বিবৃতি দেওয়া আছে। দ্বিতীয় ভাগে আখ্যাক্িকার মাধ্যমে 
ইন্দিয় সকলের শিক্ষা ও সাধনার কথা বল1 হয়েছে । এই মন ও ইন্দ্রিয়ের বিকার দূর 
না কবে সহজ প্রেমের সাধনা করতে গেলে, প্রেম বিকৃত হয়ে কামনার বিষ-বাঙ্পে 
যে সাধক্কে ভন্মীভৃত হতে হয়, সে-কথাও বল! হয়েছে। 
“শবিকার না হইলে যাইতে না পাবে। 
বিকার থাকিতে গেলে ধাখামাত্র মরে ॥'- 
জিতেক্ত্রিয় ও নিহ্িকাঁও চিত্ত হবার পরে, দেহতব্কে আয়ত্ত করবার কৌশল 
“অমৃতরসাবলী?তে সন্ধ্য! ভাষায় বলা হয়েছে__ 


“বাহিরে তাহার একটি দুয়ার 
ভিতরে তিনটি আছে। 

চতুর হইয়া ছুইকে ছাড়ি 
থাকহ একের কাছে ॥ 

ঘেন আত্্ফষল ভিতর বাহির 
কুশি-ছাল তার কশা। 

তার আন্বাদন জানে যেই জন 


পুরয়ে তাহার আশা ॥' 

পণ্ডিতদের মতে, মুকুন্দদেবের “সহজিয়া” নিবন্ধ গুলি মূলে সংস্কৃত ভাবাক্ বৃচিত 
হয়েছিল, পবে, তার শিষ্যদের দ্বারা বাংলায় অন্থদিত হয় ।৩ 

আলোচা গ্রন্থ ছুখানির মতো। আরও অনেক গ্রন্থে আমরা বাংলার “সহজিয়া 
বৈষ্বদের সাধন-পন্ধতির বিস্তৃত বর্ণপা পাই। তবে, সমস্ত “সহজিয়া”-গ্ন্থেই ষে উচ্চ 
মার্গের লাধন-প্রণালী বণিত হয়েছে এমন নয় । সাধনতত্বের নামে অনেক নিকষ 
রচনাও প্রচলিত ছিল বৈষব “স্হজিয়া'দের মধ্যে ধারা ব্যক্তিগত জীবনে সাধনার 
নামে সমাজ গহিত ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতেন, সেই সব ভেকৃধাবী ভগুরাই এই সব 
গ্রন্থ রচন। করে প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকাবের নাষে চালাতেন । 





সাপ ৯ 


১. চৈতন্োত্তর প্রথম চারিটি সহ্িয়! পুথি, পৃ. ২*। 
২. এ এ, পৃ. ১৮৮! 
৩. বা. সা. ই' ১।আ, পৃ £১। 


সহজিয়া সাহিত্য ২৮৫ 


তক্ষণীরমণের ভণিতায় কতকগুলি রাগাত্বিক পদাবলী পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর 
পঙ্দাবলীতে রূপক ব৷ প্রহেলিকার অন্তরালে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব৷ ঘোগের প্রক্রিস্বা 
বণিত হয়েছে।৯ তরুণীবমণের ভণিতায় “চণ্ীদ!ল-নকুল-সংবাদ'ও পাওয়া যায়। 
তবে, এটি সম্ভবতঃ "নেক পরবতী কালের রচনা, কারণ এর খাশিকট। বাংল। গঞ্জে 
রচিত । 


ংশীদাস শ্রীনিবাস আচারের কৃপা লাভ করেছিলেন এবং ষোডশ শতকের শেষ 
ও সঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন । বন সাধারণ বৈষুব পদ ও “সহজিয়া 
পদ ছাড়াও ইনি 'ভজনবত্ব', “ব্সতব্বগ্রস্থ', “গৌবলীলামৃত', 'নিকুঞররহন্য, “রসামৃতসার' 
ইতাবদি গ্রস্থও বূচন। করেছিলেন । 

রাঁট়ের “সহজিয়া? বৈষ্বদের ্থষ্ট সাহিতা পরিমাণের দক দিয়ে ধেমন বিশাল, 
.তমনি তার বৈচিজ্রাও অপরিসীম । এই সাহিত্য সম্বন্ধে যঘোচিত গবেষণা এ পযন্ত 
হয় শি; হলে নিশ্চয়ই আমাদের পাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাপ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ 
হতো। এ পধস্ত যেটুকু উপকরণ সংগৃহাত হয়েছে, তার ভিত্তিভে আমরা রাটের 
'সহজিয়া” সাহিত্যের কিছু সংক্ষিথ পরিচম্ব দেবার চেষ্টা করলাম মাত্র । 


কোনে 'িহজিয়া” রচনারই তাবিধ সুম্প্ভাবে জানার উপায় নেই । বিশেষভাবে, 
প্রাচীন কবি, মহাজন ও সাধকদের নামে যে সব পদ ও গ্রন্থ আবোপিত হয়েছে, তাদের 
বুচনাকাল নির্ণয় কর। প্রায় অলভ্ভব ব্যাপার । তবে, “সহজিয়া দেব অধিকাংশ বুচনায় 
কূপ গোস্বামীর বা “চৈতন্তচরতামুতে'র দোহাই দেওয়া হয়েছে । ফলে, স্বভাবতই 
বোঝা যায় যে, ষোড়শ শতকের মধ্য ভাগের পরে “নহাজয়। সাহিতা রচিত হতে শুক 
করে, এবং সপ্তদশ শতকের িতীয্ন দশকের (“চতন্তচরিতামতে'র রচনাকাল ) পরে 
এই সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে । অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নঙ্কলিত 'পদকল্প তক - 
গ্রন্থে বহু “সহগিয়া পদ ধৃত হয়েছে । পদগুলির রচনাকাল স্বভাবতই এব অনেক 
পূর্ববতী। অতএব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই থে, বিশেষভাবে সতেরো! শতককেই 
রাঁট়ের "সহজিয়া" বৈষুব সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে চিহ্কিত করা যায্স। এই কারণে 
তারিখ স্পষ্টভাবে জানা না গেলেও “পহজিয়া'দের বিভিন্ন রচনা বর্তমান নিবন্ধের 
অন্তভূক্ত কর৷ হলে । 

রাড়ের “সহজিয়া সাহিত্যের মধ্যে “সহজিদ্ধা" ঠবষ্চব ধর্মের তত্বের যে পরিচয় 
পাওয়। যায়, তাও গবেষকদের কাছে অত্যান্ত মূল্যবান । এই তত্ব অত্যন্ত জটিল এবং 
এর সমস্ত দিকৃ এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি। এ পর্যন্ত যা জান1 গিয়েছে, তার সারমর্ম 
আচাধ গোপীনাথ কবিরাজ খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন । তিনি লিখেছেন__ 


১. বি. তা. পু. সং ৫৮৪, ২৭২৪, ৩১৬৪ ইত্যাদি ভরষ্টবা। 


২৮৬ সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


“সহজিয়া সাধন। মানুষ হইবার সাধন। | এই মাছুষ সহজ মানুষ, উহাই পরমার্থ সত্য : 
সহজ মানুষ হইবার সাধন অতি দুরূহ ।"-.সহজের সাধনা রঙের সাধনা । এই সাধনায় 
পাচটি আশ্রয় ও তিনটি অবস্থ।। প্রবর্ত অবস্থায় নাম ও মন্ত্র এই ছুইটি আশ্রয়। 
দ্বিতীয় অবস্থা সাধক অবস্ক। এ ময় আশ্রয় ভাব। তৃতীয় অবস্থা সিদ্ধ অবস্থা । 
ইহার দুইটি আশ্রয়, একটি প্রেম এবং অপরটি রস।.-.সকলের সারবস্ত এই মনুষ্য 
শরীর, ইহাকে ঠিক ঠিক, জানা প্রয়োজন । তন্ত্র কিংবা আগমশান্ত্রে যেকূপ অসংখা 
নাড়িমগুল এবং চক্রা্দির উল্লেখ আছে, সহজিয়াগণের মতে তাহ। অপেক্ষাও নানা 
স্থস্্তম শরাঁরে অবস্থিত নান। নাড়ী ও সরোবরের ও কমলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
খায়।-.মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সাধক ভাবের উদয় হয়। প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক 
কান জয় করিতে হয়, তখন প্রকৃতি দর্শন বা সঙ্গ ্বতোভাবে নিষিদ্ধ । যখন কাল 
নিজের বশীভূত” তখন নিজ ভাব অনুসারে নায়িক। গ্রহণ করিতে হয় ।***১ আচাষ 
কবিধাজ মহাশয়ের এই উদ্ভির মধ্যে দিয়ে “সহজিয়া” সাধনার যে রূপটি পবিস্ফুট, 
বুটের 'সহজিয়া” বৈষ্ব সাহিতো সেই সাধন পদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা আমরা পাই । তবে, 
এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত “সহুজিয়া”-গ্রস্থেই যে উচ্চমার্গের সাধন 
প্রণালী বধিত হয়েছে এমন নয়। সাধনার নামে অনেক গহিত ও অসামাজিক 
কার্-কলাপও যে এদের ব্যক্তিগত জীবনে চলতো, সার পরিচয় বু সহজিয়া, রচনার 
মধ্যে নিহিত রয়েছে । ফলে, বাংলার “সহজিয়া, বৈষ্ণব সাহিত্যের একট। বড়ো 
অংশই খুব অঙ্গীল ও আপত্তিকর রচনা] | “সহজিয়া'দের মধ্যে যেমন অনেক বিশুদ্ধ সাধক 
ছিলেন, আবার অনেক ভেকধারী ভণ্ডও ছিলেন । তীবাই শেষোক্ত রচনাগুলির 
লেখক । 


“সহ'জয়।” সাহিত্যের বসবিচার করতে গেলেও দেখা যায়, সব রচনা সমান স্তরের 
নয়। কোনো রচনা এতোই অশ্লীল যে ত1 আলোচনার অযোগা । কোনো রচনা 
আবাব একান্ত তুচ্ছ ও অসার । কোনো কোনে বচনায় আবার অবিমিশ্রভাবে 
তত্বকথ! বণিত হয়েছে । ফলে, তা একান্ত নিরস হয়ে পড়েছে । অল্পসংখ্যক 
“সহা জয়) পদে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বসের খাদ পাওয়া ঘাস । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চত্রীদা:সর 
নামে গ্রচলিত কয়েকটি “সহজিয়া পদের উল্লেখ করা যেতে পাবে। এই জাতীম্ব বল 
প্রচলিত একটি পদের প্রথম অংশ-_- 

'কুলেব উপরে কুলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ । 
ঢেউয়ের উপবে ঢেউয়ের বসতি ইহ জানে কেউ কেউ ॥' 


এব তত্বগত অর্থ ধাই হোক না কেন, এর মধ্যে অসীমের ব্যঞ্রনা অনুভব কর! যায় । 


১. চৈতন্তোত্তর প্রথষ চারিটি সহজিয় পুথি, প্রাকৃকখন ক্র! 


সহজিয়। সাহিতা ২৮ 


আর একটি স্থপরিচিত পদের প্রথমাংশ স্থভাষিতের সুন্দর দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লিখিত 
হতে পাবে 


“মরম না! জানে ধুম বাখানে 
এমন আহঙ্কে যাবা : 
কাজ নাই সখী তাদের কথায় 


বাহিবে বহুন তারা ॥ 
চণ্ীদাসের নামে প্রচলিত “সুনহ মানুষ ভাই'-পদটিও অমরত্ব লাভ করেছে । যদিও 
এই পদটিতে আসলে মানুষের দেহের মধ্যে নিহিত তত্বের কথাই বলা হয়েছিল , তবুও 
পর কয়েকটি ছত্ত্রকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে মানুষ ও মানবতার জয়গান হিসাবে গ্রহণ 


করা যেতে পাবে। আধুনিক সাহিতা-রশিকগণ এই অর্থেই ছত্রগুলিকে গ্রহণ 
করেছেন । 


অনুবাদ সাহিত্য 


“প্রথমে রামায়ণ দ্বিতীয়ে মহানারত 
ভৃতীয়ে অনুবাদ লেখন কলইম্‌ ভাগবত।' 


সতেরো শতকে বাঢ় বাংলার কনির! অন্বাদ সাহিতোর যে সব শাখায় আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন, তার মধ্যে 'বামায়ণ* মহাভারত” ও ভাগবত' উল্লেখযোগ্য । এই সব 
অস্থবাদের বেশির ভাগই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবান্বাদ । ফলে, লেখকের খাখীন 
রচনার পরিচয় যেমন এদের মধো পাওয়া যায়, তেমনি বাংলার এতিহানুসাতী অনেক 
মূলাতিরিক্ত বিষয়ও দেখতে পাওয়া যায়। 


॥ রামায়ণ ॥। 

বাংলার অন্থবাদ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধো বামায়ণের কথাই প্রথমে বলতে 
হয় । সতেরো শতকে রাঁঢ় বাংলায় অবশ্ঠ খুব বেশী বাংল! রামায়ণ রচিত হয় নি। 
যে কথানি রাগাক্পণ বচিত হয়েছিল, তাও সম্পূর্ণ রামায়ণ নয়, তার অংশাবশেষ । 
অন্ততঃ বাঢ়ের সতেবো! শতকের কোনো। কবির লেখা সম্পূর্ণ 'রামায়ণের পুথি এপর্যন্ত 
পায়! গিয়েছে বলে জানা যায় নি। বরানায়পের অংশ-বিশেষ ধারা বাংলায় রচনা 
করেছিলেন, অথবা যীদের রচনার কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন পুঁথিতে পাওয়া গিয়েছে, 
তাদের মধো জিত ঘটকের নাম করা৷ যাপ্ন। জিত ঘটক কাশীরাম দাপের চিত 
মহাভারতের 'বনপর্ব'কে সম্পূর্ণ করেছিলেন। এই সম্পূরণের তারিখ তিনি লিপিবদ্ধ 
কবেছেন-__পিঞ্চপুস্প রস শশি'_ অর্থাৎ ১৬০৫ শকাব্দ বা ১৬৮৩-৮৪ শ্রীষ্টাৰ। জিত 
ঘটকের ভণিতায় রামায়ণের পুঁথিও পাওয়া গিয়েছে! এই রামায়ণ জিত ঘটকের 
লেখা মহাভারতের মতো প্রচার লাভ করে নি বটে, কিন্তু রচন। হিসাবে এটি নিন্দনীক 
নয়। 

সংস্কৃত রামাক্ষণের লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের রাজপভায় অঙ্গদের গখন এবং অঙজদ কতৃল 
রাবণকে ভঙ্সন। করার প্রসঙ্গ বণিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গকে বাঙালি কবিরা অ? 
পল্পবিত আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংল। রাধায়ণগুলিতে এই অঙ্গদের % 
“অঙ্গদ রায়বার, আখ্য। পেয়েছে । বাক়বার শব্দের অর্থ রাজদ্বাবের বা বাজসভার - 
এবং বাজজ্ততি। কোনো কোনো কবি কেবলমাত্র 'অঙ্গদ রায়বার' রচনা করেছে. 
এমনও দেখ। যায় । বাট়ের “অঙ্গদ বায়বার' রচয়িতাগণ প্রায় সকলেই শেষোক্ত 
শ্রেণীর অন্তর্গত । এদের মধো সবচেয়ে প্রাচীন কবি ফকিররাম কবিভূষণ। ইনি 


অঙ্গবাদ সাহিত্য ২৮৯ 


'বনুড়ার অধিরাসী ছিলেন। কারণ মল্লা্ধে ইনি তার সত্যনাবারণের পাচালীর 
রচনাকাল জানিয়েছেন । এই রচনাকাল হলো_-“ইন্দু বিন্বু পিদ্ধুকে প্রবর্ত”--অর্থাৎ 
১০*৭ মল্লাৰষ বা ১৭,১-০২ শ্রীষ্টাষ। এর “অন্কদ বায়বার' তার আগেই, সম্ভবতঃ 
সতেবো। শতকের শেষ দশকে রচিত হয়েছিল | ফকীররামের সত্যনান্রায়ণের পাচালী 
থেকে জান! যায়, তার মাক্সের নাম দেবকী এবং তিনি রামভক্ত ছিলেন । ফকীররাম 
যে জাতিতে ব্রাহ্মণ নে কথার উল্লেখও তিনি করেছেন । 

অন্তান্ত “অলদ বায়বার' রচদ্সিতার মধ্যে রামচন্দ্র, বামনারায়ণ, কাশীবাম, 
তুলসী, খোশাল শর্মা, মতিরাম? জগন্নাথদান, দ্বিজ ছুলাল ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য । 

“অজদ বাম্ববার' সাহিত্য হিসাবে মোটেই উৎকৃষ্ট নয়। এর মধ্যে ্ুল ভাড়ামে। 
এবং রুচি বিগহিত বর্ণনার আধিক্য অতন্ত বেশী । 

আলোচ্য শতকে রাঢ়ের কবিরা রামায়ণের অস্তুতৃক্তি অন্ান্ত ছোটে! খাটে 
কাহিনী অবলম্বনেও কাব্য লিখেছেন। শিবরামের যুদ্ধ” তরণীসেনের যুদ্ধ “লক্ষণ 
ভোজন”, 'নরমেধ ষজ্ঞ' ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে রূচিত অনেক পুথি পাওয়। গিয়েছে । 
এই সব রচনার মধ্যে লক্ষণের লেখা “শিববামের যুদ্ধ' এবং দ্বি্ম দয়ারামের লেখ 
“তরণীসেনের যুদ্ধ” উল্লেখযোগ্য রচন। | 


সপ্তদশ শতক থেকে রাট়ে কর্তনের ঢঙে রামায়ণ গান করার প্রথ। প্রবর্তিত হয়। 
তার মধ্যে পদাবলী সাহিত্যেরও প্রভাব পড়েছিল । এর ফলে, কুষ্লীলার ছাচে বাম- 
লীলার পদও রচিত হতে থাকে । শ্রীরুফের বাসের অনুকরণে শ্রীবামচঞ্জের বাসও 
কোনো কোনে পদে বণিত হয়েছে, এমনও দেখতে পাওয়া যায় । অবশ্থ এই ছ্বাতীয় 
পদ প্রায় সবই পাওয়। ঘাস বামায়ণের পুঁথির মধ্যে । বিচ্ছিন্নভাবেও কোনে। কোনো 
পদ যে পাওয়া যায় নি, তানক্স । একটি বাম-বাসের পদের শেষাংশ নীচে উদ্ধৃত হলো 
“ত পাত্র মিত্রগণ কর তহি জোড়ত 
দেবগণে জয় জয় ধ্বনি। 
বামদাসে ভনে ও বাঙগা চরণে 
না ঠেলিহ রঘুমণি ॥+ 
পদটিতে ব্রজবুলির প্রভাব খুব সুস্পষ্ট । 
দুর্গভ নামে একজন কৰি বামায়ণের অত্তত্বক্ত কোনো কোনো কাহিনীর আধারে 
পদ্দ রচনা করেছিলেন । ১১০৬ বঙ্গান্বে অর্থাৎ ১৬৯৯ শ্ীষ্টাবে লেখ। একটি পু'খিতে, 
র্লভের ছুটি পদ পাওয়] গিয়েছে।২ একটির বিবয়বন্ত “রাম-নির্বাসন', অপরটির 
বিষয়বন্ত “লক্ষণের শক্তিশেল' । সপ্তদশ শতকে রচিত বামলীল। পঙ্গের যধ্যে এই 


১, বা, সাঁই. পৃ" ৪৫৩। 
২ প্র. পৃ. ৪৫৪ । 
বাঢ় বাংলা---১৯ 


২৯০ নতেরেো! শতকের বাঁড় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


প্দ ছুটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উচ্চস্থান লাভ করতে পাবে। এদের মধ্যে প্রথম পদটি 
কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হলো-- 
“বাছ। রাম 
খানিক দীড়াইয়1 থাক . মাসের মরণ দেখ 
আস্ত চুম্ব থাইরে বদনে। 
মোর প্রাণ বাহির হৈআ যাবে পদ দেখাইয়া 
তবে তুমি যাইবে কানণে ॥?১ 
সতেবে! শতকের বাঢ়ে আরও অনেক রাম-ব্ষিয়ক কবিতা রচিত হয়েছিল । তবে 
লেগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। 


॥ মহাভারত ॥। 


সতেবে] শতকে রচিত বাংল। মহাভারতের মধ্য প্রথমেই কাশীরামদাসের নাম 
উল্লেখযোগ্য | কাশীবামদাস বাংল! মহাভারতের প্রথম কবি নন। তীর আগে অনেক 
কবি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মহীভারত বচন] করেন। কাশীরামদাস সম্পূর্ণ মহাভারতও 
রচনা করেন নি বা করতে পারেন নি। কিন্তু তা সত্বেও তার কীতি সম্পূর্ণ মহাভারত 
রচয়িতাদের কীন্তিকে প্লান করে দিয়েছে। বাংলা মহাভারতের কথা বলতে গেলে 
কাশীরামদাসের নামই প্রথমে মনে পড়ে । 
কাশীরামদাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পকে অল্প-ম্বক্প তথ্য পাওয়া যায়। কিছু তথ্য 
তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আবার কিছু তথ্য পাওয়। যাস। কবির অনুজ 
গদাধরদাস রচিত “জগম্লাথ-ম্জল'-কাব্য থেকে । 
বিভিন্ন পু থির স্থত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জান। যায়, কাশীরামদাস ছিলেন জাতিতে 
কায়স্থ । তীদের পদবী ছিল “দব?। তা সত্বেও তিনি কাশরামদাস নামে পৰিচিত। 
কারণ, সে যুগে ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও হৈদ্ভ ছাড়া অপর সব জাতির লোকেরা নিজেদের 
পদবীর উল্লেখ না বরে নামের "শষে দাস ব্যবহার করতেন। কাশীরামদাসের অংস্পূর্ণ 
বেনপঝ বচন! করতে গিয়ে জিত ঘটক নামে জনৈক কৰি লিখেছেন-_ 
ধন্য ছিল কায়স্থ কুদেতে কাশীদাস |”২ 
কাশীবামদাসও তীর গ্রপিতামহের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন 
'কায়ুস্থ কুলেতে জন্ম ।' 
ভবে, কাশীরাযদাসের রচিত মহাভারতের অনেক ক্ষেত্রেই “দেব ভণিতা। পাওয়া যায় । 
“মহাভারতের কথ৷ অম্বৃত সমান। 
কাশীরাম দেব কহে গুনে পুণ্যবান ॥৩ 


পাপ ৯ পপ পাস শপ পিন 


১, বা. সা. ই" পৃ. ৪৫৪ | 
২, কবি. পুঁ. সং ২৭২৪। 
ও, বি.ভা. পু. সং ১৭২৭ । আদিপর্ব, প সং৮হক। 


অন্ুষাদ সাহিতা ২৯১ 


 আখবাঁ 
'আদিপর্ব ভারথ গরড় জন্মকখ। ৷ 
কাশবাম দেব কহে পাচালির গাথ। 1”, 
নিজের বংশ-পর্রিচয় সম্পর্কে কাশীরামদাস বলেছেন-_ 
'ইন্দ্ানী নামেতে দেশ বাস লিদ্ধি গ্রামে । 
প্রিয়স্কর দান পুত্র হবধাকর নামে ॥ 
তম্তজ কমলাকাস্ত কষ্দাস পিতা । 
কষ্ণদাসাহজ গদাধর জোষ্ ভ্রাতা ॥২ 
অর্থাৎ কাশীরামদাসের পিতার নাম কমলাকাস্ত) পিতামহ সধাকর ও প্রপিতামহ 
প্রিয়ঙ্কর | কমলাকাত্তের তিন পুত্র, জ্োষ্ঠ কুষ্ণকিন্কর, মধ্যম কাশীবাম ও কনিষ্ঠ গদাধব। 
গদাধরদাসের “জগন্নাথমঙগল' ( ১৬৪২ খ্রীঃ) কাব্য থেকে জানা যায়, কাশীরামদাসের 
পিতা! আপন পৈতৃক নিবাস পরিত্যাগ করে জগঞ্জাথ দর্শনার্থে উড়্িস্তার় ধান এবং 
সেখানেই ৰসতি স্থাপন করেন । তীর তিন পুত্রের জম্মও উডিষ্যাতেই হয় । 
“দেব শ্রকমলাকাস্ত তেজিয়া৷ নিবাস। 
জগরাথ দেখিক্। সে ওড়ে কৈল বাল ॥ 
কমলাকাস্তের হল্য এ তিন কোর 1৩ 
তবে, কাশীবামদাস পরবত্তাঁ জীবনে উড়িস্যা পরিত্যাগ করে দেশে ফিরে এসেছিলেন 
বলে মনে হয় । কাশীবামদাসের পিতৃভূমি ও বাসতৃমি কোথায় ছিল, সে সম্পর্কে 
আমরা পরবর্তী “দতেবে। শতকের বাংলা সাহিত্যের কয্েকটি প্রধান লমস্তার বিচার'-- 
ক্ঘধায়ে ত্বতন্্রভাবে আলোচনা করবে] । 
কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত মহাভারতে বর্তমানে আগাগোড়া কাশীরামধাসেরই 
ভপিতা পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্বস্ত কারোর সন্দেহ ছিল না যে, 
মহাভারতের আগাগোড়া কাশীরামদাসের রচনা নয় । কালীপ্রসক্ সিংহ মহাশয় তার 
সম্পাদিত মহাভাবতের “অষ্রাদশ পর্ব অন্বাদে'র উপসংহারে নিয়োক্ত শ্সোকটি উদ্বৃত 
করে গবেষকদের দৃ্টি এদিকে আকর্ষণ কবেন-_ 
“আদি সভ। বন বিরাটের কতদুর । 
ইহা! রচি কাশীদাস গেল! ত্বর্গপুর 
এরপবে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশক্র তার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-গ্রন্থে লেখেন ষে, নতেরে। 
শতকের শেষের বা আঠারে| শতকের গোড়ার দিকের পুরোণো। পু'খিতে বিরাটপর্বের 
' পরে, আর কাশীরামদাসের “ভণিতা' পাওয়া যাক না। এর থেকে মনে করা হয়েছিল 
কাশীরাম্দান আদি, সভা বন এবং বিরাট-পর্বের কিছু অংশ পর্ধস্ত রচনা! করে মার 
১. বি. ত1- পু. সং ১৭২১। প. সং ২ধধ, ৩১ক ইতাদি। 
২, হর, ৯২1 আঘিপর্ব, প. সং ১৬১খ। 
ও মূ. বা, ত. কা, পৃ ১৭৭। 


২৯২ লতেরে। শতকের বাঁঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


ধান। কিন্ত বিরাটপর্বের অধিকাংশই কাশীরামনাঁসের ভপিত। পাওয়া যায়। এর পরে 
ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল দেখিয়েছেন ঘে বনপর্বের পুরোণে। পু ধিতে 'অগন্ত্য উপাখ্যানের' পর 
আর কাশীবামদাসের ভণিতা। পাওয়। যায় না। অন্ত কবিদের ভশিত| পাওয়া! যায়। এই 
সমন্তার সমাধান পাওয়া যায় ১৭২১ শকাব্ের মহাভারতের বনপর্বের একটি পুখিতে 
পূর্বোদ্ধত শ্লোকটির পাঠীন্তরে | 

“আদি সভা বিরাট বনের কতদূর । 

ইহা রচি কাশীদাস গেলা শ্বর্গপুর ।১ 

আগেই বল! হয়েছে যে বনপর্বের পুরোণে। পু থিতে “অগন্তা উপাখ্যানে'র পরে আব 

কাশীরামদাসের ভণিতা পাওয়া যায় না । এ সম্পর্কে বনপর্বের একট্টি পু খিতে২ “জিত' 
নামে জনৈক লেখক বলেছেন 

ধন্য ছিল কায়েস্ত কুলেতে কাশীদাস । 

চারি পর্ব মহাভারত কবিল৷ প্রকাশ 1 

আস্ত সভ] বিরাটের রচিল! পাচালি। 

তাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্ বলি ॥ 

পূর্বে তিহে! আরম্ভ করিলা এই পুথি ।, 

কালবসে মৃত্যু তার হইল দৈবগতি ॥ 

অগন্থ্ি আক্ষাণ৩ করি হইল কম্ধপ্রাঞ্চি । 

ৰনের বিচিত্র কথ। নহিল সমাপ্তি 1 


হুতরাং কাশীরামদাস আদিপর্ব, লভাপর্বের পরেই বিরাটপর্ব সম্পূর্ণ কম্বেন এবং 
তারপবে বনপর্বের “অগন্ত্য উপাখ্যান' পর্যন্ত রচনা কবে পরলোক গমন কৰেন, তাতে 
আর কোনো সন্দেহ নেই। 

শ্তরাং কাশীরামদাস মহাভারতের আদি, সভ। ও বিরাটপর্ব এবং বনপর্ষের 
অনেকাংশ রচন1 করে পরলোক গমন কবেন। এর মাধামেই তিন খুব জনপ্রিয় হয়ে 
ওঠেন। সেকালে লোকে সম্পূর্ণ মহীভারতই পড়তে চাইতে! । এই কারণেই কাশীরাম- 
দাসের রচিত পর্ব কয়টির পরবর্তা অন্তান্ত পর্বগুলি রচন। করবার ছন্তে কবিদের মধ্যে 
আগ্রহ দেখ! যায়। এই পর্বগুলি রচনা! করবার অময়ে তারা ছুটি উপায় অবলম্বন 
করেছেন । প্রথমটি হলো? পূর্ববর্তী কবিদেররচিত মহাতাবত থেকে অংশবিশেষ আহরণ । 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"গ্রচ্থে দেখিয়েছেন যে, বর্তমানে 
প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে কিভাবে স্তন», নিত্যানন্দ, কবীন্দ্র ও 
শ্রীকর নন্দীর বচনা প্রবেশ করেছে। এই প্রঙ্গে তিনি লিখেছেন, “অপরাপর কৰিগণ 
অপেক্ষা নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার লই কাশীঘাসী মহাভারতের অধিকতর সাবৃক্ঠ । 

১, 5 সা প.প. ৬ বর্ম, ৫ম সং্যা। পৃ. ৯৪-৯৭। অীজগয়কুষার করালের প্রবন্ধ জইব্য। 


২, ক. বি. পু. সং ২৭২৪ । 
*, অগন্তা আখ্যান ॥ 





অনুবাদ সাহিতা ২৯৩ 


এবং নে সাদৃস্ঠ যুদ্ধপর্ব এবং তৎপরবর্তী অধ্যায় গুলিতেই সর্বাপেক্ষা বেশী । নিত্যানন্দ 
ঘোষের রচন। বছ অংশেই কিছুমাত্র মার্জন, পরিবর্তন বা সংশোধন ন| করিয়। কাশীদাসী 
মহাভারতের অস্তনিবিষ্ট কর! হইয়াছে ।”১ এছাড়াও আমর! দেখেছি কাশীদাসী 
মহাভারতের শাস্তিপর্ব কফানন্দ বন্থুর বচন! ৷ কাশীদাসী মহাভান্বতের অশ্বমেধপর্ব ছিজ 
রদ্বুনাথের রচনা । কাশীদালী ভীম্ব, কর্ণ ও উদ্ভোগপর্ব নন্দরামদাসের রচনা, এবং 
কাশীদানী মহাভারতের কর্ণপর্বের 'অগন্ত্য উপাখ্যানে'র পরবর্তা অংশ ও মৃষলপর্ব জিত 
ঘটকের বচন । মহাভারত রচনাকালে কবিদের অনন্ত দ্বিতীয় উপায়টি হলো, 
নিজেদের রচনাকে জনপ্রিয় করবার জন্তে নিজেদের কাশীরামদাসের আপনজন বলে 
দাবী করা । এই দাবী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অমূলক মনে হলেও, কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে হয়তো ত। সত্য ছিল । এই কবিদের মধো অন্যতম হলেন নন্দরামদাল। 
নন্বরামদাস কাশীরামদাসের আতুষ্পতর বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। অথচ 

নন্দরামদান নিজেকে “নারায়ণ নন্দন বলেছেন-_- 

নারায়ণ নন্দন সেবিষ়্। রাধাশ্টাম | 

পাগুর বিজয় বিরচিল নন্দরাম ॥” 

“নাবাক়ণ' নামে কাঁশীরামদাসের কোনে সাক্ষাৎভ্রাতার উল্লেখ কাশীরামদাস বা 
গদাধরুদাস করেন নি । নন্ববামদাসের পিতা সম্ভবতঃ কাশীবামদাসের জ্ঞাতি সম্পর্কে 
ভাই ছিলেন। বিশেষ করে নন্দরামেরও “দেব' পদবীর উল্লেখ কোনে! কোনো পু'খিতে 
পাওয়া যায়। 

'কারস্থ কুলপতি দেব কুল স্থিতি 
কহে নন্দরাম দাল।'৩ 

নন্দরামের নামে উদ্ঘোগপর্ব, দ্রোণপর্ব ও কর্ণপর্ধের পুথি পাওয়া গিয়েছে । বিভিন্ন 
পু থিতে নন্দরামের একটি উক্তি বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া! যায় । তার সারমর্ম এই ষে, 
কাশীরামদাস মৃত্যুর সময়ে মহাভারত সম্পূর্ণ করতে না পারার জগ্ঘে ক্ষোভ প্রকাশ 
করেছিলেন এবং নন্বরামদাসকে তার আবব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার ভার দিয়েছিলেন । 
নন্দরামের এই উক্তির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ এ প্স্ত পাওয়া গিয়েছে । ভঃ দীনেশ 
চন্দ্র সেন তার সম্পাদিত কাশীরামদাসের মহাভারতের ভূমিকায় এর কয়েকটি ছত্র 
প্রকশি করেন-_ 

'কাশীরাম দাশয় তিহ জ্ষ্ঠতাত। 
মৃত্যুকালে আজ্ঞা কৈল শিবে দিয়! হাত ॥ 
আমু অবশেষ বাপু যাই পরলোকে। 
রচিতে ন| পালা পোথ।'পাই বড শোকে | 
১. খম সংস্থরণ। পৃ. ৪৬*-৬৩। 
২, বা' সা: ই' পৃ. ৪৬২। 
ও, বি, ভা, পু. সং ২৩০ । প. সং ২ক। 





২৯৪ লতের়ো। শতকের রাঁঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য . 


আশীর্বাদ কবি আমি বলিহে তোষারে । 
পাগুব চরিজ্র বাপু রচিবা আদরে | 
তার আজ্ঞ। শিরে ধরি ভাবি রাধাশ্তাম । 
জোণপর্ব ভারত রচিল নন্দরাম ॥" 
মহাভারতের উদ্ভোগপর্বের একটি পুথিতে৯ বয়েছে__ 
“নন্দরাম দালে বলে শুন শ্যামবায় | 
আমাবে অভয় প্রভূ দেহ যমদায় ॥ 
জোষ্টতাত কাশীদাস পরলোক কালে । 
আমাবে ডাকিয়া! বলিলেন কৰি কালে ॥ 
গুন বাপু নন্দরাম আমার বচন! 
ভারত অমৃত ভূমি করহু রচন ॥ 
তার আশীর্বাদে আর ব্রাহ্মণ কপাতে । 
দিণে দিনে আশয় হৈল্য ভারত বরচিতে |; 
“»উদ্যোগপর্বের অপর একটি পু'থিতে ২ এই ছত্রকটি পাওয়। যায় __ 
কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথ। | 
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাগুবের কথ। ॥ 
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিহো। খুল্পতাত । 
প্রশংসিয়। আমারে করিল আশীর্বাদ ॥ 
আমুত্যাগে আমি বাপু ফাই পরলোক । 
রচিতে না পাইল পোথা। বহি গেল শোক & 
ত্রিপথগ। যাই আমি কহিয়। তোমাবে । 
রচিবে পাণ্ডব কথ! পরম সাদরে ॥ 
আশীর্বাদ দিয়া মোরে গেল৷ সেই জন। 
অবিরত ভাবি অমি শ্যামের চরণ ॥ 
কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দ্রিল। 
তাহাৰ প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল।” 
বিশ্বভারতীর একটি “প্রোণ-পর্বের পুথিতেও আমর! নন্দরামদাসের এই উক্কিব 
অপর একটি নতুন পাঠ আবিষ্কার করেছি। এর আপে আলোচ্য অংশটি কোথাও 
প্রকাশিত হয় নি। শ্োকটি নীচে উদ্ধাত কর! হলো-_ 


ভারত চরিয্র বাধ বিরচিত 
শ্রবণে কলুষ নান। 


১. সা. প. পু. সং ১২৪২ । পত্র সংখ্যা ৩ক। 
২. বা. সা. ই. ১২। পৃ. ৪৫৮-৫৯। 
৬, বি. ভা. পু সং ২*৩*। 
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্বর্গেতে যাইতে ধবি মোর হাথে 
কহিলেন কাশীদাল ॥ 
শন] নন্দরাম পুরিবে এ কাম 
আ[মি] ধাই পরলোকে । 

বচিম্ডে এ পোথা নাহি দিল ধাতা 
বহি গেল বড শোকে ॥ 

তুমি গুপবান  দেখিএ সন্তান 
[আ.পূর্ব তোমার ভাষ । 

কায়স্থ কুলপতিি দেবকুল স্থিতি 
কহে নন্দরামদাস ॥'* 

শুধু তাই নয়, কাশীরামদাসের মৃত্াকালীন অনুরোধ পালন করতে না পাবা প্স্ত 
'তিনি ইষ্টদেবতা শ্যামরায়ের কাছে অভয় প্রার্থনা করেছেন-_ 

'নন্দবামদাপ বলে শুন শ্টামবায়। 

আমারে অভয় প্রভু দেহ ধম দায় ॥ 

জোষ্ঠ তাত কাশদদান পরলোক কালে । 

আমারে ভাকিয়1! বলিলেন করি কোলে । 

শন বাপু নন্দরাম আমার বচন। 

ভারত অমৃত তুমি করছ রচন ॥ 

তার আশীব্বাদে আর ব্রাহ্গণ কৃপাতে। 

দিনে দিনে আশক্ব ছেলা ভারত বরচিতে ॥' 

স্থতরাং কাশীরামদাসের মহাভারতের পরবর্তা কবিদের মধো প্রথম স্থান নন্দরাম- 
দাসের । 


এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে কাশীরামদাসের অসম্পূর্ণ বনপর্বের শেষাংশ 
নন্দরামেরই রচন। করা শ্বাভাবিক । কিন্ত নন্দবামের তণিতায্ম বনপর্বের কোনে পুখি 
এ পর্যন্ত পাওয়। যায় নি। আবার নন্দরাম কাশীরামদাসের রচিত বনপর্বের পর 
থেকে উদ্ভোগপর্ব, জ্রোণপর্ব ও কর্ণপর্ব রচনা করেছেন। তাই বনপর্বের “অগ্ন্ত্য 
উপাথানে'র পরবর্তী অংশও নন্দরামের রচনা হওয়া খুবই সঙ্গত । বনপর্বের শেষাংশে 
অনেক পুধিতেই কাশীরামদাস বাতীত জিত ঘটক ও দ্বেপায়নদাসের ভপিতা 
পাওয়া যায়। মহামুনি ব্যাসের দাস এই অর্থে হৈপায়ন নাম যে কোনে মহাভাবত- 
কারই ব্যবহার করতে পারেন। তাই জিত ঘটকের পুঁথিতে দৈপায়নদাসের ভশিতা 
থাকায় অনেকে জিত ঘটক ও দ্বেপায়নদাসকে একই ব্যক্তি বলে মনে. করেন। 


১. প. সং২ঃক। | ূ 
২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পু'খি, সং ১২৪২। উদ্ধোগপর্ব। প্‌. সং ৩। 


২৯৬৯ সতেবেো। শতকের রাঁট বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 
এবং ছ্বৈপান্গনদাসের নামে প্রচলিত বনপর্ধ সহ গদাপর্ব, স্বর্খীরোহণপর্ব ও আশ্চর্য 
পর্বেরও রচনার গৌনব জিত ঘটকে আরোপ কথ্ধতে চান। শ্রীহ্খময় মুখোপাধ্যায় 
তার 'মধাযুগের বাংলা লাহিত্যের তথা ও কালক্রম' গ্রস্থে লিখেছেন,-.. পর্বগুলিতে 
( গদাপর্ব, শ্বর্গারোহণপর্ব, -আশ্চর্যপর্ব ) কয়েক স্থানে “ঘৈপায়নদাস' 'ভপিতা পাওয়া 
যায়। কিন্ত “ছৈপায়নদাস' মানে ব্যাসের দাস । যে কোন মহাতারতকারই এই তণিত। 
দিতে পাবেন | বিশ্বভারতীর একটি বনপর্বের পুঁখির (সং ৯২০) জিত ঘটক রচিত 

ংশের মধ্যেও কয়েক জায়গায় “ক্বপায়নদাস' ভণিতা। পাওয়া! যায় । এর থেকে এ-ও, 
মনে করা যায় যে 'দৈপায়নদাস' ভণিতাযুক্ত গদাপর্ব, স্বর্গাবোহণপর্ব ও আশ্চ্যপর্বেবও 
আসল লেখক জিত ঘটকই।'১ কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয় । কারণ কাশীরামদাসের 
বনপর্ষের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘপায়নদাসের রচনা ( ভপিত। সহ) পাওয়া 
যাক্ম (অগন্ত্য উপাখ্যানের পরবর্তা অংশগুলি )। সেখানে জিত ঘটকের ভশিতা 
কোথাও নেই । কেবল মাত্র একখানি পু থিতে২ ছাড়া । . কিন্ত মেখানেও একটু লক্ষ্য 
করলে দেখ! ধাবে কাশীরামদাসের ভণিতার পরে (আগন্ত্য উপাধ্যানের পরবতী 
অংশে ) এথা হৈতে ঘটক জীতি আরম্ভ'৩ লেখা থাক! সত্বেও তার পরবতী অনেকগুলি 
উপাখ্যানে কেবলমাত্র “দ্ৈপায়নদান”-এর ভণিতাই পাওয়া যায়। তার মধ্যে একবারও, 
জিত ঘটকের ভণিত। পাওয়া ধায় না । যেমন-- 

গীতছন্দে অভিলাস রচে ঘ্বেপায়ণ দাস 


কুষ্ণপদে মাগয়ে ভকতি |” 
অথবা, 


ভারত পঙ্কজে রবি মহামুনি ব্যাস। 
পাচালা প্রবন্ধে বিরচিল ঘৈপায়ন দাস ।'৫ 
আবার জিত ঘটকের ভণিতা যেখান থেকে আরম্ত হয় তারপব থেকে শেষ পর্যস্ত 

তারই ভণিতা৷ পাওয়া যায়। মাঝখানে একবারও দ্বৈপায়নদাসের ভণিতা পাওয়া 
যাকস না। ছুজনে একই ব্যক্তি হলে এ রকম হবার কোনে। ক্বারণ ছিল না। সে ক্ষেত্রে 
ছুটি ভণিতাই মিলেমিশে লেখা থাকতে। । এর থেকে মনে হয় লিপিকরের কাছে 
জিত ঘটকের পুর্বোন্ত অংশ স্থল ছিপ ৭1, অথব। দ্বৈপায়নদাসের উক্ত অংশের রচন1 
উৎক্কষ্টতর মনে হয়েছে । বিশেষ কবে দ্বেপায়নদাসের বর্ণনা ভঙ্গী ও জিত ঘটকের 
বর্ণনা ভঙ্গির মধ্যে কোথাও বিদ্দুমাত্র মিল নেই। স্থতরাং ঠ্ঘপায়নদাস ভণিভার 
অন্তরালে যে কবির নাম আত্মগোপন করে রয়েছে, তিমি আর যেই হোন জিত ঘটক 
নন। একথ। নিশ্চয় করে বল! যায় । 
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ঘৈপায়নদাসের ভণিতার পর্ব গুলির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই 'কাশীর নন্দন ভণিতা। 
পাওয়া যায়। আবার জয়স্তদেব নামে অপর এর মহাভারতকারও তার রচিত, পৰে 
নিজেকে কাশীর নন্দন বলে অভিহিত করেছেন ।১ আবার এদের দুজনের রচিত একই 
স্বর্গারোহপপর্বে অর্থাৎ “ছ্বৈপায়নদাস' ও “জয়ন্তদেব ভণিতায় রচিত একই স্বর্গারোহণ 
পর্বের মধ্যে কোনোই মিল নেই । অথচ ছুটি পর্বেই 'কাশীর নন্দন' ভপিতা। পাওয়া 
যায়। হুতরাং এই কাশীর নন্দনের দাবী গ্রাহ্থ করতে হলে কাশীবামদাশের ছুই 
পুত্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু কাশীরামদাসের কোনে। পুত্রের 
অস্তিত্ব এখনও নিঃসন্ধিগ্ধ ভাবে জান! যাক্ নি। 

এইভাবে কাশীরামদাসের না৷ লেখা পর্বগুলি লেখার জন্তে কালক্রমে অনেক কবিই 
আনবে অবতীর্ণ হলেন। পুর্ধোল্লিখিত চারজন কৰি ছাঁডা, অন্যান্ত যেসব কবির নাম 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য--তার] হলেন শিবরাম ঘোষ ও কৃষ্কানন্দ বস্থু। বিবাটপর্বের 
পরবতী পর্বগুলির' জন্যে জনসাধারণ ন্বভাবতঃই এই কবিদের রচনার উপর 
নির্ভর করতো! । কালক্রমে জনসাধারণ বিভিন্ন রচনা থেকে কতকগুলি পর্ নির্বাচন 
করে নিল। অবশিষ্ট পর্বগুলি পরিত্যক্ত হলো । যে সমস্ত কবি একাধিক পর্ব রচনা 
করেছিলেন, তদের রচিত কোনো কোনো পর্ব হয়তো জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত এবং 
অগ্ঠ কোনো .কাণো পর্ব বজিত হলে! দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ণন্দর।মদালের রচিত 
“উদ্যোগপব' গৃহাত হয় নি, “ভ্রোণপধ' ও কর্ণপর্ব গৃহীত হয়েছে । যেসব পব একাধিক 
কবি বচন করেছিলেন তাদের ক্ষেত্রে মাত্র একজন কবির বচনাই জনসাধারণ কতৃক 
গৃহীত হয়েছে । আবার এমনও দেখ। যায়, কাশীরাম্দাসের পরবতী কোনো। কৰি 
হয়তো। কোনো বিশেষ পর্ব রচন। করেন নি; সেক্ষেত্রে লিপিকর বা গায়েনরা অন্ত 
কাবর (যেমন নিত্যানন্দের ) লেখ। মহাভারত থেকে সেই পর্বকে গ্রহণ বরে তাকে 
কাশীগামদাসের রচিত পর্বগুলির পাশে স্থান দিয়েছেন । এইভাবে জনলাধ।রণ কতৃক 
আঠারোটি পবের মহাভারতের একটি সংকলন গডে ওঠে । তাতে প্রথমে রচস্ত্িতাদের 
নিজন্ব ভাঁণতাগুলি রক্ষিত হতো । কিন্তু, পরবর্তী কালে কাশারামদ্দাসের অ-লিখিত 
পর্বগুলি থেকে তাদের রচদ্িতাদের ভিণিতা' তুলে দিয্কে গায়েন ও লিপিকরর] কাশীরাম- 
দাসের 'ভাণতা' বসিয়ে দেন। এইভাবে অষ্টাদশপর্ব “কাশীদানী মহাভারত সৃষ্ট 
হয়েছে । এই কারণেই ১৮০১ খ্রীষ্টান প্রকাশিত মহাভারতে আমবা আঠাবোটি পর্বই 
কাশীবামদাসের “ভণিতা'য় পাই। 

কাশীরামধাস মহাভাবুতের অন্থবাদক হলেও অন্থবাদের আড়ষ্টতা তার বচিত 
মহাভারতের কোথাও “নই | আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা তিনি কোথাও প্রায় করেন 
নি। কারণ, কাশারামদাসের মহাভারত মূল মহাভারত অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত এবং 
লবত্র স্বাধীন ও শ্বচ্ছন্দ অন্কবাদ। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি স্বাধীনতা! অবলম্বন করে 
্বাতস্ত্রয বজায় বেখেছেন। 


১, 'জাস্করছিল কালীদাসের নন্গন' ইত্যাদি ভণিতা! পাওয়া! বায়। 


২৪৯৮ সতেবো। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


কাশীরামদাসের উদ্দেশ্য ছিল, মহাভারতের রস-ভাগ্ারটি বাঙালী জনসাধারণের 
মধ্যে বিতরণ করা । এই দুরূহ সংকল্প সাধনে কাশীরামদান ঘে পরিপূর্ণ সফলত। 
লাভ করেছিলেন, নে বিষয়ে কোনে সন্দেহের অবকাশ নেই । কাশীরামদামের আগে 
অনেকেই বাংলা মহাভারত রচনা! করেছিলেন । তকে তারা কেউই বাঙালী জন- 
মানসে জায়গা কবে নিতে পারেন নি । কিন্তু কাশীরামদাসের মহাভারত আপামর 
জনসাধারণ অভিভূত হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল । ্‌ 

কাশীরামদাস যেসব অংশে মূল মহাভারতের নিছক অন্থবাদ করেছেন, লে সব 
অংশের কথ বাদ দিয়ে, ঘে সব ক্ষেত্রে তিনি মূলের কাহিনীকে মাজ অন্থসরণ কবে 
ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীতে নিজের দ্বাতন্ত্রোর ব্বাক্ষর বেখেছেন, সেখানেই কাশীরা মদাসকে 
কৰি হিপাবে পাওয়া যায় । কাশীরামদ্রাসের মৌলিক কবি প্রতিভার পরিচয় বিশেষ 
করে পাওয়। যায়, যে সব অংশ তিনি নিজে সংযোজন করেছেন, সেই সব অংশে । 
কাশীরামদাপের রচিত পর্বের মধ্যে এ রকম অংশ খুব অল্প নয়। আমরা বর্তমানে 
কাশীরামদাসের রচিত' পর্বগুলির মধ্যে কোথায় তিনি মুলকে অন্গসরণ করেছেন, 
মূলের কোন্‌ কোন্‌ অংশ তিনি বর্জন করেছেন এবং কোন্‌ কোন্‌ অংশ তার সম্পূর্ণ 
মৌলিক সৃষ্টি সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি । 

আরিপর্ব-কাশীরামপান মহাভারতের আদিপর্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল 
মহাভারতকে অনুসরণ করেছেন, কেবল কয়েক জায়গায় তার বাতিক্রম দেখ। যায় । মূল 
মহাভারতের কোনো কোনে। অংশ তিনি বর্জনও করেছেন | যেমন- প্রথম থেকে স্যঠি 
বর্ণনা, মহাভারতলেখার জন্তে গণেশকে নিয়োগ করা, ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম, ধৃতরাষ্ট্রের বিল!প 
ধৃতবাষ্ট্রের প্রতি সামনা, মহাভারতের প্রশংসা, সমস্ত পঞ্চক উপাখ্যান, অক্ষৌ হিণী পত্রমাণ, 
পর্বসংগ্রহ, আদিপর্বের শ্লোক-সংখ্যা, আঠাবে। পর্বের শ্লোক-সংখ্যা) একের পর এক পর্ব 
সংগ্রহের প্রশংসা) পৌস্পর্ব, জন্মেজয়ের শাপ, সোমশ্রবা খষির উপাখ্যান, আয্োধ-ধোৌম 
ও আরুণিক বৃত্তান্ত, উপমন্থ্য উপাখ্যান, বেদখষি ও উতক্ক বৃত্তান্ত, জন্মেজয়ের সর্পমজ্ঞ 
করাব্ন প্ররোচনা ইত্যাদি অংশ কাশীরামদাস একেবারে বাদ দিয়েছেন। এ ছাড়া? 
কুরু-পাগ্তবের শত্রতার কারণ বর্ণনা, মহাভারত মাহাত্মাঃ উপরিচর বস্থর পরিচয় 
ক্ষত্রিয় বংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, প্রান বাজ-সংস্থান, ভূভার হবণের মন্ত্রণাঃ সম্ভবশব, 
দেবাস্থরের বংশ বর্ণনা, শুক্রের বংশ, তিষক প্রাণী প্রভৃতির জন্মক্রম, রুদ্রাদির সৃষ্টি 
বস্তার, রাজাদের জন্ম ও কর্ম, কৌরব, পাগ্ডব এবং যাদবদের বংশের বর্ণনা ইত্যাদি 
বিভিন্ন অংশও কাশীবরামদাস বঞজন করেছেন। 

কোথাও কোথাও আবার দেখি, কাশীরাম্দাস মূল মহাভারতের বিবরণে .কতকঢ। 
পরিবর্তন সাধন করেছেন । যেমন--নারদ কর্তৃক সমুদ্র মস্থনের সংবাদ, তথায় শিবের 
আগমন, মহাদেবের বিষপান? অমৃতের জন্তে সথরান্থরের ছন্ব ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনায় 
কাশীরামদাস কতকট। হ্বাতস্তরের পরিচয় দিয়েছেন । “বিষ্ণুর মোহিনীক্প ধারণ' মূল 
মহাভারতে থাকলেও, আলোচ্য অংশ কাশীরামগান খুব বিস্তৃত আকারে বর্ণন। 


অনুবাদ সাহিত্য ২৯৯ 


“করেছেন । এই অংশে তার নিজন্ব কারুকার্য রয়েছে | পরশুরাম অবতার, দেব-দানবাধ্রি 
ভূতলে জন্মগ্রহণ, শকৃস্তলার উপাখ্যান ইত্যাদি. অংশ মূল মহাভারত থেকে নেওয়া হলেও 
এ সব ক্ষেত্রে কাশীরামদান কিছুটা নতুনত্ব এনেছেন । মেনকাকে বিশ্বামিজ বিবাহ 
করে সংসার পেতেছিলেন, কিন্তু একদিন ম্বামীর ক্রোধ দেখে মেনক! ভয়ে পালিয়ে ঘাঁন, 
এই বর্ণনায় কাশীরামদাস লঘু রমিকতার স্থাষ্টি করেছেন । শ্াস্তঙ্থুর জন্ম কাহিনীতেও 
কাশীরামদাল থানিকটা শ্বাতন্ত্রা দেখিয়েছেন । অষ্টবহৃর জন্মবিবরণ মুল মহাভারত 
থেকে নেওয়া! হলেও অনেক সংক্ষিত্ত আকারে রয়েছে । সম্পূর্ণ কাহিনীটি মূলকে 
অনুলবণ করে নি। গ্রাদ্ধানীর শত সন্তান প্রসবের কাহিনীটিও মূল মহাভারত থেকে 
একটু শ্বতন্ত্র ধরনের । ক্রৌপদীর হয়স্বর সভায় শ্রীকষের আগমন অংশ কাশীরামদাল 
অতি বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করেছেন । 

কাশীরামদাস ভ্রপদের সভায় লক্ষ্যতেদের অদ্ভূত অবিশ্বাস্ত এবং অতি দীর্ঘ কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করেছেন । অঙ্জুনের লক্ষাভেদ অংশে তিনি যথেষ্ট শ্বাতন্ত্রা দেখিয়েছেন । 
প্রতোক বাজার নাম করে--ধারা লক্ষাভেদ করতে গিয়ে বিফল হয়েছেন, তাদের অপদস্থ 
হবার কথা তিনি কৌতুকের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন ! পরাজিত বাজন্তবর্গের সঙ্গে অনুর্নের 
যুদ্ধেরও কাশীরামদান বিক্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন । দ্রৌপদীর পঞ্চন্বামী হওয়ার কারণ 
বিশ্লেষণে কাণীরামদাস স্বাতন্ত্রা দেখিয়েছেন । পাগুবদের বিবাহবার্তা শুনে ছধোধনাদির 
মন্ত্রণা, ভীম্ম-ত্রৌণ-বিহুরের পাঞ্চালগমন, স্ুন্ব-উপন্ন্দর বিবরণ, ভৌ পদ্ী সম্পর্কে নিয়ম- 
নির্ধারণ, অজ্ুনের নিষ্মমভঙ্গ, ধনে গমন এবং উলুপী ও চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে বিবাহ 
ইত্যাদি কাহিনী মুল মহাভারতের অন্থরূপ। কিন্ত এদের মধো কাশীরামদাস কোণে 
' কোনে। ক্ষেতে স্বাতত্ত্রা দেখিয়েছেন । ' মূল মহাভারতের স্থভপ্রাহরণ ও কাশীরামদাসে 
বণিত স্থভজ্াহরণের মধো খুব বেনী পার্থক্য দেখা ঘায়। কামঈরামদাস লিখেছেন, 
হৃভব্রার সঙ্গে অজ্নের বিবাহে শ্রকষের বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং সত্যভাম। এই 
বিৰাহে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিলেন। সত্যভাম] সৃভদ্রার সঙ্গে অজুনের গন্ধব 
মতেবিবাহ দিয়েছিলেন । এর পরেকাশীরামদাল সতাভামার অন্থরোধে শ্রীকৃষ্ণের ব্বর্গে 
গিয়ে পারিজাত হরণ করার কথ। বর্ণনা করেছেন । এই প্রলঙ্গে তিনি অনেক বিষয়েই 
অব্তারণ। করেছেন । যথা, গড়ুর কর্তৃক ইন্দ্রকে শরীরের কাছে নিয়ে যাওয়া, ইন্দ্র কক 
সত্যভামার হ্তব করা, সতাভামার ব্রত অনুষ্ঠান ও শ্ীকষ্কে নিয়ে যাওয়া, সতাভামার 
ক্রন্দন ও অবশেষে স্বামীকে ফিরে পাওয়া! ইতাদি অংশে কাশীরামদান নতুনত্ব 
দেখিয়েছেন। কাশীরামদাস বণিত বলরাম কতৃক ছুর্ষোঠনের সঙ্গে সথভগ্রার বিবাহের 
আয়োজন, এবং প্রসঙ্গতঃ শান্বের বিবাহ-বর্ণপ-__এই ছুটি বিষয়ের কোনে উল্লেখ মূল 
মহাভারতে নেই। অজুন-কতৃ'ক স্থৃভদ্র। হরণ অংশেও সুভদ্রার নিপুণহত্তে রথ 
চালনার বর্ণনা করে কাশীরামদান আলোচ্য অংশটিতে অভিনবত্ব ব্থত্টি করেছেন । ' 

এই পর্বেব অনেকগুলি বর্ণনা কাশীরামদালের নিজস্ব সংযোজন--এগুলি মুল 
'অহাভারতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তত্বরণ আমবা কয়েকটি অংশের উল্লেখ করতে 


তত সতেবে! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


পারি। সমূকর-মন্থন কালে বিষুবর মোছিনীরূপ ধারণ অংশে, মোহছিনীর সঙ্গে হবের মলণ" 
বধ! কাশীরামদাসের নিন সংযোজন ।' ' কাশীরামদাস লিখেছেন--পিতৃহত্যার়" 
প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে জন্মেজয় ব্রার্মণদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংস। লাধন করতে শুরু 
করলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের সমূলে বধ করবার সংকল্প নিলেন । ত্রাদ্ষশদের জব্দ করার 

জন্যে শেষ পর্বস্ত কুশ নিমূ্ল করতে প্রবৃত্ত হলেন । এরপরে জন্মেজগ্ের ধর্ম-ছিংসা, 

ব্যাপের বনে নিবৃত্ত হওয়া, জয্মেজয়ের অশ্বমেধ যজ, ব্যাসের পুনরায় আগমন এবং 

মহাভারত শ্রবণ করতে নির্দেশ দান, অশ্বমেধ যজ্ধের যশলাভ সন্বদ্ধষে অভিহিত করা 

ইত্যাদি অংশ কাশীরামদাসের মহাঁভারতেই মাত্র আছে। মুল মহাভারতে এ বিষক্কে 
কোনো উল্লেখই নেই । দ্রৌপদী হবযদ্বর সভায় লক্ষ্যতেদ প্রচেষ্টায় কাশীরামদাঁস ভীম্ম- 

'ক্বোণাদিরও অংশ গ্রহণ দেখিয়েছেন। লক্ষাভেদে সফল হলে তারা তৌপদীকে 

ছুর্যোধনের হাতে সমর্পণ করবেন__এই ছিল তাদের সংকল্প । শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে শিখত্তী 

ভীষ্মের সামনে উপস্থিত হওয়ায় ভীম্ম অস্ত্রত্যাগ করলেন এবং ক্রোণ প্রস্তৃতিও কোনে 

না-কোনো কারণে এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হলেন। মূল মহাভারতে এ সব ঘটনা 

নেই। সেখানে একমাত্র কর্ণই লক্ষাড়েদ করতে উদ্যত হয়েছিলেন । কিন্তু তিনি 

“সুতপুত্রঁ বলে ত্রৌপদী তাকে ব্রণ করতে অন্বীকৃত হন এবং কর্ণ তখন ধঙ্গর্বাণ ত্যাঙগ 

করেন। 


_ সভাপর্ব__ এই.পর্বের প্রান বিষয়ই মূল মহাভারত থেকে নেওয়! হয়েছে । কয়েকটি 
জায়গায় কাশীরামদাস স্বাতক্ত্যের পরিচয় দ্বিয়েছেন। যেমন, বাজন্য়-যজ্ের বর্ণনা । 
এই বর্ণনায় আমর! দেখি বিভীষ্ণ ুথিষ্ঠিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে দ্বারপালের কাছে 
বাধা পাচ্ছে । শ্রীকৃষ্ণ যুরধিষিরের কাছে বিভীষণের মহিমা খর্ব করিয়ে তার ভক্তির 
অহঙ্কারের শান্তি দিয়েছেন । হিড়িম্বা এবং ঘটোৎকচও রাজসৃয় যজ্ঞ উপস্থিত হয়েছে, 
জৌপদী ও ছিভিম্বার মধ্যে প্রচণ্ড কলহ বেঁধেছে এবং তারা পরস্পরকে পুন্রহাবা হবার 
শাপ দিয়েছে । ড্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও বস্ত্রহরণ অনেকাংশে মূল. মহাভারত থেকে গৃহীত 
হলেও, কাশীরামদাস এতে কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন। এ ছাড়া, কর্ণবাক্যে ভীমের 
ক্রোধ, কুরুপভায় নাবদের আগমন ও ভবিষ্যৎ বাণী ইতাদি অংশগুলিও কাশীবামদাসের 
নতুন সংযোজন । 


বনপর্ব-_আমরা পূর্বেই উল্লেখ. করেছি যে, কাশীরামদাস বনপর্বের “অগন্ত্য 
উপাধ্যান' পর্যস্ত বচন। করেছিলেন । এই পর্বে (অর্থাৎ তার লেখা অংশের) আগাগোড়াই 
তিনি মোটামুটিভাবে মূল মহাভারতকে অন্সরণ কবেছেন। অবশ্ত কাশীবামদাপ 
কয়েকটি নতুন বিষয়েন্বওবর্ণন] দিয়েছেন। যেমন-শ্রীরুষ্চ কর্তৃক '্রীবৎস রাজার উপাখ্যান? 
বর্ণনা মূল মহাভারতে নেই । এই অংশেকাশীরামদাল যথেষ্ট নাটকীয়তা। ও করুণ বস সৃষ্টি 
করেছেন। বৃহদশ্ব মুনি কতৃক পাগুবদের “নলবাজার উপাখ্যান-কখন মূল মহাভারতের 
ক্বন্ুরপ হলেও, আলোচ্য অংশে নল ও দময়স্তীর কাহিনী বিস্তান্ধে কাশীরামদাস 


অন্থবাদ লাহিত্য ৰ ৩৯১ 


নাটকীক্পতার কি করে স্বাতন্ত্য রক্ষা বরেছেন। এই পর্যেও কাশীরামদাল মূল 
যহাভারতে বণিত কোনে কোনো বিষয় অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, আবার 
কোনে! কোনো অংশ একেবারে বর্জন করেছেন । নাবদের কাছে যুধিদিরের তীর্থন্বানের 
ফল শোনার প্রসঙ্গটি মূল মহাভারতের অনুসরণে বচিত হলেও, এটি কাশীরামদ্জান খুব 

২ক্ষেপে বর্ণনা করেছেন । এছাড়া, মূল মহাভারতের ঘুধিষ্টিরাদির বক-ধাষির উপদেশ 
লাভ, পুরাতব-স্মবণে ভ্রৌপদীর আত্মপ্রলাদ লাভ, ধৌমের কাছে ফুখিষ্টিরের বনাস্তর 
গমন-প্রার্থনা এবং ধোঁম কর্তৃক বিবিধ পুণা বনের বর্ণন। ইত্যাদি অংশ কাশীরামদাদ 
ব্জন করেছেন । 


বিরাটপর্ব--কাশীরামদাস বিরাটপর্ব আন্ত করেছেন “ব্যানবর্ণন' ব৷ মছামুনি 
বেদবাসের স্যবস্ততি করে। মুল মহাভারতে এরকম বর্ণনা নেই । বিষাট বাজার 
সভায় প্রবেশের পূর্বে যুধ্ষ্টিবেৰ হুর্গাস্তব, দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও রাজ্য-প্রাপ্তিন্বপ 
বরলাভ ইত্যাদি মূল মহাভারতের বিষয়গুলি কাশীবামদাস বাদ দিয়েছেন । তাছাড়া, 
পঞ্চপাণ্ডবের বিরাট রাজসভায় প্রবেশের পরম্পর1 কাশীরামদাস পরিবতিত করেছেন । 
বিরাট রাজগৃহে ভীমের মললযুদ্ধ-প্রসঙ্গে মূল মহাভারতে 'ব্রদ্ষ-মহোত্সব' উপলক্ষে মযুদ্ধ 
ও মহামল্ল জীমৃত-বধের. উল্লেখ রয়েছে । অপর পক্ষে, কাশীরামদাসের মহাভারতে 
'শঙ্কর যাত্রা উপলক্ষে কেবল মল্গঘুদ্ধ নয়, তার সঙ্গে নানা ধরনের নৃত্যগীত 
মহোৎনবের উল্লেখ রয়েছে এবং কোনো মঞ্পবীরের নামোল্লেখ কাশীরামশপ 
করেন নি। 


'কীচক বধ অংশে কাশীরামদাস যথেষ্ট হান্তরসের সট্টি করে বৈচিত্র এনেছেন । 
অজুননের দশনাম-কথন অংশ মূল মহাভারতেও রয়েছে । কিন্ত, এই প্রসঙ্গে গাদ্ধারার 
সঙ্গে কু্তীর শিবপূজ! নিয়ে বিরোধের কাহিনী এবং অভুবনের ক্লীবত্বের বিবরণ মূল 
মহাভারতে নেই । বিরাট রাজার গোধন-হুরণ উপলক্ষে কুরু-ঘৈন্যের সঙ্গে অভুনেন 
যুদ্ধের বর্ণন। অংশে অনেক ক্ষেত্রেই কাশীরামদাসের ত্বীকয়তা৷ প্রকাশ পেয়েছে । 

. কাশীবামদাস বাংলায় মহাভারত বচন। করেছেন । তার রচনা|! অনেকাংশে মূল 
মহাভারতের ভাবানবাদ । মৃল বিষয়বস্তকে অভিন্ন বেখেও কর্ব অনেক জায়াগায়ই 
স্বাধীনতা অবলম্বন করে মূলের কোনে। কোনো অংশ বর্জন এবং নতুন নতুন অংশ 
সংযোজন করে ম্বাতন্ত্রা বৃক্ষ করেছেন। প্রক্মোজনবোধে কোনে। অংশ সংক্ষ্, আবার 
কোনো অংশের বিস্তারিত বর্ণনাঁও করেছেন। 


কাশীবামধালের মহাভারতের চরিত্রগুলিরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে । মূল মহা 
ভারতের চকরিত্্রগুলি কঠিন ও কোমল, বিরাট ও লঘু, স্বন্দর ও ভয়ঙ্করের সুমন্বয়ে চিত 
অপরণ হৃই্টি । কাশীরামদাস চ্বিজগুলির সুক্স বৈশিষ্ট্য সব ক্ষেঅে অঙ্টধাবন করতে 
পাবেন নি। তিনি তাঘেব ফেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তার মধ্যে দুল হস্তাবলেপের 
চিহ্ষ জায়গায় জায়গায় ফুটে 'উঠেছে। 


৩০২ সতেবেো! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


মূল মহাভারত পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলেই শ্বীরূত হয়েছে। কাশারাম- 
দাসের মহাভারত যে'সেই জন্গপম মহাকাব্যর বাংল প্রতিরূপ নয়, তা স্বীকার করতেই 
হয়। .তিনি পয়ার-জিপদী ছন্দে ও পাচালীর ডে মহাভারতের “অমুতসমান'-কথাফে 
বাংলা কপ দিয়েছেন । 

যেসব ক্ষেত্রে কাশীরামদাস নিছক অন্থবাদ করেছেনঃ সেখানে তার মৌলিক কবি- 
ধর্মের পরিচয় পাওয়। যায় না । কাশীরামদাসকে কবি হিসাবে আমরা পাই, যেসব 

অংশ তিনি নিজে সংযোজন করেছেন সেই অংশগুলিতে । তীর নিজন্ব কবি-প্রতিভীর' 

বিকাশ এখানেই ঘটেছে । এই মৌলিক অংশগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর 
মধ্যে রম্েছে কোথাও বেশ কৌতুক প্রিশ্সতা, কোথাও নাট্যধস্সিতা, আবার কোথাও বা 
করুণ বসের সমারোহ । ষেমন জন্মেজয় বাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করা, হিড়িম্বা ও ভ্রো্পদীব 
বিবাদ (মূল মহাভারতের বিরোধী ), বিভীষণের জব হওয়া, ত্রৌপদীর স্বয়স্থর-সভায় 
ধনুকের ছিল পরাতে গিয়ে রাজাদের দুরবস্থা, মেনকা ও বিশ্বামিত্রের ঘর-সংসারের 
বর্ণনায় স্বামীর ক্রোধ দেখে ভয়ে মেনকার পলায়ন, বিরাট-রাজগৃহে ভীমকতৃকি কীচক- 
বধ, বিরাট রাজের গোধন হরণকারী কুরুদলের সঙ্গে যুদ্ধ-াত্রার পূর্বে অজুন ও উত্তরোর 
কঝোপকথন, কৌরব সৈন্ত দর্শনে ভীত এবং বণ-বিমুখ উত্তরের প্রতি অজুনের শাণিত. 
উক্কি প্রয়োগ, উনশত ভাইসহ কীচকের মৃত্যুর পরে, ভ্রৌপদীকে দেখে স্ত্রী পুরুষ 
নিহিশেষে সকলেরই ভীত-সন্তরস্ত অবস্থার বর্ণনা, ইত্যাদি অনেকক্ষেত্রেই কাশীবামদাঁস 
লঘু হাস্ত-কৌতুকের স্থষ্টি করেছেন। নাটকীক্মত। সির দিকেও কাশীরামদালের বেশ 
ঝেশক ছিল । স্ুতত্রা-হবণ অংশ তার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রাবৎল রাজার 
উপাধ্যান ও নলরাজার উপাখানেও যথেষ্ট নাটকীয়তা রয়েছে । গভীর কাব্যরস 
পরিবেশনের সথযোগ কাশীরামদালের ছিল না। তাকে মোটামুটি একটা বীধ। ছকে পথ 
চলতে হয়েছে । তবুও ত্রিপদী-ছন্দে রচিত অংশে যথেষ্ট কাব্যরসের সন্ধান 'মেলে। 
জৌপদীর বন্ত্রহরণের সময়ে শ্রকুঞকে জৌপদীর আকুল-স্বরে আহ্বান-_ত্রিপদীবন্ধে 
রচিত। এই অংশে যথেষ্ট করুণ-রসমিশ্রিত কাব্যরসের পরিচয় মেলে । শ্রীকফের' 
মোহিনীরূপ ধারণ, জৌপদীর ম্বয়স্থর স৬[র বর্ণনা, শ্রীবংলের লঙ্গে রাণী চিন্তার ও নল- 
র।জার সঙ্গে দময়ন্তীর পুনসিলন বর্ণন?, ইত্যাদি অংশে কাশীবামদাস গভীর কাব্যরস 
পরিবেশন করেছেন । বিবাটপর্বের শুরুতেই মহামুনি বেদব্যাসের স্তব-স্তরতির বর্ণণ। 
আমাদের মনোহরণ করে। ছদ্মবেশী সারথি অর্জন সম্পর্কে কৌরবদের অনুমান, 
পরিচারিকাবেশী ক্ৌপদীর রূপ-বর্ণনা, ইত্যাদি অংশ জিিপদী-ছন্দে উচ্চাঙের কাব্যরস- 
মগ্ডিত হয়েছে । এ ছাড়া, যুদ্ধাক্ষেতে উত্তরের প্রতি পিতামহ ভীম্ম ও প্রোণাচাধ সম্পর্কে 
অস্ভ্পনের সম্দ্ধ উল্লেখ আমাদের মনোহরণ করে। 

কাশীরামদাসের মহাভারত বাংলাধেশে 'অলামান্ত জনপ্রিয়ত। লাভ করেছিল । 
একমাজ্জ কৃত্তিবাস ছাড়া, অপর কোনে। কবির বচন। অনুরূপ জনপ্রিয়ত। অর্জন করতে 
সক্ষম হয় নি। কৃতিবাসের ধামাম়ণ ও কাশীরামদাঁসের মহাভাবত বাংলার “ছাতী ক 
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কাষ্য' ৷ বাঙালি-কণ্ঠে কৃতিবাসের সঙ্গে কাশীরামদাদের নাম লমন্বরে উচ্চারিত হ্য়। 
উতয়েই নিজ নিজ কাব্যধানায় সবচেয়ে জনপ্রিয় কৰি । 

সতেরো শতকের রাটের আন্তান্ত মহাভারত বচয্িতাদের যধো নন্দরামদাস, ছ্ৈপাক়্ন 
দাস, জয়স্তদেব, কষানন্দ বনু এদের নাষ উল্লেখষোগা । এরা মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব 
বচন! করেছিলেন । নন্দরামদাস বচন) করেছিলেন-_-উদ্চোগ, ভ্রোণ ও কর্ণ-পর্ব। 
কষ্ণানন্দ বন্থু রচনা কৰরেছিলেন-_শাস্তিপর্ব এবং জয়ন্তদেব ও ঘবপায়নদাস রচনা করে- 
ছিলেন স্বর্গারোহণপর্ব। এদের রচিত পরবগুলির মধ্যে অনেকগুলি বর্তমানে কাশীরাম 
দাসের মহাভারতের অন্ততূক্ত। তীদের ভণিতাতেও এখন কাশীরামদাষের নাম 
পাওয়া ষায়। এদের কাবোরই জীবৎকাল-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনে! তথ্য পাওয়া 
যায় না। নন্দবামদাসের সমক়-সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বন্ধ মহোদর লিখেছেন--“বাকুড়! 
জেলার সোনামুখী হইতে নংগৃহীত ১০৮৩ সনের একখানি দামোদরের পদাবলীর উপর 
লিখিত হইয়্াছে ঘষে, এ বর্ষে ১৮ই ফান্তন কষ্ণা-তৃতীয়ার দিন নন্দরামদাসের 
মৃত্যু ঘটে ।”১ 

এই শতাব্দীরই একজন মহাভারত রিতা জিত ঘটক। তিনি কাশীরামদাস- 
রচিত অসম্পূর্ণ বনপর্বকে সম্পূর্ণ করেছিলেন? “পঞ্চপুষ্প রম শশি পরিমান শক'__ অর্থাৎ 
১৬৫ শকাব্দ বা ১৬৮৩-৮৪ ব্রীষ্টাবে । এদের সম্পর্কে আব বিশেষ কিছুই জান? 
যায় না 
॥ ভাগবত || 


বাংল। ভাষায় ভাগবতের অস্থবাদ খুব বেশী হয় নি। সপ্তদশ শতাব্দীতে দুজন কবি 
ভাগবতের অন্থবাদ করেছিলেন বলে জান! যায়! এদের মধ্যে একজনের নাম সনাতন 
চক্রব্্তাঁ, অপরজন ননাতন ঘোষাল বিগ্ভাবাগীশ | এদের মধ্যে সনাতন চক্রবর্তীর 
দেশ সম্পর্কে কিছু জান। যায় নি। সনাতন ঘোষালের জন্ম হয়েছিল কলিকাতার 
খোষাল বংশে এবং কটকে বসে ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন । 

৷ সনাতন চক্রবর্তী । সনাতন চক্রবর্তীর ভাগবত দুবার মুক্তিত হয়েছিল বলে 
জানা যায়। প্রথমবার তা ছেপোছিলেন লালচাদ্দ বিশ্বাস নামে 'একজন প্রকাশক । 
তিনি অবশ্য এর একাদশ স্কন্ধটি প্রকাশ করেছিলেন । ১৭৮* শকাবের (১৮৫৮-৫৯ 
গ্রীন) আষাঢ় মানের বিবিধার্থ সংগ্রহে" বাজেন্্রলাল মিত্র তার সমালোচন। 
করেছিলেন ।২ এর পরে, বঙ্গবাসী-কার্যালয় থেকেও এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল । 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তা দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, “১৬৫৮ খুষ্টানে 
সনাতন চক্রবর্তা নামক'''একজন কবি ভাগবতের অন্রবান& করেন। লেখক 
ওরজজেবের নঙ্গে স্থুজার বুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তক রচনার কাল নির্দেশ 


১. বিজয় পঙিতের মহাভারতের ভূমিকা: পৃ. ২৬/। 
২, পৃ. ৭২। 
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করিয়াছেন। ব্বানী- কার্ধালয় ₹ইতে উহার কতকাংশ “মুকিত. হইয়াছে +৯ 
'ৰঙ্গবাসী কার্ধালয় থেকে রঘুনাথ পণ্ডিতের 'কুষপ্রেম তরঙ্গিনী'র যে সংস্করণ গ্রকাশিত 
হয়, তার ভূমিকায় সম্পাদক বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লভ লেখেন, “সনাতন চক্রবর্তী সমগ্র 
'ভাগবতের পঞ্ভান্থবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।”২ 
সনাতন চক্রবর্তীর এই ভাগবত এখন আব একেবারেই পাওয়া ধায় না । কয়েক বছর 
আগে আমরা একটি নামপত্রহীন ছাপা বাংল ভাগবত দেখেছিলাম । তার ভাম। 
দগ্তদশ শতাব্দীর হওয়া সম্ভব । ভণিতায় শুধুমাত্র সনাতন” নামটি উল্লিধিত রয়েছে। 
এই ছাপা বইতে কেবলমাত্র একাদশ স্বন্ধই ছিল । সম্ভবতঃ এটি সেই লালটাদ বিশ্বাস 
প্রকাশিত সংস্করণ । 
৷ সনাত্তন ঘোষাল । ভাগবতের প্রথম নট সবন্ধ সনাতন ঘোষাল বাংলায় 
'অন্থুবাদ করেছিলেন বলে জান! যায়। এই নয় স্বন্ধের পুঁথি বর্তমানে বিশ্বভারতীর 
পু'থিভাগ্ডারে সংরক্ষিত আছে ।৩ 
সনাতন ঘোষালের ভাগবতের প্রান্ত প্রত্যেক স্বদ্ধের শেষেই রচনাকালবাচক একটি 
করে ক্লোক রয়েছে। এর প্রথম স্বক্ষের বচনাকাল “কলানিধি বিষুপদ কাল”__ 
(১৬১) শকাব্দেব কাতিক মাস অর্থাৎ ১৬৭৯ খ্রীষ্টান । দ্বিতীয় স্বন্ধের রচনাকাল 
“যোলশ যোড়শ”--(১৬১৬) শকাবের পৌষ মাস অর্থাৎ ১৬৯৫ গ্রষ্টাব্ব | তৃতীর স্বন্ধের 
রচন! লমাপ্তিকাল "তু চন্ত্রকাল শলী”__(১৬১৬) শকাবের 'জোষ্ঠ মাস অর্থাৎ ১৬৯৪ 
্রষ্টাব্ষ। চতুর্থ স্বদ্ধের রচনাকাল “বন্থ চন্ত্র খতু শশী”__( ১৬১৮) শকাঝের আষাঢ় 
মাস অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব । পঞ্চম স্বদ্ষের রচনা সমাপ্তিকাল “গজ শশী রস চন্দ্র" 
(১৬১৮) শকাবের অগ্রাণ মাস অর্থাৎ ১৬৯৬ শ্বীষ্টাব্ৰ । নবম স্কম্ধের রচনাকাল 
প্গগন যুগল খতু সমু কুমার” (১৬২০ ) শকাব অর্থাৎ ১৬৯৮৯৯ ্রষ্টাব্ব। 
নবম স্বষ্বের শেষে সনাতন ঘোষাল যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তার থেকে জান 
যায়, তার পিতামহের নাম কুষ্ণাণন্দ, পিতার নাম রামচন্দ্র এবং তিনি পিতার মধ্যম 
পুত্র। তার জন্ম হয়েছিল কলিকাতার ঘোষাল-বংশে। কলিকাতা! বৃহত্তর রাচেরই 
অন্তর্ভুক্ত । সেই কারণে সনাতন ঘোষালকেও আমাদের আলোচনার অস্ততক্ত কর! 
হলো। 
মনাতন ঘোষাল ভাগবতের আক্ষবিক অনুবাদ করেছেন। অন্ধবাদের সময়ে ঘিনি 
শ্রীধর শ্বামীর 'টীকাকে বিশ্বস্তভাবে অন্গলরণ করেছেন । আলোচ্য গ্রস্থের ভাষা বেশ 
প্রাঞ্চল। 
৯.  বঙ্গভাব। ও সাহিতা, "ম সং পৃ. ৪৭২। 
২. পৃ, ৩ পাটীক! দষ্টবয। 
৩, বি. ভা. পু", সং ৯*১-৯*৯ | 





ধর্ম কম করে সভে এই মাত্র জানে। 
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥' 


দেবদেবীর মাহাত্মা বর্ণনামূলক আখ্যান কাব্যগুলি লাধারণ ভাবে “যঙ্গলকাবা, 
নামে পরিচিত । মধাঘুগীয় বাংল। সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা! এই “মঙজলকাবা'। 

রা-অঞচলে অসংখ্য লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পু্জাএ শ্রচলন ছিল 
প্রাচীন কাল থেকে । নর্প, ব্যা্র, ছুভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি বহুমুখী সম্কট থেকে 
পরিত্রাণ লাভের -কামনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাচুষ নানা রকম দেবদেবীর শরণাপন্ন 
হতো । মুসলমান আমলে বিধমী বাজশক্তির উৎপীড়ণে অমহায় সাধারণ হিন্দুদের 
মধ্যে এই সব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এইভাবে দেবদেবীর 
জনপ্রিক্তা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনিই তাদের মাহাত্ব্য বর্ণনা করে “মঙ্গলকাব্য'ও 
রচন। হতে থাকে । বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি 
ও ধর্মরিশ্বাসের ওপরেই এই সব “মঙ্গলকাব্যের প্রতিষ্ঠ। ও প্রসাব । 

বাংল। 'মঙ্গলকাব্যে'র ধারাম্ম “মনসামঙ্গল', “চগ্তীমঙ্গল' ও ধির্মমঙ্গল' এই তিন 
শ্রেশীই প্রধান। এ-ছাড়া 'কালিকামজল', 'শিবমজল' বা “শিবায়ন', “বায়মঙ্গল” 
শ্টুতলামঙগল', “ষঠীমঙ্গলঃ 'লক্্ীমজল' ইত্যাদি অন্যান্য বন 'মঙ্গলকাব্োর অন্তর্গত 
কিছু কিছু ছোটো-বড়ো। কাব্যও রচিত হয়েছিল । 

প্রত্যেক 'মঙ্গলকাব্যে'র কতকগুলি পাধারণ বিষয় লক্ষ কর] যান । কাব্যের সুচনায় 
দেবদেবীর বন্দনা, “দিগ.বন্দনা, শাপত্র্ট দেবদেবীর কাবোর নায়ক-নায়িকারূপে 
জন্মগ্রহণ করা, বিবাহ-বালরে নারীদের পতিনিন্দা, বিবাহের বর্ণনা, খান্ধের বর্ণনা, 
নাস্িকার বারোমাসের ছুঃখের বর্ণনা ব। “বারমাস্া” ইত্যাপি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 
বিষয়ের অবতারণ1 অধিকাংশ “'মঙ্গলকাব্যে'ই পাওয়। যায় । 

1 মনসামজল ॥ 

“মনসামঙ্গল'-কাব্যে সপ্পের অধিষ্ঠাত্রা দেবী মনসা মাহাত্ম্য বণিত হয়েছে। 
দেবা মনসার পুজ। করলে সর্পের ভয্ব থেকে পরিত্রাণ লাভ কর। যায় বলে সমাজে 
বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এই মনস। দেবার এঁতিহা খুব প্রাচান।৯ কোনো কোনে! 
5. পূর্ববর্তী 'রাছ়ের ধর্ম ও সস্কতি শীর্ষক অধ্যায়ে মনস। দেবীর খ্বরূপ সম্পকে বিস্বুত আলোচন। 


করন হয়েছে। 
বা বাংলা---২* 


৩০৬ সতেবে। শতকের বাড় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


পঞ্জিতের মতে খকৃবেদে প্রচ্ছন্নভাবে এই মনস। দেবীর উল্লেখ রয়েছে ।১ লৌকিক 
বিশ্বাম অন্ুলারে মনসা শিবেরই কন্ত।। অবশ্ত তাঁর কোনো জননী নেই। চণ্তী 
এর বিমাতা। ইনি আস্তিকের জননী এবং জরংকারু খষির স্ত্রী) মহাভারতে 
উল্লিখিত নাগরাজ-ভগিনী জরৎকারুর সঙ্গে ইনি অভিন্ন । চণ্তীর সে বিবোধের ফল 
হিসেবে মনসার একটি চক্ষু কানা হওয়াতে অ-ভক্কের| একে কানী” বলে অশ্রদ্ধা 
প্রকাশ করে। 

| ক্ষেমানন্দ । সতেরে। শতকের “মনসামঙ্গল'-কাব্যের কবিদের মধে প্রথমেই 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য | ইনি বাট়ের “মনসামঙ্গল' কাব্য বচয়িতাদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । এর কাব্যের আত্মকাহিনী অংশ থেকে জানা ধায়, পশ্চিমবঙ্গের 
সেলিমাবাদ পরগণায় কবির বাস ছিল। এর পিতার নাম শঙ্কর মণ্ডল, ভাইয়ের নাম 
অভিরাম | স্থানীয় শাঁসনকর্ত। বাবাখার মৃতাতে দেশে অরাজকতা দেখ! দিলে, 
কবির পিতা তিন পুত্রকে নিয়ে দেশত্যাগ করেন এবং রাজ। পিষুদাসের 'ভাই ভাবা মলের 
কাছে আশ্রয় ও সম্পর্তি লাভ করেন । সেখানেই একদিন দেবী মনল বন্ত্র বিক্রস্মিনী- 
মুচিনীর বেশে কবিকে দেখা দেন এবং কাব্য রচনার আদেশ দিয়ে অস্তহিত হন! 
সম্প্রতি কোনো কোনো গবেষক দেখাবার চেষ্টা করেছেন ঘে, ক্ষেমানন্দ স্বপ্পে দেবী 
মনসার সাক্ষাৎ পেয়েছেন । 

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের “মনমামঙ্গল' রাঢ-অঞ্চলে বিপুল জনপ্রিয়তা অব্জন 
করেছিল । আজও সে জনপ্পিক্সত1 অক্কুম্ন আছে । 


“মনসামঙ্গল'-কাবোর মূল কাবা-কথায় একটি সহজ মানবিক আবেদন বঙ্েছে। 
মধ্যযুগের গ্রামীণ বাংলার গাহস্থ্য জীবন-রলের আবেদন তার এক মুখ্য উপাদান । 
কিন্ত সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে ক্ষেমানন্দের 'মনলামজলে ব কাহিনী-অংশ নিবিড 
ভাবে দানা বাধতে পারে নি। বিভিন্ন পালাগুলি ষেন ক্ষীণ হ্যত্রে গাথা বিচ্ছিন্ন গল্পের 
টুকবোর মতো | মাঝে মাঝে পৌরাণিক কাহিনীর সংযোজন, গল্পের প্রবহমানতাকে 
আরও ব্যাহত করেছে। প্ররুতপক্ষে। গল্পের পারস্পরিক সংহতি বক্ষার চেয়েও 
বিচ্ছিন্ন অথচ কৌতৃহলোদ্ষীপক কাহিনী বচনায় ক্ষেমানন্দের আন্তরিক প্রবণতা ছিল। 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দেষ পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের পরিচয় তার কাব্য জুড়ে নানাভাবেই 
প্রকাশিত হয়েছে । কবির সম্মুখে পূর্ববর্তী মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কাশীরামদাস ও কষ্ণদাস 
কবিরাজের সাহিত্য-কীতির উজ্জ্বল আদর্শ থাকায় তীর ক!ব্যের ভাষা অত্যন্ত পবিচ্ছন্স 
ও গ্রাম্যতা। বজিত হয়ে উঠেছে । 

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে পৌরাণিক আখানের বর্ণনা যথেই পাওয়া যায়, 
আবার লৌকিক প্রসঙ্গের মধ্যেও পৌবাণিক পরিমগুল রচনার সচেতন প্রস্থাসও লক্ষ 


১. বা. সা. ই. ১, পৃ" ১৭৭। 
২. (বি. ভা. পু. সং ৯৮৬ ১৮৯১ ১০১৪, ১৮২৭, ১৯৭৬ ও ১৮২৭ আঃ 


যজলকাবা ৩৯৭ 


কৰা যায়। উদ্দাহরণ স্বরূপ, মনসার উদ্ভব ও পরিচয় প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা যায়। 
লেখানে মনসার জন্ম জম্পর্কে গুচলিত গল্প-কাছিনীর কঙ্গে কবি বেদ পুরাপের এতিহ 
নংযোজিত করেছেন । 


ক্ষেমানন্দের কাব্যে মুকুন্দরামের মতে] পরিবেশ-দচেতনতার পরিচয় পাওয়া না 
গেলেও, তৎকালীন দেশ-বল »স্পর্কে কবি যে অ-সচেতন ছিলেন এমন কথাও বল! 
চলে না। মনসা কতক “হাসানের পুরী-নাশের উদ্োগ' অংশে মুলমান- সমাজের 
সামগ্রিক রূপের যে ছবি পাওয়া যায়, তাকে নিখুত বাস্তব বর্ণনা বলা গেলেও, সেথানে 
কবিকম্কণ-চ্তীত্র প্রভাব ছুলক্ষে নয়। মুকুন্মরামের প্রভাবের দৃষ্টাস্ত অন্যত্রও পাওয়। 
যায়। যেমন “জালুমালু'ব গৃছে দেবী মনসার আবতাব ও তার সঙ্গে “জালুমালু'র 
কখোপকথখন অংশ, কালকেতু ও দেবী চণ্তীর কথোপকথনের সঙ্গে আংশিক ভাবে 
তুলনীয় ্ি 

কেমনে তোমার প্রাণ শখান মতৎসের দ্ৰাণ 
দাণগাইতে নাহ বাল ত্বণা । 


ছাড়িয়া আমার ঘর যাও তুমি স্থানান্তরে 
অচ্ছচিত এখানে বিশ্রাম ॥ 

মোর ভজ। ঘর সেট! চৌদিগে মিশ্র কাট। 
চরণ বাড়াইতে পাহি স্থান ॥ 

“মনসাঁমক্গল'-কাব্ের প্রধান চরিত্র াদ সদাগর | পরম শেখ ও চণ্ডীর উপাক চাদ 
সদাগর দেবী মনসার মর্ভ্য পুজ। প্রচারের প্রধান অন্তবায়। প্রতিষ্ঠালোলুপ দেবতার 
কোপ সহজেই চাদের উপরে পড়ে। চাদ হ্দাগরের দৈহিক ও মানসিক নিধাতনের 
কাহিনী সব “মনসাযঙ্গল'-কাব্যেই কম-বেশী বণিত হয়েছে । ক্ষমানন্দের চাদ 
সদ্দাগরফেও আমর দেখি শ্বধর্ধ ও আদর্শ রক্ষা করতে অনেক লাঞ্চণা ও ছুর্দশাকে বরুণ 
করে নিভে । কিন্তু, নিদারুণ নিধাতনও চাদ সাগরকে বিন্দুমাত্র আদশচ্যুত বা 
্বধর্মচ্যুত করতে পাবে নি। লখিন্দরের মৃত্যুতে যে চাদ সদাগর ভেবেছে__ 

ভাল হৈল পুত্র মৈল কি তার বিষাদ। 
চেঙ্গমুড়ি কানি সঙ্গে ঘুচিল বিবাদ ॥'২ 
অর্থাৎ এবারে মনসার সঙ্গে বিবাদে আর কোনে স্মেহের বন্ধনের ভয় রইলে। না। সেই 
চাদ লদদাগরই বেছুল। কতৃক লখিন্দর-সহ ছস্্ পুজের প্রাণ ও হ্ৃত চৌদ্ভিজ। ফিরে 
পেয়ে এবং স্ত্রী, পুত্র ও পুতবধুদের সুখ চেয়ে 
স্‌, বি. ভা. পু. সং ৯৮৬, প- সং ১২৮ক-ব। 
২. বি. ভা- পু" সং ১৯০৬, প. সং ১৪খ। 


৩৯৮ সতেরো! শতকের বাঢ় বাংলার নমাছ ও সাহিত্য 


“বিপাকে হারাই পান্ধে হাতে পাক্কয। নিধি ।”১ 
এই ভেবে মনসার পৃজা করতে সম্মত হলো । তবু ঠার মনে বিধ। ছিল-_ 
“যে হাতে পৃজিন্থ মুই সোনার গন্ধেস্বরী । 
কেমনে পুজিব তাহে জয় বিষহত্রি ॥২ 

ইত্যা্গি উক্তিতেই তার প্রকাশ ঘটেছে । এইখানেই চাদ সদাগর চরিত্রের সার্থকত)। 
পৌরুষের সঙ্গে জেহের, দৃঢ়তার সঙ্গে কোমলতার মিলনে চাদ নূদাগর চরিত্রের সার্থক 
বাস্তব রূপায়ন । 

তবে ক্ষেমাণন্দের কাব্যের শুরুতে সমূত্র-মস্থন কালেই চাদ সদাগরের ভাগ্যকে 
ুনির্টষ্ট করে দিয়ে? এবং কাবোর শেষে আকে দিয়ে মনসার সঙ্গে সমগ্র সর্পকূলকেও 
পৃজা করিয়েও ক্ষেমানন্দ টাদ সাগর চরিত্রের বলিষ্ঠতার ঘথেষ্ হানি করেছেন । 

ক্ষেমানন্দের কাব্যের বেহুল। চিত্রটি আধুনিক সবালোচকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ 
করেছে । বেহুলা তার মৃত ত্বামার দেহ শিয়ে কলার মান্দাসে নিরুন্দিষ্টের পথে 
ভেসেছে। পথিমধ্যে একদিকে তার অনিন্যানুন্দর বপের প্রতি মাচষের আকর্ষণ, 
অপর দিকে" মৃত স্বাবীর গলিত দেহের প্রতি মাংসাশী প্রাণীদের লোত-_এই প্রতিকূল 
পরিবেশকে জয় করে শেষ পধন্ত সে ভার লক্ষে পৌছেছে । বেছুলার এই ছু:খ-বেছনার 
বর্ণনায় ক্ষেমানন্দ সার্থক করুণ-রসের স্থ্ট করেছেন। অবশ্ট এ কথাও স্বীকার করতে 
হয়, আলোচ্য কাব্যের বেুল। চরিত্রটি যেন খানিকট| ছকে বাধা । নে তার পূর্ব 
নির্দিষ্ট পথে চলেছে এবং সে থে দেবী মনসার কুপান্ন নব বিপদ থেকে সহজেই উদ্ধার 
পাবে,_এইব্ধপ একটি মনোভাব তার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট । বত স্বামী ও ছয় ভাহ্বরকে 
নিয়ে গৃহে ফেরার পথে যোগিনী বেশে বেহুলার পিতৃগৃহ দর্শন এবং ভোমনীর বেশে 
তার শ্বশুর-গৃহে যাওয়ার বর্ণনার মধ ক্ষেমানন্দ ঘথেই্ ৫বচিজ্োর হৃত্ট্ি করেছেন। এই 
অংশে বেছুল। চরিত্র হাস্তমুখর হয়ে পতুন দীপ্চি লাভ করেছে। 

বাংল। “মনলামঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষত: নতেবো। শতকের বাঢ়ের “মনসা 
মঙজল'-কাবাগুলিতে মনসার চরিত্র বেশ জীবন্ত হয়েছে । বিষাতা চণ্ডীর প্রতি তার ঈর্ধা, 
চাদ সদাগরের লাঠির ভয়ে পর্দা শন্কত থাকা, ইতাদি বিষয়ের মধো দিয়ে মনস) যেন 
পরিপূর্ণ মানবী হয়ে আমাদের সামনে দেখ। দিয়েছেন । ক্রোবের বশবী! হয়ে তিনি 
যেভাবে চাদ সদণগতেব পুত্রদের প্রাণ নংহার করেছেন, ত। অগ্তাযু হলেও মনত্তত্বের দিক 
দিয়ে অন্বাভ1 ধক নয়। মনসা অনেক ছুঃব, ৰঞ্চনী। ও অত্যাচার সন্থ করেছেন, আবার 





১. কেতকাদান ক্ষেমানন্দের 'মনদামঙ্গল', অধ্যাপক বভীক্যোহন ভষাচ্য-সম্পরদিত। পৃ. ০০৮ । 
২. বর. ্র. এ. বী 
'টাদ্রকে দিলেন হর ব্রন্ধজ্ঞান কর়্যা। 

মনসারে না মানিবি এই জ্ঞান পারা? ॥ এ, পৃ 
৪. 'দেবীর বচন শুগ্ঠ। হরবিত চাধবাণা। 


আগে পৃূজে যতেক ভূজঙ্গ ।' খ' পৃ. ৩৪+। 


য্কাব্য ৩০৯ 


নিজেও অনেককে লাঞ্ছিত ও উদপীড়িত কয়েছেন। এই সমঘ্ত বিষয়ের ভিতর দিকে 
মনসা চিজ খুব লজীব হয়ে উঠেছে । অন্তান্ত কবির রচিত “মনসামঙ্গল-কাব্যের মনল! 
চরিন্ধ অপেক্ষা কেতকাদধান ক্ষেমানন্দের কাবোর মনসাব নিংস্বতা, বিক্ততা ও বঞ্চনার 
বেন! আমাদের মনকে অনেক বেশী আর্দ্র ও অভিভূত করে তোলে । 
কেতকাদাস ক্ষেমানদ্দের “মনসামক্গল'-কাব্যে কোথাও কোথাও সংস্কৃত অলম্কাবু- 
শাস্ত্রের নৈঠিক অনুসরণ, বিশেষ করে সংগত শান্্-সন্মত নারীর বণনার প্রবণতা লক্ষ 
করা যায়। কখনও কখনও এই বর্ণন। হয় তো স্বাভাবিক সীমাকে অতিক্রম কৰে 
গিয্বেছে।১ তবু একথা ঠিক যে, এই পরিমিতি-বোধ সম্পর্কে অ-সচেতনতা খুব দৈবাৎ 
ঘটেছে । কোথাও কোথাও আবার বর্ণনার পুনরাবৃত্বিও ঘটেছে ।২ 
ক্ষেমানন্দের কাবোও কোথাও কোথাও ভাষা ও ছন্দের এমন পারিপাটা লক্ষ বৰা 
যায়, বা আমাদের আলোচা অতেরো। শতকের অন্তান্ত “জলকাবো দুল্ভ। উদাহরণ 
স্বরূপ চাদ সদাগবের সপ্ততিজ্ঞ। ভোবাবার উদ্দেশ্যে মনসা-প্রেরিত জলধ্যগণের প্রলয়- 
চটির বর্ণনা অংশ উল্লেখ করা যায়। আঁলোচা অংশটি ছন্দের হষমায় ও ভাষার 
চাতুর্ষে এক উচ্চাঙ্গের শিল্প-্ছি হয়ে উঠেছে । এর কিয়দংশ আমরা নিয়ে উদ্ধৃত 
করছি-_ 
পুক্ধর ছু্ধর ধাইল সত্তবর 
করিতে ঝড় ববিষণ | 
আসিয়া কালীদয় করিল উদয় 
ডুবাইতে পাধুর না ॥-"- 
ছড় ছড় ছুরছুর পঁড়িছে চিকুবু 
যেন বেগে ধায় গুলি। 
বলিছে কাগ্ডার নাহিক গিম্তার 
ভাঙ্গিল মস্তক খুলি ॥ 
দেখিতে অদ্ভুত পড়ছে বিদ্ধাৎ 
আচ্ছাদিল গগনে ভানু । 
বিপদ গুণিয়া বলিছে বাণিয়। 
কেনব। বাণিজ্যে আইন ॥+ 
ক'ব এখানে ছন্দের আর শব্দের ঝংকারে প্রলয় দেবতার ভমকূর সুরটিকে ফুটিয়ে 
_তুলেছেন। কেতকাদাল ক্ষেমানন্দ তার কাব্যের ভাবায় মাধুধ সির জন্তে অনেক 
১ হাসন-ছসনের চর সাস্ভ।র মুখে দেবী মনসার কপ বর্পন।। 
২. সনক। কতৃক পুজিত1 দেবী মনসার 'ধার। ভেঙ্গে ফেলে, চাদের প্রতি মনকার উক্তি, মনস! 
কফ চাদের মহাজন হরণ হলে চাদের প্রতি সনকার উক্তি; বেছলা-লথিপারের বিবাহ-প্রসঙ্গে চাদের 


€ি লনকার উ্ভি ইত্)দি প্রত্োক দ্গেতেই একই ভাতা, একই পুরাণ-বধার দীর্ঘ বৈচিও হীন ধর্ণন 
বরন্ধেছে 


৩১০ সতেরে! শতকের রাচ় বাংলার সষাজ ও সাহিত্য 


সময়ে শব্দের ধ্নিগত চমৎকারিত! স্থট্টি করেছেন৷ এইবপ স্থষটর প্রক্নোঙ্গনে এক দিকে 
যেমন তিনি প্রচুর আরবা-ফারমী শব্ধ বাবহার করেছেন, অপর দিকে অপ্রচলিত তৎসম 
শব্দের বাবহার*ঃ তৎসম শক ভেঙ্গে অদ্ভুত নতুন নতুন শব্ব-ষ্িং এবং প্রচুর হিন্দী 
এমন কি ব্রঙ্গবুলি ভাষাএও বাবহার করেছেন। লব ক্ষেত্রে এই প্রয়োগ সার্থক না 
হলেও, মঙ্গলকাব্যের ভাষার ক্ষেত্রে আভিজাত্য ও টৈদঞ্ধ আরোপের প্রচেষ্টার দিক 
দিয়ে ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'কাবাখানি বিশেষ উল্লেবষোগা | 

| বিষু্পাল । “মনপামঞ্গল'-কাব্যের অপত্র একজন কবি বিষুপালও রাচের 
আধবালী | এব রচিত “মনদামঙ্গল-কাব্যের ভাষা থেকে একে সতেবে। শতকের লোক 
বলে মনে হন্ব ! বিকুশালের প্রাপ্ত পুঁখিত থেকে কবির নাম ছাড়া অন্ত কোনো তথ্য 
পাওয়। যায় না। বিঞুশালের ণমনদামঙ্গলে'র পুথিগুলি প্রান সবই বণ্ডিত এবং 
কতকগুল গায়েনের পু'ধি ও সাধারণ ভাবে ভণিতা-বজিত। এদের মধো এসিয্লা্টিক 
সোসাইটি থেকে প্রকাশিত ও ডক্টর সুকুমার সেন-সম্পাদিত পুঁথিটি মোটামুটি ভাবে 
অথগ্ডিত। পুবিগ্তপির অিকাংশের প্রাপ্তিস্থান বীরভূম বা উত্তর-পশ্চিম বর্ধমান । পু'থর 
তাষায়ও আলোচ্য অঞ্চলের প্রভাব অতান্ত বেশী । বিষুণসালের কাৰোর ভাষায় অয়- 
অববাঠিকা অঞ্চলের সুম্পইট প্রভাব এবং উক্ত স্বঞ্চলে আজও প্রাচীন রাঁতিতে 
বিঝুগালের মিনসামঙগলে'র গান গাওয়া হয় দেখে আমাদের মনে হয, আলোচ্য কবি 
সম্ভবত: এই অঞ্চলের্ই লোক (ছিলেন। 

ককটি “লীকিক বৈশিষ্টাপূর্ন বিনয়ের অবতারণ। ব্যতীত, মোটামুটি তাবে বিষণ 
পালের কাব্যের কাহিনীর ক্ষেত্রে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর অন্লরণ লক্ষ কর! বাকস। 
কাব্যের সচনার ধর্মঠাকুবের পুবাণ-অন্থযায়ী ব্থষ-পরক্রিয়। বলিত হয়েছে । তবে, এর 
কাহিনী অংশ দৃঢ়দংবদ্ধ পয়, খানিকটা খাপছাড়া মতো।। অতি জনপ্রিয়তা, গায়েশের 
সংকলন ও একাধিক সম্পূর্ণ পুঁথির অভাব, এর জন্তে দাক্থী হতে পারে । আবার 'বাচাল 
বলে চিহ্নিত ছড়া ধরনের পদগুলিতে প্রায় সময়েই মিলের বালাই নেই। 

বিঝুশাঁলের কাবোর ভাষার পারিপাট্য একেবাবেই নেই বলা চলে। তবে এই 
সহজ সরল গ্রামা কথ্য ভাষায় বিভি্র পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর একর সন্সিবেশ 
ঘটিকে তিনি যথেষ্ট পাঙ্ডিতোর পরিচয় দিয়েছেন। সহজ সাধারণ ভাষায় পৌরাণিক 


১. নৌকা অর্থে 'বুহিত্র', কাঠাল অর্থে 'পনন' ইত্যাদির বাঝহার | 

২ “বানের ননিনী উদ হন্দর আবয় (অবয়ব )-ক্ষেমানন্দের 'দনসামঙ্গল' অাপক হতীত্মষোহন 
ভট্টাচার্যা-সম্পাদিত, পৃ. ৬৪। 

অথবা, 'তেজিয়! শিবের পুজা কিছু নাহি খায় রাজা 

অনাহারে দিন করে নিভ্যা। (নির্বাহ )। উ. পৃ" ৫৯1 

৬. বিশ্বভারতী সংগ্রহের বিফুপালের 'মনসামঙগলো'র ১৭০৯, ২২২২. ২৩৮৬, ৩৩৯১-৬৪৮ ৪৯৫৭) এ ৯৯১, 
৬৩৯৩২ সংখাক পুঁথি এবং কলিকাতা বিশ্ববিন্তালয়ের বিকুপালেত্র সব কটি পুছি এবং এসিগাট্টিক 
সোসাইটির ৪৯» সংখাক সম্পূর্ণ পুখিটি আমর! দেখেছি। 


মঙ্গলকাব্য ৩১১ 


বূস পরিবেশনে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি অল্প সময়ের মধ অতাস্ত জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছিলেন । বিষুপালের নমাজ-সচেতনতাও অত্যন্ত গভীর ও বাঁপক ছিল। 
সমকালীন জীবনের আচার আচরণের খুঁটিনাটি বর্ণনা যেমন বক্েছে। তেমনি এর 
কাবোর অনেক জায়গাস্মই শান্ত্রীচার ও দ্েশীচার সমান অধিকার পেয়েছে । 
এইখানেই বিঝুরপালের “মনসামঙ্গল-কাব্যের জনপ্রিয়তার মূলনুত্ঞর। 


ৰিষুপালের কাব্যে সহজ প্রবাদ প্রবচনের বাবহার বা উপমা-উতপ্রেক্ষার মাধামে 
তৎকালীন সমাজের রূপটি কোথাও কোথাও উজ্জ্বল হয়েছে । যেমন-_ 
'ম। যদি মবে বলে বাপে কিবা কাজ । 
মা মরে গেলে ছেলের মুগ্ডে পড়ে বাজ ॥ 
মা মবে গেলে ছেলের বাপ তাওই । 
মা মরে গেলে ছলে হয় বোনের খাবই ॥১ 
অথবা) 
বাপের ভিক আছে বুনি জদি মাগ্যে খাই । 
মাগিঞ। কি বাব পাছে কুমন্কে ভরাই ॥ 
'কুলিন হয়! জি ধনের ঘন.ক জাই । 
পিড়া পানি থাকুক আগ সন্বাসা ন' পাই ॥২ 


বিষ্ুপাল অনেক সময়ে দু-একটি ছত্রের মাধানে সহজ কৌতুক রসের পরিবেশন 
করেছেন । যেমন শিবের লাম্পট। সম্পকে কপির সরল উদ্তি__ 
“অধর্বব হইল বুড়া জথন আইসে ছবর। 
বুড়ার তরঙ্গ দেখ বিভা। কবিবার বর ॥ 
ঘরকে আপিবার বেলে বুড়া আইসে ধিরি ধিরি | 
হাতে করিঞা। আইসেন ত্রিস্ল নড়ি ॥%৩ 
কন্যার রূপের বর্ণন! দানেও কৌতুক রসের অবতারণ। করতে দেখা যায়-_ 
“রূপবতী কন্যার রূপের নাই অস্ত । 
ঘর হতে বেরেইতে চৌকাটে ঠেকে দত্ত ॥?5 
বিষুপ।লের “মনসামঙ্গলে'র অন্তগত মনসার বিষ-ঝাড়ার মন্ত্রে প্রাচীন চধাছড়ার 
ভগ্নাংশ বক্ষিত হয়েছে 
টক উদ্বর তিস্থর মান। 
ছাড ছাড় বিস তে। ব্রোঙ্ষকপাল ॥ 


বি. ভা. গু, সং ৬*৩৭, প. সং ২,খ-২১ক। 
রী ধর. প. সং২খ। 
এ. সং ৩৩৬৪, প. সং »২ক। 
এ এ. প. সং৯৫ক। 
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সতেবে। শতকেব বা বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


চোতে হোম ভাঙে ইন্দ। 

ছাড় ছাড় লক্ষার কাল নিদ। 
তাউক খুলি বুড়ি তাঁলি গেল ধনি। 
স্থক্পআ কাপরে লাগি গেল ঘাম ॥ 
সরূআ। কাপরে বিপরিত রা। 

কালি কোগুলে বিষ ঘা মুখে ধা ॥'+ 

বিষুপালের 'মনসামঙল'-কাবোযো পাঠককুলের মনোরঞনের জন্যে নতুন ধরনের 
অপ্রধান কাহিনীর সংস্থাপনের সথজে কিছু লৌকিক ছড়া-সীতির আমদানী করা হয়েছে । 
এগুলির মধো বিভিন্প ধরনের মাছের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর তুলনা, 
শ্বশুরের কাছে কোনো পুন্্রবধূর রান্নার যোগ্যতা সম্পর্কে গ্রামা পরিহাসপূর্ণ বর্ণনা, ছু 
ভাবী শ্বশুরের নধো হা্য-কৌতৃকের বিনিময়, জনৈক তীঁতি ও তাতিনীর আচার- 
আচরণের গ্রাম্য কৌতুক বসাত্ক বর্ণনা" ইত্যাদি অংশ লোকরগুনের জন্যে সংযোজিত 
হলেও তৎকালীন প্রচলিত আঞ্চলিক লোক-ছড়া হিসাবে এদের মূল্য যথেষ্ট । 

বিষুপালের কাবোর ভাষ। একান্তভাবে আধুনিক ৷ বীরভূম অঞ্চলে এ র কাব্যের 
অধিক প্রচারের ফলে, উক্ত অঞ্চলের কথ্যভাষার কাব্যমধ্যে নিবিচাব প্রবেশ লক্ষ করা 
যায়। কবির কাবোর ভাষার আধুনিকতার এটিও অন্যতম কারণ বলে মনে হয় । 

। সীভারামদাস । সতেরো শতকে বচিত 'মনসামঞ্গল'-কাব্যের অপ্রধান কবিদের 
মধ্যে সীতাবামদাসের* নাম করা! যায় । লীতারামদাসের জন্ম এবং তার ধর্মমঙ্গল'- 
কাব্য সতেরো শতকে রচিত হলেও, এঁর “মনসামঙ্গল-কাবা আঠারো শতকে 
একেবারে গোড়ার দিকে রচিত হয় । সীতাবামদাসের 'মনসামঙ্ষল'-কাব্যের রচনাকাল 
“শশি বিন্দু চন্দ্র বেদ _অর্থাং ১০১৪ মল্লাবে বা ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্ব। সাতাবামদাসের 
ধর্মমক্গল'-কাবা আলোচন। প্রসঙ্গে তার 'পদবী' সম্পর্কে নতুন আলোক সম্পাত করা 
হয়েছে । 

সীতারামদাস তাঁর গৃহদেবতা। “গজলম্্রী'র দোহাই দিয়ে কাব্য রচনা কবেন। 
বিষ্ণপাল ধেমন মনসা দেবীকে, হাসন-হোসেনকে পরাজিত কবতে সুযের তথা ধর্মের 
স্মরণ নিইয়েছিলেন, সীতারামদ্সও তার *ননসামগল'-কাব্য দেবী মনসাকে দিয়ে 
ধর্মপূজা করিয়েছিলেন । 


পম শাজদপীশ স্তর 
থর পপ _:০০5 ৩ তি শিট শিশি ওপ ০ শিপ পা 


* ব, তা. পু. স” ৩৩৬৪ । পূ. সংক*গ | 


১ 

২. ভ, হুকুমার মেন-সম্পাদ্ত “বিষুপংলের মনসামঙ্গল', পৃ 5২৫৩ । 

৩. ঞ, ী. পৃ. ৭৭। 

৪ এ, ঞঁ. পু. ৭৭-৭৮ | 

গু, এ এ. পু. ১৮-*৭ : 

৬. বিশ্বভারতী সংগ্রহে মীতারামদ।মের 'মনসামঙ্লে'র একখানি থিত পুথি রয়েছে। এর সংখা; 


৬২১৭। 


যঙ্গলকাব্য ৩১৩. 


সীতারামদাদের “মনপামঞ্জল'-কাব্যখানি সহজ সরল পাগ্তিতা-বজিত ভাষায়, 

রচিত। “হাসন হোপেন'-পালাক্ম সে যুগের মুসলমান সমাজের এবং তৎকালীন 
বাবাক্ষন। সমাজের নিথুত বাস্তব-চিত্র পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও ছ-একটি' 
ছত্রের মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজের অস্তঃপুরের ছবিও ফুটে উঠেছে__ 

“ধাটে বন্যা খাসা বিবি কানে সোনার কড়ি । 

গলায় হেম্তা হাথে টাড় খোস বের বুডি ॥ 

নাল চরকা স্থৃতা। কাটেন ছেল্যা পিএ মাঞ্ি। 

ফটক দুয়ার ফাক পড়াছে তাহে খবর নাঞ্ঞি ॥ 

ছেলার উলান করেন বিবি দেখা দিলেন বোড়া 

ভাতের সানক হাথে লক্ষ্য বান্দি আছেন খাঁড় 
কারীর আবার ছৃ-একটি ছন্রের মধ দিয়ে গ্রাম জীবনের ছবি ফুটে উঠেছেন 

“খাটের উপরে সব ঢালিস্বাছে গ1। 

পড়া! ঘুমের ঘোরে কোলে কোলে চা ॥' 
লাতারামদাসের “মনসামজল'কাবোর কাহিনা 9 চকিত্রচিত্রণে নতুনত্ব না থাকলেও 
মোটামুটি ভাবে কাব্যখানি স্থখপাঠ্য | 


|| চণ্ডী মন্রজ || 


মনসার মতো! চত্ীর এতিহও খুব প্রাচীন । বাট়ের প্রচলিত “চণ্তীমজল'-কাব্যে যে 
চণ্ডীদেবীর মাহাত্ বণিত হয়েছে, তীব্র পৌরাণিক স্বরূপের সঙ্গে লৌকিক এঁত্হ্ 
মিশে এই দেবীকে নবরূপ দান করেছে ।5 এই দেব প্রধানতঃ বন্যপত্র অধিষ্ঠাত্া, 
কান্তারবামিনী দুর্গ! ৷ 

প্রচ।'লত “চণ্তীম্রলে'র কাহিনী ছুটির ঘধো প্রথমটি ব্যাধ-দম্পতি কালকেতু ও 
ফুব্ররার কাহিনী । অসাধারণ শক্তিধর পুরুষ কালকে তু ও তাঁর লাধবী স্ত্রী ফুল্পরা চণ্ডীর 
কুপায় ধনলাভ করে নতুন বাজোর প্রতিষ্ঠা করে। পরে, পার্বতী কলিঙগবাজের 
আক্রমণে তাদের সাময়িক দুর্দশা দেখা দিলেও, দেবা চণ্তীর কৃপায় তারা অচিরেই 
বিপন্থুক্ত হয়। “পগ্তীমঙ্গলে'র দ্বিতীয় কাহিনীটি এক বণিকৃ-পরিবাবের সৃথ-ছুঃখকে 
কেন্দ্র কবে গড়ে উঠেছে । এটি ধনপতি-ধুল্লনা-শ্রীমস্তের কাহিনী । এব মধ্যে ভক্তদের 
ওপর চণ্ডীর কপাবর্ষণ ও অ-ভক্তুকে চরম লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করবার দৃষ্টান্ত মেলে । 

“চপ্তীমগলে'র প্রথম কৰি মাণিক দত্ের নাম পরব্তা কবিগণের কাব্যে উল্লিখিত 
হয়েছে! ডক্টর স্বকুমার সেন, ডক্টর আশ্ততোষ ভট্টাচাধ ও ডক্টর অনিতকুমার 


, - বি, ভা- পু. সং ৬২১৭, প. সং ১৩৭ 
২. এ এ. প. সং ১৩ক। 
৩, পুবধরী 'রাটের ধর্ষ ও সংস্কৃতি' শীর্ষক অধ্যায়ে দেবী চণ্তীর শ্গকপ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচন। করা হয়েছে। 


৩১৪ সতেরে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ ছুজন মাণিক দত্তের অস্তিত্বে বিশ্বাপা। প্রথম জন 
'চণ্তীমঙ্জলে'র আদি কবি এবং অপর জন মুকুন্দরামের পরবর্তা কবি। সম্প্রতি উ তুরবজ 
বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে মাণিক দত্তের চত্ীমঙ্গল-কাবা প্রকাশিত হয়েছে 1৯ কিন্ত তার 
ভাষা শর্বাচীন ও যুকুন্দরামের প্রভাব বর্জিত নয় । স্বতরাং একে নিধিচাবে 'াদি 
মাণিক দক্ভের কাব্য হিসাবে গ্রহণ করা৷ যায় না। পঞ্চদশ শতাব্বীর কৰি শঙ্করকিহ্কবের 
'চণ্ীমঙ্গল” ব! 'গৌরীমঙ্গলের পুখি কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছে ।' ফোড়শ 
শতকে সম্ভবত: একাধিক “চণ্ডীমঙল” রচয়িতা আবিভূতি হয়োছলেন! তাদের 
মধ্ো দ্বিজনাধব বা নাধবাচাষের নান উল্লেখযোগ্য ! এব চত্ীঘঙ্গলোর রচনাকাল 
"ইন্দুবন্দু বাণ ধাতা শক 'পয়জিত”- অর্থাৎ ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯-০* খ্রীষ্টাব্দ । 

৷ সুকুন্দরাম । “চগ্মঙজগল'-কাব্যের, তথা প্রথচীন বাংলা-সাহিত্যের অগ্ঠতম 
শ্রেষ্ঠ কৰি মূকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে জন্ম গ্রহণ করেন । মুকুন্দরাঘের *চ গা মল? 
জনপাদারণের কাছে 'কবিকঙ্কণ-চণ্ী” নামেই পরিচিত । এই গ্রন্থের রচনাকাল ষোড়শ 
শতক কি সঞ্চদশ শতক, তা ণিয়ে পর্ডতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । আবব। পরবর্তী 
“সপ্তদশ এতাবীর বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত কয়েকটি প্রধান সমস্তাব বিচার” - শীর্ষক 
অধ্যায়ে এ শম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি, নুকুন্দরাম সপ্ুদশ 
এতাব্দার প্রথম পাদে চণ্ডীনঙ্গল-কাবা রচন। করেছেন । 

মুকুন্দরামের “চণ্তীনঙগল'-কাব্যের অন্তর্গত আত্মকাহিনীটি থেকে জানা যায়, কবির 
নবান ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অগ্থশ্গত দামিন্া গ্রামে । সেখানকার তংকলীন 
ডিহিদার নামুদ (মহম্মদ) সর্রিক প্রজাদের উপরে অতাচার করতে থাকেন এবং 
মুকুন্দরামের প্রভূ ভূষ্বামী গোপীনাথ নন্বীকে বন্দী করেন। তখন কবি হিতৈষীদের সঙ্গে 
পরারর্শ করে দেশতাগ করেন । পথে অনেক ছুঃথ কষ্টের মধো এক জাস্বগায় দেব চণ্ডী 
কবিকে স্বপ্পে দেখা [দিয়ে "চশ্ীমঙ্গল'-কাবা রচনা করতে বলেন , অত:পর মুকুন্দরাম 
বর্তমান মেদিনীপুক্ধ জেলার অন্তর্গত আরড় গ্রামে উপস্থিত হয়ে, ত্রাক্ধণভূমেব রাজ 
বীকুডা রায়ের কাছে আশ্রয় লাভ করেন। বাঁকুড়া বায়ের মৃত্যুর পরে রঘুনাথ বায়ের 
রাজত্বকালে মুকুন্দরান চগ্ডামঙ্গল-কাব্য রচন। করেন! 


মুকন্দখামের “চগ্ীমঙ্গল'-কাব্যে চিত্রিত শিবৰ-নতী-পাবতী চ।রত্রের অন্থলরণ লক্ষ 
কর যায় পরবতী কালে রাচত “শিবায়ন” কাব্য গুলিতে । আলোচা অংশে মেনক। ও 
পার্বতীর আচরণের খুঁটি-নাটির মধ্য দিয়ে কবি তৎকালীন মধ্যবিভ চাষী ঘরেরই ছৰি 
একেছেন। 

মৃুকুন্দরামের “চগ্ডামঙ্গল” কাবা হিসাবে উচ্চাঙ্গের । এর মধ্যে ০ মানবিক বস 
রয়েছে, তা তুসনা রহিত | এই কাব্যথানি বাণীর দীপ্চি লাভ করেছে এবং রসমপ্ডিত 


৮ ডঃ সুনীলকুমার ওঝা-সম্পার্দিত। 
হু. পৃ * প. ৩য়, পৃ ৪১ ৭৪৫ ডত। 


মঙ্গলকাব্য ৩১৫ 


হয়েছে। এই কাব্যের মধো মানুষের জীবন, মানুষের স্ুখ-ছুঃখ, মানুষের হৃদয়ের কথা 
যেখন নিখু'তভাবে ব্ূপায়িত হয়েছে, তেমনই এর চবিত্র গুলিও পরিপূর্ণভাবে জীবন্ত হয়ে 
ফুটে উঠেছে। 

জীবন সম্পর্কে মুকুন্দবামের যে ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা, ছিল, তারই রূপায়ণ 
দেখ যায় “চণ্ীমঙ্গল'-কাবো | মুকুন্দরাম তার বাক্তিগত জীবনে বিশেষভাবে দুঃখের 
অভিজ্ঞতাই লাভ করেছেন, তাই এই কাব্যে দুঃখের চিত্রগু'লই জীবস্ত ও উজ্জ্বল হয়ে 
ফুটে উঠেছে | কবির ব্যক্তিগত স্বখ-ছুঃখ, বাথা-বেদনা সাহিতোর মধা দিয়ে যথার্থ 
বূপলাভ করে যে সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে, বাংল। সাহিতো মুকুন্দরামই তা সর্বপ্রথম 
দেখিয়েছেন । কাব্র সঙ্গে জীবনের এমন নাবড় যোগ ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে 
আর দেখাযাক় নি। প্রথমেই কণির আত্ম-কাহিনীটি একটি "পূব করুণ-বসাত্সক 
আলেখ- | মৃকুন্দরাম 'যখানে বলেছেন--- 

'তৈল বিনা কৈল স্নান করি উদক পান 
শিশু কাদে ওদনের তরে । 


কবি নিজে জল পান করে রইলেন, কিন্তু শিশুর ভাত খাবার জন্যে কাগা সেদিন 
পিতৃ-হৃদয়কে ব্যাকুল করেছিল । এখানে একটি মর্ষম্পশী ছুঃখের ছবি আমাদের চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে । তারপর কাব্যের মধ্যে প্রবেশ করে উত্তরোত্তর ছুঃখের চিত্র "দখতে 
পাই । হুর-গৌরার সংসার-যাত্রার বর্ণনা, ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূর অভিশাপ-প্রাণচর 
কাহিনী, কালকেতুর শবে পশ্তদের খেদেোক্তি, ফুলরার বারমাস্থা, খুল্পনার ছুঃখ-ক্রি্ 
জীবন যাত্রা ইত্যাদি বর্ণনাগুলিতে সর্বপ্রই ছুঃখের তীব্র নগ্ররূপ £দখতে পাই । এই 
কারণে কেউ কেউ মুকুন্দরামকে “ছুঃখবাদী” কবি বলে অভিহিত করেন । কিন্তু মুকুন্দরাম 
ছুখেকেই জীবনে মারসত্য বলেন নি। জীবনে দুঃখ আছে বলে তিশি ছুঃখের ছবি 
একেছেন। কিন্তু, এই ছুঃখের পিছনে যে আশার আলো মাছে, সে কথাও তিনি 
শুনিয়েছেন আমাদের | মুকুন্দরাণ তার কাবো এই ছুঃখকে জাব্নর বিকাশের কাজে 
লাগাতে পেবেছেন। তাই তিনি জীবন-রসিক কবি । 


মুকুন্দবামের 'চণ্তীমঙ্গলে'র ভাষ! সরল, বর্ণনা অনাড়গবর, কিন্ত তারই মধো অপুবৰ 
কবিত্বশক্ষির পিধর্শন পাওয়া যায়। কালকেতুর অত্যাচারে উতপাঁড়িত পশ্তকুলের 
বর্ণনা, দেবী চণ্তীর দ্বার্থ-মূলক বাক-পটুতার সঙ্গে ফুজরার বুদ্ধিব প্রতিযোগিতা ইত্যাদি 
প্রসঙ্গের গতানুগতিকতার মধ্যেও, কবির মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথ করে নিয়েছে 
ফুল্পরার “বারমাস্যা? মুকুন্মরামের রচনার একটি অভ্যুতরুষ্ট অংশ | ফুল্পরার দুঃখের বর্ণন! 
হিসাবেই নয়, ভাষার চাতুর্ষেও এই অংশটি প্রশংসনীয় । যেনন, শ্রাবণ দায়ের ও পৌষ 
মাসের বর্ণনা-অংশের উল্লেখ করা! ঘায়। “বারমান্তা” অংশে কাব্য সৌন্দর্য ছাড়াও ফুক্সর। 
চরিত্রের একটি দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে । সে ব্যাধ রমণী হলেও বচন-চাতুধে কঘ ধায় 
না। এর পরে কালকেতুর হখোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি শঠ-চবিতের সাক্ষাৎ পাওয়া 


৩১৬ সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও পাহিত্য 


ফায়। ভাড়ু দত্ত, মূবারী শীল এবং ধনপতি'-উপাখ্যানের ছূর্বল। দাসীও এই শ্রেণীর 
চরিত্র । এদের চরিত্র খুবই জীবন্ত । এদের মধ্যে ভাড়, দতের চরিজ্রের মতো। শঠতাবর 
এমন জীবন্ত প্রতিমৃতি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে আর দ্বিতীয় একটিও মেলে না। এই 
কুটিল, স্বার্থান্বেষী ও প্রতারকের চরিত্র অস্কনে মুকুন্দরাম এই কাব্যে বিশেষ দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছেন ! এর থেকে মৃকুন্দরামের রচনা-শৈলীর যেমন পরিচয় পাওয়া ঘা, 
তেমনি কিবিকঙ্কণ-চ৩1'র সাহিত্যিক যুল্যও এই চবিক্রগুলি অনেক পরিমাণে বাড়িসে 
তুলেছে । মুকুন্গরামের চত্ডীমঙ্গল'-কাব্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এই কাব্যখানি 
খুবই সখপাঠ্য । প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই কাব্য পড়তে কোথাও এতোটুকু ক্লান্তি 
অস্ভব হয না' মধ্যযুগের বাংল৷ সাহিত্যে খুব কম কাব্যই এই গৌরবের দাবী 
করতে পারে। 

মুকুন্দবীমের *5গ্ীমঙ্গল-কীবোর নাবী চকিত্রগুলি বিশেষভাবে ফুল্রা। ও খুভ্পনার 
চরিত্র অস্কনে কনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন । কেও ফুল্লুরা চারত্রটি প্রথম 
দিকে ব্যাধ-নারী হিসাবে যেমন জীবন্ত ও সার্থক, পরবতী অংশে রানী ফুলরা ততটা 
সার্থক হয় নি। বাণী ফুলরা আমাদের অপরিচিত। কারণ সে, বাস্তব জগতের 
অধিবালিনী নয় । কালকেতুব সঙ্গে কলিজ-রাজের যুদ্ধের পরবতাঁ ঘটনা ঘেভাবে বঁণিত 
হয়েছে, তার থেকে দেখ। যায়, ফুল্লরার ব্যাধ নারীর উপযুক্ত বুদ্ধি ছিল; রানীর উপযুক্ত 
বুদ্ধ তার একেবারেই ছিল না। যে ফুক্পরা ছন্মবেশিনী চণ্ডীকে নিজের গৃহে একাকিশী 
দেখে এবং সপত্বীর জালায় সে শ্বামী-গৃহ ত্যাগ করেছে শুনে বলে 

পতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তাবে 
অভিমানে ঘর ছাড় কেনে ।;১ 

-_যে ফুল্পরা চণ্ডীকে সম্ভাব্য সপত্বী ভেবে তার বারমাসের দুঃখের কাহিনী ঘট: 

করে শোনায়, আবার যেখানে দেবী চণ্ীর প্রদত্ত “মাঁণিক-অঙ্গুবী পেয়ে বলে 
“একটি অঙ্গুবী নিলে হবে কোন্‌ কাম। 
' সারিতে নাবিৰে প্রভু ধনের ছুনণম ॥”১ 


সে লব ক্ষেত্রে ফুলপরা চরিত্রে বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন গ্রামীণ চবিত্র জীবন্ত হস্তে উঠেছে। 
কিন্ত বাণী ফুল্পরা এব তুলনায় মান । ফুল্পরী চরিঝ্জের আর কোনো বিকাশ এই পর্বে 
আমবা! দেখতে পাই না। সুতরাং এই চবিত্র অস্থনে কৰি সাফল্য এবং অসাফলজ্য দুই-ই 
বরণ করেছেন। 

খুল্পনা-চরিত্রটিকে মুকুন্দরাম অনেকট1 আদর্শ চরিত্ররূপে অস্কিত করেছেন। বিচ্বের 
পর থেকেই নতুন জীবনের একটানা ছুঃখ-বেদনার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তার 
প্রথম জীবনের ক্ষণিক স্থখতোগের চিত্রগুলি ষেন অস্পষ্ট ও শ্রান হয়ে গেছে। সপত্ব- 


২:০৯৯৯০৭ শশিশি এ ৯৯৯৭৩ ১৭ জপ উপ পা কপ আশ আন সপ সস ্পদ৯ সস 


, ক. ক. চ. পু, ২৪৯। 


, এ“ পৃ ২৮৭। 
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কোন্বলে সে বুদ্ধিহীনা না হলেও, অসহাম্থ বালিকামাত্র । তার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া! 
যায় বণিক সভায় পরীক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে । ধনপতি অর্থদানের মাধ্যমে সব সমস্টার 
সমাধান করতে চাইলে বুদ্ধিমতী থু্লনা বলে-_ 

থুলনা বলেন নাথ বাঁলিহে তোমারে । 

আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে ॥ 

নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে বন্ক। 

ভবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক ॥'১ 


এরপরে থুক্পনা-চরিত্রের আমরা আর একটি রূপ দেখতে পাই । এক দিকে প্রবাসী- 
স্বামীর জন্তে বেদনা বোধের সঙ্গে অপর দিকে যুক্ত হয়েছে তার একমাত্র সন্তানের বিচ্ছেদ 
বেদনা | এই ছুথকেও খুল্পনা অপরিসীম ধৈধ ও মাত্সবিশ্বাসের সঙ্গে বরণ করে নিয়েছে । 
তার অঞ্জ-মাতৃত্েহ মৃহূর্তের জন্যেও পুত্রের ভবিস্তৎ প্রতিষ্ঠার পথের অন্তরায় হয়ে দাড়ায় 
নি। নিজের চরিত্রের উপরে সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই খুল্পনা তার জীবনের একটির পর 
একটি পরীক্ষায় উতীর্ণ হয়েছে । কাব্যের প্রথমেই সেই একান্ত বালকাটির 
কর্তব্যপরায়ণা জননীতে উত্তরণেই খুল্পনা-চরিত্রের স্বার্থকতা । 


লহন1-চরিত্রটিও মোটামুটি ভাবে স্থচিত্ত্রিত। লহন। সহজ সরল গ্রাম্য স্ত্রীলোক । সে 

সংসারে সপত্বী আগমনের সংবাদ পেয়ে ষতো। হজে কাদে, শ্বামীর কাছ থেকে অলঙ্কার 
প্রস্তুত করবার জন্যে পাচ পল মাত্র সোন। পেয়ে, সে ছুংখ ততে। সহজেই ভূলে যায়। 
আবাব বন্ধনশালে থাকতে থাকতে তার রূপ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে তার শ্বামী তাকে 
সপত্বী এনে দিচ্ছে__একথাও সে সহজেই বিশ্বাস করে। কারণ জীবন সম্পর্কে গভীর 
উপলবির শক্তি তার ছিল না। সেযতে। সহজে সপত্বী খুল্পনাকে ভালবাসে, ঠিক 
ততো! সহজেই দাশী দুর্বলাব স্বার্থজড়িত পরামর্শে সেই ভালোবাপাকে ঈর্ষা 
পরিণত করে। তারপর খুক্পনার প্রতি যে-কোনো! রকম আচরণ করতেই তার আর 
বাধে না। আবার যেখানে সেই খুল্পনাই ছাগল চড়িয়ে গৃহে ফিরতে দেরী কবে, 
দুশিস্তাগ্রস্ত লহনার অবদমিত জেহ সেখানে দু-একটি কথার মধ্যে দিয়ে সহজেই 
আত্মপ্রকাশ করে”. 

“পরের বচনে তারে দূর কৈলু দয় ৷ 

অন্নকষ্ট দিয়াছি আপন মাথ! খাঁয়্যা ॥২ 


এখানে লহুনা-চরিত্রের লার্থকতা ৷ লহন! বহিশ্রপী নিঃসন্তান স্ত্রীলোক | নারী চবিষ্কের 
পূর্ণ বিকাশ তার মধো হয় নি। তাই তার অপূর্ণ মাতৃ-স্বদয় কখনও হিংশ্ররূপে আবার 
কখনও দ্ষেহমগ্ীকূপে আত্ম প্রকাশ করেছে। এই কারণেই চরিত্রটি জীবন্ত হয়েছে। 


১. ক. ক. চ. (ধ. উ.)১ পৃ. ১৮*। 
২. ধী, পৃ. ১*৭। 


৩১৮ সতেরো! শতকের বা বাংলার নমাজ ও সাহিতা 


পুরুষ চব্রিত্রের মধো কালকেতু-চবিত্রে স্থানে স্থানে কবির কৃতিত্ব যেমন অনন্থীরার্য,. 
তেননি স্থানে স্থানে সামবস্যের অভাবও দৃষ্টি এড়ায় না। 
কালকেতু সম্পর্কে বল! হয়েছেঃ সে শাপতত্রষ্ট ইন্দ্রপুত্র । কিন্ত তার কাধকলাপের 

মধো দেবতার বা রাজপুত্রের বৈশিশ্ট্য কিছুই দেখা যায় না। প্রথম থেকেই সে একজন 
ঝাধ ছাড়া আর কিছুই নয় । তার চল। বল] কিছুই স্থচারু-সন্দর নয় । কালকেতুর 
অত্যাচারে পীডিত পশুকুলের ক্রন্দনও যেন কতকটা অতিরঞ্চন বলে মনে হয় । কারণ, 
কালকেতৃর বিক্রমে বাঘ-পিংহ-হাতি-ভালুক ইত্যাদি সমস্ত বনের পণ্ড ঘণন তটস্থ তখন 
কালকেতু বাঘের চামড়া, হাতির দাত ইত্যাদির ব্যবপা করে সহজেই ধনী হতে 
পারতো । কিন্তু, তা হয় নি। যদিও কাবা মধ্যে ফুল্পরার হাটে গিয়ে ঝুড়ি ঝুঁডি হাতির 
ধাত, বাঘের চামডা, গণ্ডারের খড়গ বিক্রীর কথা বল! হয়েছে ; কিন্তু তবু কাধক্ষেত্রে 
দেখ। যায়, কালকেতু ছু-একটি পশ্ত বব করে ঘরে আনে এনং তার স্ত্রী ফুল্লরা সেই মাংস 
হাটে বিক্রী করে সামান্য ছু-চার পয়না। রোজগার করে : অতএব দেখা যাক্স। মুকুন্দরাঁম 
এই চরিত্রকে ষতটা চমকপ্রদ কবতে চেয়েছেন, তার স্বাভাবিকত। ও শানগস্ত রক্ষার 
দিকে তিনি ততট। "জর দেন নি। যাই হোক, এখ পরবর্তা অংশে কালকতে চরিত্র 
খানিকটা জীবন্ত হয়েছে । কালকেতু ছস্মবেশিনী চণ্তীকে মারতে যাবার দৃশ্টে, তার 
চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সব্রলতার পরিচয় আমাদের মনোহরণ করে। কিংবা, দেবী চণ্ডার 
বরে ধনপ্রাপ্তির, পরে সেই প্রাপ্তধন সম্পর্কে চণ্তীকেই সন্দেহ করে কালকেতু যখন 
সতক হয়-_ 

পিশ্গাতে চ্ডিক। ধান আগে কালু যায় । 

ফিব্বি ফিরি কালকেতু পাছু পানে চায় : 

মনে মনে কালকেতু করেন ধুকতি। 

ধন ঘড়। নিয়! পাছে পালায় পার্বতী ॥'* 
তখন কালকেতুর সেই আচরণের মধো দিয়ে সহজ সন্দেহ-প্রব্ণ গ্রামীণ চবিত্র ফুটে 
ওঠে। কিন্তু ধূর্ত মুরারী শীলের শঠতার জালে বন্দী না হয়ে কালকেতু যে বুদ্ধির 
পরিচয় দিয়েছে তা তার চিত্রের স্বাভাবিকতাব হানি ঘটিয়েছে । 


এবপরে কালকেতু বাঁজা হলো । রাজোচিত বিজ্ঞতা তাঁর ছিল কিন! সন্দেহ । 
কারণ ভাড়ু দের শঠত! সে প্রথম থেকেই বুঝতে পারে নি! তাকে শুধু সে আশ্রর 
দেয় নি, প্রশ্রয়ও দিয়েছিল । ভাড়ু দত্ত যখন প্রজাদের উপরে অত্যাচার করলো, তখন 
কালকেতু তাকে ভতলনা করলে], এবং ছুবিনীতের মতে! কথ! বলায় কালকেতু তাঁকে 
অপমান করে তাড়িয়ে দিল। এখানেও কালকেতুর অদুরদশিতার পরিচয় পাই। 
তার উচিত ছিল ভাড়ু দত্তকে বন্দী করে রাখা । তা না করার ফলে সে জনায়ায়েই 
রাজার কাছে ফিরে কলিঙ-রাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে রাজ্য আক্রমণ 


2 শপ পা শিপ স পিং 


১ কক.চ, পৃ ৯ । 
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করালো । যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কালকেতু যা করলো, তা একজন বীরের পক্ষে খুবই 
লজ্জার কথা । একাজ ব্যাধ কালকেতুর় পক্ষে যেমন খুবই স্বাভাবিক; তেমনি বাজ। 
কালকেতুর পক্ষে শুধু তীরুতা। নয়, নিবুছিতারও পরিচায়ক । স্বতরাং কালকেত 
চরিস্বেও কিছু কিছু সঙ্গতি ও সামঞজস্তের অভাব রয়েছে । প্রথম থেকেই তাকে 
অনাধারণ করে দেখানো! হয়েছে, কিন্ত তার নগণাতা। যেন শেষ পধস্ত ঘোচে নি। 
ঘেখানে কালকেতু একজন সরল বাঁধের মৃতিতে দেখা দিয়েছে মাত্র, সেখানেই সে 
ক্বাভাবিক হয়েছে । 

মুকুন্দরাম কালকেতু চবিন্রটি সৃষ্টির সময়ে প্রথাগত: ও অভিজ্ঞতার মপ্দো 
সামগ্রন্ত বিধান করতে পারেন নি! ব্যাধদের জীবন সম্পর্কে তার য অভিজ্ঞতা ছিল, 
তাতে কালকেতুকে তিনি অনায়াসেই একজন ম্বাভাবিক সরল বাধরূপে ঝআকতে 
পারতেন । কিন্তু ভারতীয় সাহিতোর প্রাচীন আদর্শ নায়ককে বীর, মহৎ কর্তবা- 
পরায়ণ ও সর্বগুণান্িত করে স্ঙ্টি করা। মুকুন্দরাম সেই আদরের প্রতি আন্গত্য 
তাগ করতে পারেন নি : ফলে, সবল ব্যাধের চবিতে তিনি অসাধারণত্তের প্রলেপ 
লাগিয়েছেন ' ষার ফলে চবিত্রটি আংশিকভাবে জীবন্ত হলেও পরিপূর্ণভাবে দেখতে 
গেলে কিছুটা অস্বাভাবিক হয়েছে । 


ধনপতি চরিভ্রটি নোটামুটি ভাবে স্ুচিন্রিত ! ধনপতি শিবের ভক্ত । চণ্ডী প্রাত 
তার কোনোই শ্রদ্ধা “নই € সে নিজের আদর্শে অবিচল থেকেছে ; শত নিধাতনেও 
সে তেঙ্গে পড়ে নি। অবশ্য ধনপত চবিত্রের অপব একটি দিকও বষ্বেছে । তাতে 
কিছু কিছু এমন বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করা হয়েছে, ঘা৷ মোটেই প্রশংসনীয় নয় । দে 
পরিজন সঙ্গে নিয়ে পারাবত'ক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করে। খুল্পনার রূপে মুগ্ধ হয়ে 
লহনার কথা ভূলে গিয়ে, তাঁকে বিবাহ করবার জন্যে ব্য? হয়ে ওঠে । কিন্তু প্রেমে 
তার নিষ্ঠা নেই । তাই প্রবাসে গিয়ে সে অনাক়্াসেই ছুই স্ত্রীর কথাই তলে গিয়ে নতুন 
করে বিলাস-জীবন রচনা কবেন। গৃহস্থ তার ভাগ্যে ছিল না। তাই প্রথম 
জীবনের রূপ্মোহকে কাটয়ে উঠে স্থায়ী কলাণের সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সে 
পেলো না । কিন্ত কাব্যের শেষে প্রবাসে নিজ পুত্রকে সে চিনতে পাবে না। তাই, 
বন্দী শাল থেকে উদ্ধার পেয়ে উদ্ধারকর্তার প্রতি সক্কৃতজ্ঞ উক্তির মধ্যে দিয়ে ধনপতি 
চরিত্রের করুণ বুপই ফুটে উঠেছে, তার মধো দিয়ে ধনপতি-চরিত্রের নিষ্পিষ্ট চিত্তের 
মাধুষ ও মহিমাটুকু প্রকাশ পেয়েছে । 

মুকুন্দরামেঘ “চণ্তীমঙ্গল'-কাবা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য । এই কাবোর 
ভাষা যেমন প্রাঞ্চল ও দীপ্থিপূর্ণ, চবিজ্রগুলিও তেমনি (সব ক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ) জীবন্ত ও চিতাকর্ষক । তানীস্তন সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়গুলির বিশদ 
বর্ননা তার এই কাবো পাওয়া যায়। সেই বর্ণনার এঁতিহাসিক মৃল্য অপরিলীম। 
কিন্ত সাহিত্য-বদিকের কাছেও তাদের আকর্ষণ কম নয়। 


'৩২। সতেরো শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


সতেরো! শতকে রাড়ের অন্তান্য যে নমন্ত কবি “চণ্ীমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেছিলেন, 
তাদের মধ্যে ছিজগ্জাদাস, কুষ্করামদাল এবং হরিরামের নাম উল্লেখ করা যেতে 
পারে। ছ্বিজগঞ্জাদাস মৃকুন্দরামের সমসাময়িক কবি। এর কাব্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত 
হয়েছে। 

কুষ্ণরামদালের লেখ। চণ্ডীমঙ্জলের পু'থিরও অংশ বিশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। 
আলোচা কাব্য দুখানি বাংল! সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন বলে এ সম্পর্কে পরবর্তাঁ 'সতেবে 
শতকের অপরিচিত ও স্বল্প পরিচিত কবিগণের রচনার পু'খি-ভিত্তিক আলোচনা? শীর্ষক 
স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিশদ ভাবে আলোচন। কর। হবে। 


। হরিরাম | হবিরামের লেখ। “গ্তীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতু-ছুল্লরা” এবং ধনপততি- 
লহনা-খুল্পন।-রমন্তের কাহিনী'__-এই উভয় কাহিনীই পাওয়। যায়।১ হরিরাম সম্ভবতঃ 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর অংশের অধিবালী ছিলেন। কারণ ইনি কাব্য যধ্যে 
শোভাসিংহ নামক এক ব্যক্ষির জন্ত চণ্তীর প্রসাদ ভিক্ষা করেছেন। এই শোভাসিংহ 
সম্ভবতঃ মেদিনাপুরের চেতুয়া বা বরদাবাটা পরগণার জমিদার শোভাসিংহের সঙ্গে 
অভিন্ন। এই শোভাসিংহ সতেবো। শতকের শেষ দশকে মোগলের বিরুদ্ধে বিস্রোহী হন 
এবং ১৬৯৬ শ্রীষ্টাব্দের অল্প পরে নিহত হন। হুরিরামের “চণ্ডীমঙল'ও এর কাছাকাছি 
সময়ে বচিত হয়েছিল বলে পগ্ডিতগণ মনে করেন ।২ 


॥ ধর্মমজল ॥ 

চণ্ডী ও মনসার মতো। ধর্মঠাকুবকে কেন্দ্র করেও রাঢ় অঞ্চলে একটি লাহিত্য ধার! 
গড়ে উঠেছিল। ধর্ম পৃজ। পদ্ধতি, ধরর্মপুবাণ' ও ধর্মমঙল'_-এই ত্রিৰিধ আশ্রয়ে এই 
বিশেষ মঙ্গলকাব্য ধারাটি গ্রথিত। অবশ্য, আমাদের আলোচা মতেবো শতকের 
রচনা তারিখ সংবলিত কোনো স্বতন্ত্র “ধর্ম পূজা পদ্ধাত'র পুথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত 
হয়েছে বলে জানা যায় নি। 

ধর্মঠাকুর সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা । এই ধেবতার পরিকল্পনায় যে নু, বরুণ, 
ধম, বুদ্ধ ইত্যাদি দেব রূপ কল্পনার প্রভাব রয়েছে, ধর্মঠাকুরের স্বন্ধপ নির্ণয় প্রসঙ্গে 
পৃববতী “রাছ়ের ধর্ম ও সংস্কতি' শীর্ষক অধ্যায়ে সে বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচন। 
কর। হয়েছে । 

ধর্মঠাকুরের পূজা প্রধানতঃ রাঢ-অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ এবং রাঢ় অঞ্চলের জীবন-চধাই 
এই কাব্যে বিধৃত হয়েছে । এই কারণেই ধের্মমন্বল'-কাব্যকে বাঢ়ের জাতীয় কাব্য 
বল। হয়ে থাকে। ধর্মমন্ধপ'কাব্যের রচয়িতা প্রায় সকলেই রাঢ়ের অধিবাসী । হিন্থু- 
সমাজের তথাকথিত নিম্শ্রেণীর, বিশেষ করে ডোম, বাগণিঃ হাড়ি ইত্যাদি জাতির 


১, ডক্টর আগুতোব ভট্রচাষের 'বাংল। মঙ্গলকাব্ের ইতিহাস", পৃ ৪৪৯ ভ্ঃ 
» এ. খঁ. এ. এ. 
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লোকেরাই বিশেষভাবে ধর্মঠীকুষের উপীসক । ধর্ষমজল-কাব্োর জনপ্রিয়তাও বিশেষ 
ভাবে এদের মধোই ছিল | যদিও উচ্চবর্ণের কধিরাই কাব্য রচনা করেছেন, কিন্ত তার 
জন্তে এবং আসরে ধর্মযঙ্গল গান করার কারণে অনেক সময়েই তাদের সমাজে হেয় হতে 
হয়েছে । 


ধর্মপুবাশোর কাহিনী তিনটি অংশে বিভক্ত | কৃষ্টিকাহিনী, ধর্মপূজ। পদ্ধতি ও ধর্ম- 
পুজ1 প্রবর্তনের কাহিনী | অবশ্ত, কোনে। কোনে। ধর্মমঙ্গল'-কাবোও স্থট্িপত্তন 
কাহিনী ও ধর্মপূজ৷ পদ্ধতি বণিত হয়েছে। ধর্মপূজ। প্রবর্তনের কাহিনীতে সদ্াভোম 
কর্তৃক ধর্মঠাকুরকে প্রথম পৃজ। করা এবং রামাই পগ্ডিত কর্তৃক ধর্মপৃজ প্রতিষ্ঠার কাহিনী 
বণিত হয়েছে । কোনো কোনো ধর্মপুরাণে' এই কাহিনী হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের কাহিনীতে 
অন্ুবৃত্ত হয়েছে । 

। যাছুনাথ । সতেরো শতকের রাঢ়ে বচিত যে একটিমাত্র 'ধর্মপুরাণের কথা জান 
যায়, সেটি যাছুনাথের ধধর্ষপুরাগ' | এই ধির্বপুরাণের রচনাকাল অতেরে। শতকের 
শেষ দশক | 

আলোচ্য কাব্যে ধাছুনাথ, কৃষ্ণরাম রায়ের বর্ধমানের বাজ হওয়ার উদ্বেথ করে 
কাবা-সমাপ্তি কাল জানিয়েছেন-_- 

মরিল বলরাম রায় অরাজক পুরি । 

: সেইকালে কৃষ্ণরাম নিল বন্ুন্ধরী ॥ 
ভাধা বন্দি দাস হয়ে কবরী তাহার । 
সেইকালে গীত সাঙ্গ হইল আমার &'১ 

কৃষ্রাম বায় সম্বন্ধে আমরা জানি ঘে, তিনি ১৬৯৪ খ্রীষ্টান্ছে দিলীশ্বর ওরঙজজেবের 
নিকট থেকে চাকলে বর্ধমানের জমিদারীর সনন্দ লাভ করেন। ভারত সম্রাটের সনদ- 
প্রাপ্ধির এই তারিখ কৃষ্ণরামের অধিকার লাভের চূড়ান্ত স্বারৃতি। কিন্তু, এর কিছু 
পূর্বেই তিনি অধিকার লাভ করেছিলেন। স্বতরাং, যাছুনাথের ধর্মপুরাণ'ও আলোচ্য 
সমস্বের কিছু পূর্বেই রচিত হয়েছিল । 

ধাছুনাথের প্রকৃত নাম যাদবরাম নাথ । পিতার নাম বিনোদ নাথ, পিতামহের নাষ 
দামোদর পতি । " 

'দামোদবপতি পিতা দ্বোমেতে আলম । 
পুণ্যবান বিনোদ নাথ তাহার তনয় ॥ 
হতমূর্ যাছুনাথ তাহার সন্তান ॥২ 


5, ভ. পঞ্চানন মগুল-সম্পাদিত 'বাছুনাথের ধর্মপুরাণ', পৃ ১*। 
্ . . ভূ. পৃ. ১০৪। 


ঝাড় বাংলা__২১ 


৩২২ সতেরে। শতকের রাঁঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


পুত্রের নাম শোতারাম।১ কৰি সম্ভবতঃ জাতিতে ঘুগী.(নাখ) ছিলেন । যাছুনাথের 
ধর্মপুরাণের পু খিখানিও পাওয়। গিয়েছে হাওড়া জেলার ডোমন্ধুড় গ্রামে এক ধোগী- 
তাতীর ৰাড়ী থেকে ।* টার 
যাছনাখের 'ধর্মপুরাণে'র কাহিনী-অংশ যেমন বৈশিষ্ঠাপূর্ণ তেমনই এতে ধর্ম-পৃজা 
পদ্ধতিরও বিস্তৃত বর্ণন1 রয়েছে ৷ বিশেষ লক্ষণীয় যে, যাছুনাথ “ধর্মপুরাণ' রচন! করলেও 
মযুরুভট্রের উল্লেখ কোথাও করেন নি। আবার এর দৃষ্টিতে বামাঞ্ি পণ্ডিত মানুষ নন, 
ধর্মমজলে'র প্রকাশক স্বয়ং ধর্ষঠাকুর | 
“কলি অবতার আপুনি নিরঞ্জন 
রামঞ্জি পণ্ডিত [না]ম (৩ 
অধখ-- 
“রামাঞ্ি সয়জ নিরঞ্জন?? 
যাছুনাথ এই কাব ধর্ম ঠাকুরের দশাবতারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃদ্ধ ও কন্কি অবতারকে: 
একীভূত করে ঘবন বাদশাহবপে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়েছেন। 
“দশমে বন্দিন্থু বৌদ্ধ কল্সি অবতার | 
সত্য শৃদ্ক তার নাম মেলশ্চ-আকার ॥ 
যবনরূপে দিজ্পীয়ে কৈলে পাশ্চাই ঠাকুরালি। 
যবনরূপে একাকার সংহাবিলে কলি 1৫. 
ঘাছুনাথের ধর্মপুরাণে'র কাহিনী-অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এতে যেমন 
মঙ্জলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য--দেবদেবীর বন্দনা” “দিগ.বন্ধনী', “চৌতিশাস্তব, 
“বারমাপী-ব্ণন?", নায়কের গ্রতি কৃপা-প্রদর্শন। এবং অবশেষে “্বগীরোছণ' ইতাদি 
সবই রয়েছে; ধর্ষপূজা বিধানে'র মতো “ধর্মপূজ' পদ্ধতির ক্রমিক পর্যায়গুলি ( মন্ত্রতন্ত্র 
বাদ দিয়ে ) স্গ্রথিত হয়েছে । আবার ধর্মপুরাণে'র ক্ষাহিনী-_রাজ। হবিশ্ন্্র ও বাণী 
মদনার ধর্মপুজ। প্রসঙ্গের পৌরাণিক আখ্যায়িকাও এর প্রধান উপজীব্য রূপে গৃহীত 
হয়েছে । সুতরাং, 'ধর্মমঙগল' র্মপুরাণ' ও 'ধর্মপূজা পদ্ধতি'র সমন্থয়ে আলোচা 
ধর্মপুবাণ'গ্রন্থখানি এক বিচিত্র রচনা । 
ধাছুনাথের 'ধর্মপুরাপে'র ভাষা সহজ এবং পাঞুত্য বজিত। আলোচ্য কাবে; 
তৎকালীন সময়ের বহু মুল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। অনেক প্রাচীন এতিঙ্থপূর্ণ বীতি- 
নীতিবও ইন্গিত রয়েছে । স্মপামগ্সিক কালের লামাচজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যার 
মূল্য অনন্বীকাষ । 


পাশা হলি লা পাশপাশি শশা শশী শম্পা 








সপ সি পা সস আন 


১, 'রক্ষ পুত্র শোভারামে'। বাদুনাথের ধর্নপুরাণ, পৃ" ৬১। 
. যাছুনাথের ধর্মপুরাণ, ভু. পৃ" ১ জ। 


হ 
ও, এঁ. পৃ" ২৩। 
৪ এ পৃ ৫৬ | 
ঞ প্র. প্‌. ৭ 


মক্গলকাব্য ৩২৩ 


ধর্মযগল'-কাব্যের প্রথম কবি হিসাবে মন্তুবভটর নামই শ্রচকিত। খঈরবতী “ধ্ষমন্জল'- 
কাব্য বচয়িতাগণ ধর্ষযন্জলের প্রথম কৰি হিমাবে মস্তুংভংউরর লাম করেছেন। বিদ্ত অজ 
পর্স্থ মন্তুরভট্রের কোনে! নিঃসন্দিষ্ধ বচন! পাওয়া যায় নি।৯ ১যুহভট্্রের কথা বাদ দিয়ে 
বচলাকাল হিসাবে বিচার করলে ধর্মমঙল+-কাব্যের আদি কবি কূপরাম চক্রবভী। 
এছাড়া শ্তাম পণ্ডিত, রামদাস জআদক, ধর্মদাস বণিক ও লীতারামদাস প্রমুখের নামও 
আমাদের আলোচ্য সতেরো শতকের কবি হিসাবে উল্লেখযোগা । এছের গ্রত্যেকের 
কাব্যের সাহিত্যিক মুল্য অবশ্ই মান নয় । তবে, চিজগুলি প্রায় দব কবির কাক্যেই 
জীবন্ত হয়েছে । একমাত্র লাউসেনের চহিত্র বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে যাওয়ায়, 
কিছু পরিমাণে প্রাণহীন । সাধারণ ভাবে প্রায় লব ধর্মমজগল/-কাবযেই তখাকখিত 
উদ্ভবর্ণের লোকেদের তুলনায় নিষ্বর্ণে লোক-চটরিতগুলিই বেশী লার্থক হয়ে উঠেছে । 
«ছাড়া সে যুগের ঘোদ্ধাজাতি ভোমেদের বীরত্ব ও বাঢ়ের লাধারণ লেকের জীবন- 
যাক্জার নিধু'ত পরিচয় এই সব কাব্যে পরিষ্ফুট হয়েছে। 
| জপরাম ॥। »গুদশ শতকের রাট়ের ধিশমজল'-কাব্যের কবিদের মধ কপধাম 
চক্ষবতী'র নাম পথম উল্ভেখফোগ্য । কূপরামেক বাড়ী ছিল বর্তমান বর্ধমান জেকার 
কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে | বূপরামের পিতার নাম শ্রম চক্রবর্তী, মাতার লাষ দৈমস্তী 
অর্থাৎ দময়ন্তী | শুজ] যে সময়ে বাংলার শাসনকর্তা (১৬৩৯-৫৯ খীঃ) রূপরাম তখন 
কাব্যরচনা আরস্ভ করেন। কবিতার আত্মকাহিনী অংশে জিখেছেন-_ 
রাজমহলের মাঝে যবে ছিল স্থজ]। 
পরম কল্যাণে আছিলত সব গ্রজা ॥ 
তার কাব্য »ম্পূর্ণ হয় শুজার শাসনকালের অল্প পরে। বূপব1মের কাব্যরচনাকাল 
নিয়ে আমরা পরুহ্তী »ছেবেো! »হকের বাংল। লাহিত্য সংক্রাস্ত কয়েকটি প্রধান 
সমস্ঠার বিচার"শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করবো! । 
কখব্যের প্রারণ্ডে স্বপরাম ধির্মঙজলরচনার স্ত্র হিষ্বে নিজের প্রথম জীবনের 
ছ:খের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এই আক্মকাহিনীটি রসঘন ও তথ্যপূর্ণ। 
এই আত্মকাহিনী অংশে সে যুগের *মাজ-জীবন সম্পর্কে যেমন অনেক তথ্য পাওয়। 
যায়, তেমনই ছোট গল্পের মতে৷ একটি পরিপূর্ণ জীবন-রসোচ্ছল কাহিনীও পাওয়] 
ঘায়। তকে, মুদ্রিত পুস্তকে লেখ! রয়েছে ষে, রূপবাম গুরুপৃহ থেকে ফিরে তার মায়েখ 
দেবা পেলেন না তার বড়ো ভাইয়ের আপতির কাংণে। &ই কথ। একেবারেই বিশ্বাস 
ঘোগ্য নম । অনেক পুথিতে যে পাঠাস্তর পাওয়া যায়ঃ ত1তে দেখ বায মায়ের সঙ্গে 
রূপরামের সাক্ষাৎ হয়েছিল । এই কথাই বিস্বাসযোগ্য বলে মনে হস্ব। কারণ, “বড় ভাই- 
১, জীধর্পপুরাপ' (বি. ভা. পু. সং ১৫৩০ )এয ভিতর “নিবাস প্রীমোর গ্রাম মৌরডট নাম_ 


মোর গ্রামের তট উপাধিধারী কোনো ধ্মমগলকার মসুর ভউ নাে খ্যাত ছিলেন সন্ভবতঃএই নির্দেশই করে। 
২. “ক্লয়ামের ধর্ম, ডক্টর হুকুমার সেন ও ভর পঞ্চানন মওল-সম্পাদিত, ভূ, পৃ. ১/০/. জষ্টবয। 


৩২৪ সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও লাহিত্য 


এর শাসন যতই কঠোর হউক, তাহা মায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিতে পারে ন11”১ 
'আত্মকাহিনীতে কূপরামের প্রতি ধর্মঠাকুরের উক্তির মধো একটি আশ্চর্য পডক্ি পাই__ 
“ঘষে বোল বলিবে তুমি সেই ছুব গীত'*__এই ছত্রটি রসীন্ত্রনাথের “ভাষা ও ছন্দ 
কবিতার, “সেই সত্য ঘা রচিবে তুমি” পঙ.ভিটিকে ম্বরণ করিয়ে দেয় । 
কূপরামের কাব্যের চরিত্র চিত্রণ শক্তি প্রশংসনীয় | তার স্থই কোনে চবিত্রই 
প্রাণহীন নয় | বিশেষ করে মহাষদ, লাই, কালুডোম, হবিহর বাইতি, ধুমসী প্রত্ৃতি 
চথিব্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে । বূপরামের প্রখর বাস্তববোধ, গভীর অস্ত, সুস্ধে 
পরবেক্ষণ শক্তি এবং পরিবেশ রচনায় দক্ষতা, চরিক্্চিত্রণে শ্বাভাবিকতার স্যা্টি করেছে। 
তাই, প্রত্যেকটি চবিস্ত্ই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃজ্জল | ক্ষুত্র ক্ষুত্র ঘটনা ও কথায় 
প্রত্যেকটি চঁরজ্ের আন্তর-পরিচয় নিপুণভাবে চান্রত হয়েছে । শালেভর পালায় 
রঞ্কাবতীর আত্ম বসর্জনের পূর্ব মৃহ্র্তেএ দ্বিধা খুব সুন্দরভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন_ 
“সন্যাণ করিতে বঞ্জার তঙ্গ অবলেষ । 
তথাপি না পাইল রগ ধর্মের উদ্দেস ॥ 
সামুলার পাত্র ধরি করিল রোদন । 
কেন মরে বিমুখ হঞ্চিল নিরঞ্জন ॥ 
তুমি বলেছিলে বুনি চাঁপাই নি যাবে। 
আট দিনে রানে ধর্মের দেখ! পাবে ॥ 


সে চল হয়ে জাই ঘটে বিলঙ্জন। 

ঘরে গিয়। বুড়া রাজার করিব পালন ॥ 
সামূল। বলেন রানি লালে ভর দেয়। 
2০০৬ ও 


জি নীল নী | 
কবে মরে সাক্ষাতে হবে মাআধর | 
সবে বলে মরিলে জাবন নাঞ্জি পায় । 
তোমাধ বচন শুন প্রাণ উড়্যা যায় ॥ 
শালকাট। আগুন বজর লম ধার । 
ইথে ঝাপ দ্রিলে লাঞ্চ জীবনে নিস্তার ৪৩ 
কিন্তু) শেষ পর্বস্ত সামুল! ও দাসদাপাগণের উৎলাহঙগানে রঞঙ্চাবতী ষেন কতকটা 
বিধাগ্রন্ত মন নিয়েই শালে ভর দিতে বাধা হলে|। 
১, ৰাঙ্গাসা নাহিভের ইতিহাদ। পৃ. ৫১৯ । 
২. 'ঝপরামের ধর্মমঞ্জল” ডর হকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মগুগ-সন্পার্দিত, পৃ. ২*। 
৩, ৰি. ভা" পু- সং ৮৮৯। পা সং৩ কখ। 
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“আমি যদি ভব দিব সালের উপবূ। 

আমি মলে এখনি তোমর। জাবে হর ॥ 

সামুলা বলেন আমি ঘর নাই জাব। 

তবমি মলে দুই বনে চামর ঢুলাৰ ॥ 

বিনঅ করিয়। বলে ইছারাণ। ছাড়ি । 

তুমি ভর দিলে মা! নাই জাব বাড়ি ॥ 

তিনদিন থাকিব ধর্ছের মুখ চেয়া!। 

নহে প্রাণ তেজিব গরুল বিষ ক্ষেয়া! ॥ 

এত শুনি বঞ্জাবতী হরলিত মন ।*৯.-. 

রূপরামের কাবো যুদ্ধের বর্ণনায় প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। বিভিয় “মঙ্গলকাব্যে 

ফুদ্ধ-সজ্জার যে বর্ণনা আমর! পাই, বূপরামের বর্ণনা তাদের অপেক্ষা উজ্জ্রলতর, বিস্তৃততয 
ও সমাধক বাস্তব-ঘেষা। যুদ্ধযাক্সার পূর্বে কাডা-নাকাড়ার শবে যুছ্ধ-সজ্জার সংকেত” 
ধ্বনি, সৈন্ত-সঙ্জা, যুদ্ধের আয়োজন ও বিপুল সংখাক সৈন্তের বিচিত্রতর পোষাক ও 
অস্ত্রশস্ত্র জ্দিত হয়ে খান্য ও পানীয় সমেত অগ্রগতিতে যথেষ্ট বাস্তব-বোধের পরিচয় 
পাওয়া যায়। সৈম্ত-সমাবেশ, যুদ্ধে উত্থান-পতনের গতিমন্তায়, সংঘর্ষের বাস্তব চিপে? 
প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের পরম্পবের প্রতি আন্কালন ও অহস্কারবাক প্রয়োগে, যুদ্ধে ব্যবস্ত 
বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র-শঙ্ত্রের বর্ণনায়, বিতি্ধ শ্রেণীর সৈন্তের বর্ণনায়, শব্দ নিবাচনের ও 
শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষার উচ্ছলতাকে সংযত করে প্রচণ্ড সংঘর্ষের যে চিত্র কৰি 
অস্কিত করেছেন, তাতে একদিকে যেমন তার কল্পনার সমুন্পতি, অপরদিকে তেমান স্ক্ 
বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যায় । এব কারণ, কূপরামের জীবৎকালের বাস্তব অভিজ্ঞতা । 
ক্ধপরাম সস্ভবতঃ মোগলের ষুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন । তার গ্রস্থরচনার সময়ে খালিপে 
হাকিমের পরাজয় ঘটেছিল । তবে, একথা ঠিক যে, রূপরামের কাবো হিন্দু আমলের 
কাহিনী গ্রথিত হলেও ফুদ্ধসঙ্জ! ও ফৌজ-চলাচলের বর্ণনায় তিনি সমকালের প্রভাব 
এড়াতে পারেন নি। তাই আলোচা কাব্যের এই অংশ সাহিত্য ও ইতিহাসে বিজড়িত 
হয়ে বর্তমানে, তৎকালীন বাস্িক ও সামাজিক ইতিহালের উপরে এক বিচিত্র আলোক- 
পাত করেছে । 


রূপরামের কাব্যের ভাষ। সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। প্রকাশের খজুতা, মিতভাষিতা, 
পৰিমিতিবোধ ও মানববসের স্পর্শ কপরামের কাব্যের ভাষার উচ্ছুজ্ধলতাকে সংঘত করে 
দীপ্তি সঞ্চারিত করেছে । রূপরামের কাবোর রুচিবোধও অতান্ত মাজিত। অতি স্মুল 
গ্রাম্য রসিকতা তিনি কোথাও «বেন নি। রূপরামের কাবোর কৌতুক, জীবনের উপর 
এক স্িঞ্$, রসোজ্বল আলোকবেখা বিকীরণ করে । সমগ্র কাব্য প্রসারিত এক সংবেদন- 
শীল হৃদয় দিয়ে তিনি পাঠক সাধারণের মনকে জয় করেছেন । রূপরামের ধির্মমজল'- 


১. বি. তা.পু.স ৮৮৯। প.সং৩খ। 


৩২৬ সতেরে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


কাব্যের পুথি যা! পাওয়া গিয়েছে, কৃতিবাসের 'বামান্্ণ” ৰা কাশীবামদাসের 
মহাভারতে'র প্রাপ্ত পুথি থেকে ত। সংব্যাক়্ বেশী । এর থেকেও ববশবামের নিঃসদ্ধিপ্ক 
জনপ্রিয় তার পরিচয় পাওয়া যায়। 

। শ্রীশ্যাম পণ্ডিত | ধর্মমঙ্গল'-কাবোর অশর একছন প্রাচীন কবি শ্রীষ্জাম 
পণ্ডিত। এব কাব্োর সম্পূর্ণ পুথি পাওয় যায় নি। প্রাপ্ত পুথি সবই খণ্ডিত অথব' 
অশর কোনে কবির কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত। বিশ্বভারতী সংগ্রহের ৪*৮-সংখ্যক পু থিতে 
ীগ্তাম পণ্ডিত ও ধর্ধণীল বণিক এই ছুই কবির বচনা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে । আলোচ্য 
পুথিটির তাবিথ ১৬২৫ শকান্ধ বা ১৭০৩-*৪ খ্বীহান্ব। আঅতএৰ ট্রশ্তাম পণ্ডিত এই 
তারখের অন্ততঃ ত্রিশ-চর্লিশ বছর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাতে কোনো! সন্দেহ নেই। 
্রশ্তাম পণ্ডিতের কাব্যের সামান্ত নিদর্শন হিসাবে কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি 
সোমঘোষের বিরুদ্ধে গৌড়েখরের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা__ 

“প্রথমে উমুরা সাজে হাসন হুসন । 
কাজে ঘবন তারা সবার সমন ॥ 

হাথি ঘোড়। পদাতিক পচাসি হাজার । 
সভার সঙ্গে সেন। সাজিল হুসার ॥ 
সোলসয় খোঁজ। তার সাজে নিজ সাথে। 
হেড়। রুটি পান পানি থাকে জার হাথে ॥ 
এবাকি ঘোড়ায় চলে নানা অস্ত্র ধরে। 
তবে সাকি বাকি সাজে ছুই সহোদরে ॥ 
জাতে মগর মৃতি দেখিতে সুন্দর | 


নিরঞনমঙল অশনহ সর্বজন । 
শ্রীষ্টাম পণ্ডিত ভাপে আনন্দিত মন )' ৯ 
শর্তাম পণ্ডিতের কাবো অনেক প্রাচানত্বের ছাপ রক্েছে। লাউসেন গৌড় ঘাআ- 
পথে কামারের কাছে যেভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছে, তাতে বজ্সালমেনের নান পাওয! 
যায়। এরকম বর্ণনা-অংশ আর কোনো ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে পাওয়া যায় নি! 
শুন মোর পূর্বকথা নিবাস আছিল ঘথ। 
কহি তোরে করিয়া নিশ্চয় । 
কনকসেন পিতামহ সেনভূমে ছিল সেহ 
কর্ণসেনের আমি তোক। রি 
বল্লালসেনের গোঠি যার সই অনাস্থি 
যার কীত্তি ঘোষে সর্বলোক ॥”২ 


১. বি.ভা, পু. সং৪*৮। প. সং ১৭খ। 
২, বা. সা. ই' পৃ. ৫১৪ । 
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আলোচ্য কবির কাবোজ প্রাপ্তিস্থান বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চল। কবিও সম্ভবত; উত্তর" 
পশ্চিম বাঁঢ়েরই লোক ছিলেন । শ্রীপ্তাম পণ্ডিতের কাবে। প্রচুর স্থানীয় বৈশিষ্টাও 
রয়েছে । 


| রামদাস আদক । সতেরো! শতকের বাঢ়ের ধির্মমঙ্গল-কাব্ের অপর কৰি 
রামদাস আদক । এঁর কাবারচনা কাল “বেদ বস্থ বাণ চন্দ্র'--( ১৫৮৪ ) শকাৰ অর্থাৎ 
১৬৬২-৬৩ গ্রীষ্টাব । 

রামদাসের কাব্যের মুদ্রিত গ্রস্থ থেকে দেখা যায়, এব অধিকাংশই রূপরাম চক্রবর্তীর 
ধর্মমঙল'-কাব্যের হব অন্কসরণ | কেবল ভণিতায় পরামের স্থানে রামদাম আদকের 
নাম পাওয়া যায় । এর থেকে কোনে কোনো গবেষক অঙ্গমান করেছেন ষে, বামদাপ 
আসলে বপবামের “ধর্মমঙ্গলে'র গায়েন ছিলেন । পরবে শ্বাধীনভাবে গান বচন করতে 
শুরু করেন ; এবং রূপরামের কাব্যের সামান্য পরিবর্তন লাধন করে তার থেকে রূপরামের 
তণিতা তুলে দিসে কাবাটিকে 'নজের নামে প্রচার করেন । 

রামদাণ আদকের সমস্ত পুঁথি বিশ্লেষণ করলেই এই অনুমানের যথার্থ প্রমাণিত বা 
অপ্রমাণিত হতে পারে। আপাতত: আমরা রামদাপের কাবাকে যেভাবে ছাপা 
অবস্থাক্স পাচ্ছ, তার মবধো এমন কোনো ধৈশিষ্ট্যই আবিষ্কার করা যাক না, যা রূপরামের 
ধর্মমজল'-কাব্যে নেই । এই কারণেই রামদাস আদকের কাব্যের ম্বতঙ্্ব কোনো 
আলোচন। বর্তমানে অপ্রয়োজন বলে মনে করি । 


৷ সীতারাম দাস (সরকার ) | সীতারামদাস “হাজার চারি শালে ( মল্লান্ধে )' 
_অর্থাৎ্ ১৬৯৬-৯৭ শ্রীষ্টান্ডে ধর্মমঙ্গল'-কাব্য রচন] সম্পূর্ণ করেন । কবির পিতার নাম 
দেবীদাস, মাতার নাম .কেশবতী ! কনিষ্ঠ ভাই শোভারাম-_ 


“নিরঞ্জন পদ আশে সীতারামদাস ভাসে 
মনে ধত করিয়া ভাবন। 
কনেষ্ট ভাই শোভাবাম তার কর পূর্ণ কাম 


* হরি-হবি বল সর্বজন ॥১ 
সীতারামদাস জাতিতে কায়স্থ ছিলেন-_ 
.পীতারাম কাএস্ত ধন্মের গীত গায় ।'২ 

সীতারামের পদবী সম্ভবত; 'সরকার' ছিল। আত্মকাহিনী-অংশে কৰি যেখানে তার 
পিতৃ ও মাতৃকূলের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে দেখ! যায়, কবির কনিষ্ঠ খুক্লতাতের নাম 
“কুশলরাম” 1৩ অন্যত্র এই কুশলরামকেই কবি 'কুশলরান সরকার খুড়া'৪-_-বলে অভিহিত 
১. ক. বি. পু. সং২৪৩। প.সংঙক। 
২. সীতারামদানের ধর্মমঙল' | 'জাগরণ' পালা । প্‌. সং৩৩ক। প্রীজক্ষয়কুমার কয়াল-সংগ্রহ। 
৩, বা. সা. ই, পৃ. ৫২৯। 
৪, ধর পূ. ৫৩৬ । 


৩২৮ মতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


কযেছেন । আবার কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের একটি পু খিতে: জকিঞ্চন সরকার নামে 
জনৈক ব্যক্কিব জন্তে কবিকে ধর্মঠাকুবের কৃপা প্রার্থনা! করতে দেখ যায়-- 
“অকিঞ্চন সরকারে দয় দিবে ধন্দ পদছায়া 
তৃবনে বাখিবে ভগবান ।১২ 
আলোচ্য অকিঞ্চন সরকার সম্ভবতঃ কবির পুত্র অথবা-অপর কোনো! বিশেষ স্েহ- 
ভাজন বাক্তি ছিলেন । এই সব কারণে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় ষে, সীতারামদাসের 
পদবী ছিল “সরকার । 
কবির নিবাম ছিল স্বখসায়রে | 
“সীতারামদাস গান স্থক সায়বে ঘর ।”৩ 
একটি পুথিতেও পাওয়া যায় সীতারামদাস বাকুড়ার বাজ। রঘুবাথ সিংহের (ৰীর 
হাস্বীরের পুত্র )৫ অধীনস্ত সাহাপুর পরগণার অন্তর্গত হৃখপায়র গ্রামে বাপ করতেন। 
“জগতে বিখ্যাত মল্যবলি নাথ 
বঘুনাথ দিংহ বাজ। | 
দানে কন্যবির পুণ্যে যুধিটটির 
বিনসন মহাতেজ। ॥ 
তার অধিকারে পরগণে সাহাপুরে 
শুক সায়রেতে বান। 


ধন্মের চরণ করি একমন 
গায় দিতারামদাস ॥" 


সীতারামদাসের মাতুলালয় ছিল ইন্দাস। ইন্দাসের ধর্মঠাকুর বীকুড়া রায়, 
সন্গ্যাসীর বেশে পথে দেখা দিয়ে কবিকে কাবা রচনার আদেশ দেন। কাবামধ্যে কৰি 
শুধু বাকুড়া রায় নয়, তার দেবালয়কেও বন্দনা করেছেন এবং তার বিস্তারত বর্ণনাও 
করেছেন । গৃহদেবতা৷ গজলক্ীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন কবি। তারই আদেশে ও কৃপায়, 
কবি প্রথমে ধর্মমঙল' ও পরে “মন্সামঙগল' কাব্য৬ বূচন1 করেন । 

সীতারামদাসের কাব্যান্তর্গত আত্মকাহিনী অংশটি বিস্তৃত হলেও অত্যন্ত কবিত্বপূর্ 
ও কৌতৃহলোদ্দীপক | সীতারামদানের একটি পু'থিতে" পাওয়া যায় গণেশ লেন' 
নামে জনৈক বাক্কির গৃহে থেকে তীবই পৃষ্ঠপোষকতায় তনি 'ধর্মমজলে'র গীত আরস্ত 


কবেন-_ 
, পু সং ৎ*৯৫। লিপিকাল ১*৮৬ লন (মলা )। 
এ, প. সং ১০ক। 
এঁ. প. সং ১৪ক। 
এ. এ. 


বা. দে, ই. ২য়, পৃ ৪৫১-৫৩ ভ্রেঃ। 
সীতারামদাসের রচিত 'মনসামঙ্গলে'র কথা ইতঃপুর্বেই আলোচিত হয়েছে ।' 
ক. বি. পু. সং ৫৫৯৫ | লিপিকাল ১০৮৬ ( মল্লা )। 


পি ডো ও ৯০ 
ভি এ 1১৮ ২ ত্জাও তি, কে 


মঙ্গলকাব্য ৩২৯. 


গণেশ সেনের ঘবে পুর দিলেন মোরে 
সীভারাম দাস বস গান ।”১ 
আলোচ্য গণেশ মেন কে এবং কোথাকার লোক ছিলেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত কবে 
কিছু জান! যায় না। 
সীতারামদাসের 'ধর্মমঙল'-কাব্যের অনেক স্থলেই চিরাচবিত কাহিনীর যধ্যেও 
ঘরোয়। খু'টি-নাটির সুন্দর ও বাস্তব বর্ণনা পাওয় যায় । সতেরো! শতকের দিকে সাধারণ 
মানুষের দৃষ্টি দেবতাকে অতিক্রম করে ধীরে ধীরে মাছষের ৃখ-ছুঃখময় দৈনন্দিন 
জীবনের দিকে পড়তে শুরু করে। যার স্থমছৎ পরিণতি আমবাভারতচন্দ্রে দেখতে পাই! 
সীতারামদাস অল্পবয়স থেকেই “মনসামঙগল ও ধর্মমজলে'র পাল! গান করতেন 
বলে মনে হয় । কারণ তিনি বলেছেন__ 
“অতি মূর্খ হীন আমি ছাওয়াল তাহাতে |” 
এই গারক-বত্তি থেকেই তাঁর কাব্য-রচনায় আগ্রহ জন্মায় এবং তিনি প্রারই স্বপ্পে 
প্রেরণ লাভ করতেন। 
“তি দিন স্বপনে গাঁতের কথ। শুনি । £ 
আমরা পূর্বেই বলেছি, সেকালে ধর্মের গান গাওয়া ও রচন। কর উচ্চশ্রেণীর পক্ষে 
হীনকার্ধ বলে বিবেচিত হতো! । তাই কবি এই আদেশকে নিজের ভাগ্যের গ্লোষ বলে 
গ্রহণ করেছেন । 
“নর্মধ্যে অধম আমার সম নাই। 
তব বাক্য মহাপ্রতূ লক্ঘ। গেল নাই ॥ 


পরকালে কি হব কহ না মহাশয় 18 
অথবা--- 
“সীতারাম দাস গান কপালের লেখ! ।*? 
মীতারামদাস তার কাব্য রচনার প্রেরণার পটভূমিতে ধর্ষঠাকুরের এই বা 
বিস্তৃতি বিবরণ কাব্যমধ্যে দিয়েছেন । একদিকে ধর্মঠাকুরের অলজ্ঘনীয় আদেশঃ অপর 
দিকে ধর্মের গান লিখে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হবার ভয়ঃ_কাবা-রচনার প্রাকৃকালে 
কৃৰির এই অস্তপ্বন্থ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত ছন্র কটির মধ্যে দিয়ে 
“বাউল হয় গায়ে গায়ে ফিরি নিরস্তর | 
মনে ইচ্ছ। নাই হয় ঘাই নিজ ঘর ॥ 


৮ প্র সস, 





১. ক. বি' পু. সং*ৎ৯৫। প.সং১*ক। 

২. ৰা. সা. ই. পৃ. «৩২ । 

৩. প্র. পৃ হ২প। 

৪, ধর. প্‌ &€৩২ | 

৫, কবি, পু.. সং২৪৬০। মলবৃদ্ধ' পালা। প.নং৬ক। 


৩৩০ সতেরে। শতকের বাডঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বৈষ্ণবের মত বুলি করি রাম নাম। 
দিন কত কবিলাব ইন্দাসেতে ধাম ॥১ 
সী্তারামদাসের কাব্যে সহজ সরল কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় কোথাও কোধাও। 
কলিজার বিবাহের পরে কন্যাকে বিদায় দিতে গিয়ে কাঙ়র-মাতার ক্রন্দন অংশটি 
মর্ম্পর্শা-_ 
'কন্যারে বিদায় দিয়া কাঙ্গুর মাতা | 
আমার প্রাণের নিধি হাড়া। যায় কোথা ॥ 
আন্ধার ঘরের বাতি হাড়ে যায় কোথা । 
না জুনিব সক সরু চান্দ মুখের কথা ॥ 
স্বামী লইয়া ঘর করা কান্দ নাই আর। 
স্বামীকে বামিবে যেন মুনিময় হার ॥২ 
কলিঙ্গার বিবাহে কাঙ্র রমণীগণের পতিনিন্দা-অংশও সহজ সরল কৌতুকরসের 
পরিচায়ক । কোথাও কোথাও অক্লীলতার ছোয়াও বয়েছে। কানড়াকে বিষে 
করতে গেলে গৌড়েশ্বরের বয়ন ও যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ভারীগণের সরল উক্তির 
মধ্যে দিয়ে হাশ্তরসের সৃষ্টি কর! হয়েছে_- 
“ৰিনাসঅ বৎসর বএস হল্য তার । 
ঘোড়ায় উঠিতে নারে স্থুন সমাচার ॥ 
দলায় চডিতে হঅ নিদান সময় । 
ঠোঙ্গ। দিএখায় দুগ্ধ না খায় ওদন | 
সীতারামদালের ধর্মমঙ্গল-কাব্যে অনেকগুলি যুদ্ধের ও যুদ্ধ'যাত্রার বর্ণনা পাওয়া 
যায়। যুদ্ধ-সঙ্জার বর্ণনার মধ্যে দিকে সেকালের যুদ্ধে যে, সকল শ্রেণীর লোকেই 
অংশ গ্রহণ করতো-_এ কথা জান যায়, এবং তাদের মধো কার কি রকম সাজ-পোষাক 
ছিল, সে সম্পর্কেও “মাটামুটি ধারণা করা যায়! যুদ্ধের বর্ণনাক্সম কাঁৰ অনেক সমস্কে 
অন্ুপ্রাসের সুচাক্ষ প্রয়োগ করেছেন । আমরা নিদর্শনম্বরূপ কয়েকটি ছত্র নীচে উদ্ধৃত 
করছি-- 
“ঘোড়ার ঘুরূনী ঘোর ঘন খায় পাক্‌। 
গায় গায় গজ পড়ে মেনা সব ছাড়ে ভাক্‌ ॥ 


সন্‌ সন্‌ সবদে সমবে সব ছাড়ে। 
ঝন্‌ ঝন্‌ ঝস্কার দুহাথে ঠাগি (?) ঝাড়ে ॥ 


সা 

বি. পু. সং ২৪৬৬। “কলিঙ্গা বিবাহ পাল1। প.সং১*ক। 

বি. পু, সং২৪৭৪। প. সং৪ক। 

ধ.| “জাগরণ' পালা । প. সং১৭ক। আ্ীজক্ষযকুমার কয়াল-সংশ্রহ । 


পি 6৬ 


মঙ্গলকাব্য ৩৩৬ 


সীতারামদাসের কাবোর চরিতগুলি মোটামুটি জীবন্ত ! বঞ্জাবতীর চবিক্টি খুব 
সুন্বর্তাবে পবিষ্ফুট হয়েছে । নহজ-সরল, পুত্রন্জেছে অন্ধ রঞ্জাবতীকে আমরা কাব্য 
মধ্যে নবত্র হ্বব্ধূপে আত্মপ্রকাশিত দেখি । 
পাত্র মহামদের খল ও জিঘাংস্থ চরিত্রটিও জায়গায় জায়গায় সুন্দরভাবে পরিশ্ফুট 
হয়েছে । ভগিনী রঞ্জাবতীর বৈধব্য ও পুত্র-নাশই শুধু তার কামা ছিল না। তাৰ 
জিঘাংস।৷ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে । লাউসেনের স্ত্রীদের পযন্ত কি করে সর্বনাশ কর! 
যাক্স, সে চিন্তাও তার মনে স্থান পেয়েছিল। এই মহামদকে আমরা লবচেয়ে 
'অসহান্গ অবস্থাক্স দেখি, বছরের খাজনার টাক। ঠিকমতো জম ন1 পড়ায়, লুটের দায়ে 
গৌডেশ্বর তাকে বন্দীশালায় দিলে, পাত্রের মনোবালনা অপূর্ণ থাকার থেদেশকির 
আধো দিয়ে-_ 
“আমি মন্রি বেড়ি পরি তায় ছুঃখ নাঞ্ি। 
এই ছুঃখ রহিল লাউসেন মল্য নাঞ্ডি ॥ 


মর] হাড়ি মস্নায় পেলাৰ আব কবে। 
বেটা বেটা বলা! বনি কখন কান্দিবে ॥১ 
_-এই ছত্র কটির মধ্যে মহামদ-চন্লিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে । 


। ধর্ম দাস বণিক | সতেরো শতকের ধির্মমঙ্গল-কাবোর আর একজন কবিকে আমর। 
পাই । এই কৰির নাম ধর্মদাস বণিক । ধর্মদান বপিকের কাবোর সামান্ত উল্লেখ থাকলেও 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহামে এব কাবোর বিস্তৃত আলোচনা এ পযন্ত কোথা 9 ন! 
থাকায়, আমরা পরবর্তী “অপাঁবচিত ও স্বল্প-পরিচিত কবিগণের রচনার পু'খি-তিত্তিক 
আলোচনা”*শীর্ষক অধ্যায়ে এর কাবোর বিস্তৃত আলোচন! করবো । 


॥ শিবমঙ্গল বা শিবায়ন ॥ 


বহু পূর্ব হতেই শিবঠাকুর বাংলা-কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছেন। তবে 
এদেশে, শিবের বিশ্তদ্ধ পৌবাঁণিক রূপটি অস্ুপ্ন ছিল না। পৌরাণিক শিব-চন্বিত্রের 
সজে বহু লৌকিক এঁতিহা মিলে মিশে গিয়্েছিল।২ এই সব লৌকিক এঁতিহা 
অনুসারে শিৰ চাষ করেন, গাঁজা-ভাঙ খান, এমনকি তথাকথিত নীচ-জাতীয় লোকে- 
দের পাড়ার গিয়ে অবৈধ স্ত্রী-লংপর্গ পর্বস্ত করেন। শিবের গৃহস্থালীর চিআ্জও বাঙালির 
একান্ত পরিচিত-ছুঃখ দায়িত্রে তর। | শিবের চরিত্র ও তার গৃহস্থালীর বর্ণনা 'মনসাঁ 
মঙ্গল -কাব্য ও 'চত্ীমঙ্গপ-কাবো পাওয়া যায় । সতেরো! শতকের মধ্যভাগ থেকে 


১. ক. বি" পু. সং ৫৫৯৫ । প. সং৩ক। 
২. আমর1 শিবঠাকুরের শ্বরূপ বিশ্লেষণ প্রপঙ্গে পূরবী 'রাছ়ের ধর্ম ও সংস্ক.ভি'-শীর্যক অধ্যায়ে এই 
সম্পর্কে বিশ্বীত আলোচন! করেছি। 


৩৩২ সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


শিবের কাহিনী স্বতন্ত্র “মঙ্গলকাব্য'কূপে-রচিত হতে থাকে। এই শ্রেণীর কাবাই- 
“শিবমজল' বা “শিবায়ন' নামে পর্বিচিত। 

“শিবায়ন'কাব্যে মজলকাব্যে'র অনেক বিশিষ্ট অঙ্গ অনুপস্থিত । যেমন দেবদেবীদের 
শাপত্রষ্ট হয়ে কাব্যের নায়ক-লাঠিকা হওয়া, হবখের ও দুঃখের বারমাজিয়া, নারীদের 
চিন্র-লিখিত কীাচুলির বর্ণনা, বিবাহিতা স্্রীলোকদের পতিনিন্দা (কোনো কোনো 
শিবায়নে শাশুড়ীদের জামাতৃ-নিন্দা বণিত হয়েছে ) প্রভৃতি । অন্যান্য “মঙলকাব্য 
এক বা একাধিক প্রধান আখ্যান থাকে এবং তাদের মধ্যে দিয়ে যে দেবতাটির কথা 
কাব্যটিতে বলা হয়, তার মাহাত্মা ফুটে ওঠে । কিন্ত, “শিবায়নে এই জাতীয় কোনে 
আখ্যান নেই । সেখানে কেবল শিবেরই নানা আখ্যান বণিত হয়েছে । এই সমস্ত 
কারণে “শিবায়ন'কে সম্পূর্ণ মঙ্গলকাবা' বল। যায় না। 


। বামকৃষও | 'শিবায়ন কাব্যের প্রাচীনতম কবি বাক বায় । রামককষের 
“শিবায়ন'-কাব্যের প্রাচীনতম পু'থির লিপিকাল ১০৯১ বঙ্গাব। এর .থকে কোনো! 
কোনে! পণ্ডিত মনে করেন, এব কাব্যরচদাকাল আন্গমানিক সতেরো শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে । কবির পিতার নাম কৃষ্ণ বায়, মাতার নাম রাধাদাসী । দুই পুত্র জগন্নাথ ও 
বলরাম । কবি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন । নিবাম বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তগ'ত 
রূলপুর-কলিকাতা গ্রাযে। বামকৃষ্ণের উপাধি ছিল কবিচন্ত্র | 

রামরুষ্টের “শিবায়ন'"কাব্যে প্রধানতঃ পৌরাণিক শিবের কাহিপা বণিত হয়েছে। 
পরবতী! কবি বামেশ্বরের “শিবায়ন-কাব্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শিব প্রসঙ্গ সংগ্রহ করে 
তাদের একত্র সমাবেশ করা হয়েছে । রামরুফের 'াশবায়নে তা করা হয় নি। রামরুষ্ের 
“শিবায়নে' প্রধানতঃ পৌবাণিক শিব-কাহিনাকেই অন্সরণ করা হয়েছে । আলোচ্য 
কাবাখানির মোট ছাব্বিশটি পালার মধ্যে কেবলমাত্র ষোড়শ পালাটি (মনসার 
উপাখ্যান ) পুরাণ-বাহভূত লৌকিক উপকরণ দ্বারা রচিত । বাটে গ্রচালত “শিবমঙ্গল' 
কাব্যের বিভিন্ন লৌকক বিষয়, যেমন “শিবের চাষ, “মাছধরা) “গৌবার শঙ্খ পরা, 
ইত্যাদি বামকৃষ্কের কাব্যে নেই । উক্ত অংশগুলি জনপ্রত্ব হলেও নিতান্ত রুচি-বিগহিত 
বলেই কবি এগুলিকে সযত্বে পরিহার করেছেন । শিবের লৌকিক চরিত্র এই কাৰো 
বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে না৷ পারলেও) শিবের বিবাহ “হর-গৌবীর কোন্দল? 
ইত্যাদি বিষয়ের বণনায় নিষ্ববিত্ব বাঙালী পরিবারের গাহ্স্থ্য চিত্রের বাস্তব বূপায়ণ 
হয়েছে। 

একথা অগেই বল। হয়েছে ষে, শশিবমঙজজল/-কাব্যের কোনো কেন্দ্রীক কাহছনী নেই। 
উপরস্ধ, বামকুফের কাবো আবার জনপ্রিয় লৌকিক কাহিনীগুলি বিশেষ না থাকাস্ 
কাবাটি আরতনে বৃহৎ হলেও কাব্যটির আকর্ষণ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে । চবিজ্ঞ- 
চিত্রণও তেমন উজ্জ্বল নয় । এই সব কারণে বামকৃফের কাব্য তেমন জনপ্রিয়তা অজন 
করতে পাবে নি। তাব কাব্য পরবতী কবিদের কাছে আদর্শরূপেও গৃহীত হয় নি। 


মঙ্জলকাবা | ৩৩৩ 


। শঙ্কর কবিচজী । কবিচন্দ্র উপাধিধারী অপর একজন কবির 'শিবমঙল'-কাৰা 
সতেরো শতকেই রচিত হয়েছিল। গ্রন্থের মধ্যে তিনি লিখেছেন, বিষুপুতের রাজ) 
বীর সিংহের রাজত্বকালে (১৬৫৬-৮২ খ্রীষ্টাক) তিনি কাবা রচনা করেন।৯ কবির 
প্রকৃত নাম শঙ্কর কবিচন্দ্র | 

“শিবমঙ্গল'-কাব্য রচনায় শঙ্কর কবিচন্ত্র পূর্ববর্তী কবি বামরুষেের পৌরাণিক ধারার 
অনুসরণ ন। করে শিব-সম্পকিত লৌকিক ধারাই অন্ত্রলরণ করেছিলেন বলেঃ এই বিষয়ে 
তিনি পরবর্তী কবিদের পথ প্রদর্শকের গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । শিবের 
মতস্তধরা'-পালা ও “গৌরীর শঙ্খপবা'-পালা নামক অংশ ছুটি আলোচ্য কাবোর 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য । এই ছুটি পালাই সম্পূর্ণ লৌকিক । এই জন্তই আলোচ্য কাব্যের 
লৌকিক আবেদন অনন্বীকাধ । পরবতী কৰিব এই পাল! ছুটি রচনা করে বিশেষ 
জনপ্রিক়্তা অজন করেছেন । 


॥ কালিকামজল || 


বাংলার লবচেয়ে জনপ্রিয় দেবা কাঁলীর২ মাহাত্বয বর্ণনামূলক কাব্যের নাম 
“কালিকামঙ্গল' | রাটঢ়েবু কবিরা ঘে সমন্ত “কালিকামঙ্জল'কাবা লিখেছিলেন তাদের 
মধ্যে কালীর পৌরাণিক-প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসম্পংক্ত কয়েকটি কাহিনী প্রধান 
আখ্যান হিসেবে গৃহীত হয়েছে । এই সমস্ত আখ্যানের মধো বিস্কান্বন্দরে'র 
কাহিনীই প্রধান । এই কাহিনীটি ইতিপূর্বে কয়েকটি সংস্কৃত কাবো ব্ধপায়ত হয়েছিল । 
কিন্তু এ কাবাগুলি একান্ত ভাবেই লৌকিক প্রণয় কাব্য । বাংলার 'কালিকামঙ্গল' 
কাবাগুলি বেশির ভাগই এই নব লৌকিক সংস্কৃত কাব্যের সগোত্র । কালার মাহাক্বা 
ধেন তাদের ওপর শিথিলভাবে আরোপিত । ছু-একটি “কালিকামঙ্গলে' অবশ্ঠ 
“বিষ্ঞানন্দরের কাহিনী পাওয়। যায় না--তার পরিবর্তে আমর! অন্ত কাহিনী পাই। 

। প্রাণরাম | বাঢ়ের 'কালিকামঙ্ষল'-কাব্র প্রথম কৰি প্রাণরাম চক্রবর্তী । 
তীর ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জান! যায় না। ভণিতা থেকে এইটুকু 
মাআ জান। যায় ষে তার পিতার নাম ছিল মুকুন্দ। কবি নিজেকে 'মুকুন্পনন্দন' বলে 
কবাব্যমধ্যে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। প্রাণরামের “কালিকামঙ্গল -কাব্যের 
বচনাকাল ১৫৮৮ শকাব বা ১৬৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্ষ । প্রাণরাম এই ভাবে তার কাবা-রচন। 
-সমাপ্তিকাল নির্দেশ করেছেন_- 

“শকে বন্থ বন্ধ বাণ চন্দ্র সমন্বিত । 
কালিকামজল তথি হইল বিদ্বিত 1৩ 
প্রাণবামের 'কালিকামঙগল-কাবোর আলোচন। কোনে। নাহিত্যের ইতিহাসে 
১. ডক্টর আশুতোধ ভট্টাচাধ রচিত 'বাংল মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস", পৃ. ১৩৯। 
২, এ প্রনঙ্গে পৃৰ“বর্তী 'রাড়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি-শীর্যক অধ্যায়ে বিস্তৃত গ্রালোচন! কর! হয়েছে। 
৩, প্রাণয়ামের 'কালিকামঙ্গল'-এর মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ. ২৪৪ । 











৩৩৪ সতেরো। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


পাওয়া বায় না। কাব্যখানি মুত হয়ে ১২৪৩ বঙ্গাৰে গুকাশিত হলেও, সেই যুঙ্িত, 
গ্রন্থ বা কোনে! পুঁধির সন্ধান এযাবৎ পাওয়া যায় নি। বছ পূর্বে প্রাণরামের 
'কালিকামঙ্গল+ সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।১ প্রাণরামের 
“কালিকামঙ্গলে'র অস্তিত্ব উদ্ত আলোচনাটি ছাড়া অন্ত কোথাও ছিল না। সম্প্রতি. 
শ্ীঅক্ষয়ক্মার কয়াল প্রাপরামের একটি মুক্রিত গ্রন্থ ও একটি মম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ! 
করেছেন। তারই সৌজন্যে আমরা উক্ত গ্রন্থ ও পুথি দেখেছি। তার থেকেই 
প্রাপরামের 'কালিকামঙ্জল-কাব্যের নমুল। হিসাৰে কিছু পরিচয় দেওয়] হচ্ছে। 
গুণসিন্ধু রাজার স্ত্রীকে স্বপ্পু দিয়ে মর্তে কালীপৃজার প্রচারের মধ্যে দিয়ে কাব্যখানিব। 

কাহিনী-অংশ আরম্ভ হয়। আমরা আলোচা কাব্যের সেই প্রথম অংশটি উদ্ধৃত, 
করছি-_ 

“বিচিত্র সিংহাপনেতে বলিয়া! কুতুহলে। 

কৌতুকে কালিকা জনা বিজয়াবে বলে ॥ 

শুনহ বিজয়] জয় কি রূপে আমার । 

অবনী মগ্ডলে হয় পূজার প্রচার | 

সথা বলে শুন নৃত্য গীতবাস্ত প্রিষ্ব।। 

ত্রিগুণধারিপী তুমি ব্রন্ধাণ্ড ব্যপিয়া। ॥ . 

কাঞ্চিপুর গ্রামে বাস গুণসিন্কু রাজ] । 

তাহার জায়ার ঠাঞ্জ আগে লও পৃজ। ॥ 

স্বপ্প দিতে চল তুমি যুক্ি মোর মত। 

তনয় নিমিত্যে যেন রাণী করে ব্রত ॥ 

নরমুণ্ডবলী কঠ। শ্মশান বাসিনী । 

স্বপ্ন দিতে অবিলম্বে গেল। নারায়ণী ।।- 


নুন্দবের কালীর প্রতি ম্তবটিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধত করছি__ 


“সুন্দর সস্তোষে করে বু প্রপণিপাত। 
নিবেদন কবে পু যোড় করি হাড। 
ভূবন জননী শুন করি নিবেদন । 

স্ুভদ তোমার পদ করিমু পূজন॥ 
হুইল সকল সিদ্ধি ইথে নাহি আন । 
কেবা আছে আমার সমান ভাগ্যবান ॥ 


স্কিল 


১, ১২৭৯ সনের এডুকেশন গেজেটে 'বিদ্তাহুন্দর "শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাণরামের 'কালিকানঙ্গলে'রকথা 
প্রথম প্রকাশিত হুয়। তাতে আছে,..""“কালিকামঙ্গল' খানি ১২৪৩ সনে শ্ীধূত রামচন্্র; তর্কালঙ্কার-শ। 
কক সংশোধিত হুইয়। শিবাদহে মুদ্রিত ।* সা. প. প. ১৩*। 

২, প্রাণরাষের 'কাটিকামঙ্গল, পৃ. ৯৫। 


মঙ্জলকাৰ্য ূ তত্ব 


যেজন দেখিল তু চরণ কমল । 
ধশ্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভাব করত ॥ 
ঘদর্থে আমার বর্ধমানেতে গমন | 
সম্প্রতি করিবে সিছি এই প্রয়োগন । 
পুনরপি বলে দেবী শুনবে কুমাব 
মন্ত্র পড়ি ক্ষিতিতলে মাবিবে ফুৎকার'॥ 
সুড়ঙ্গ হইবে তবে ধবুণী ভিতবে। 
সেই পথে যাবে বাছ। বিস্তার অন্তবে | 
পরম সুন্দরী ক্ষিতিপতি বাল! সঙ্গে । 
সজোপনে কতদিন বঞ্চি বতি বঙ্গে :1 
ধবিবে ধখন তোযষে কাল কোতায়াল। 
হানিতে লইবে কোপে বস্থমতী পাল ॥ 
আমার স্বরণে তোর হইবেক রক্ষা । 
সকল প্রকারে তোর নহিবেক কক্ষা ॥ 
ত্রগুণ ধারিণী দেবী ভ্রিজগত মাত। । 
এত বলি পরিতোষে হৈলা অস্তগতা 1 
করিয়া লংসার মৃত্রা কৈল বিসর্জন । 
নির্বাল্য বাসিনী পুজা করিল তখন ॥ 
হরধিত হৈয়। করে প্রসাদ ভোজন ।'১ 
হন্দরকে ঘখন মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে মশানে নিয়ে যাওয়! হচ্ছিল, তখন বিদ্যা ষে 
কাতন্বোক্তি করেছে সেটিও বেশ মর্মম্পশ! হয়েছে । আমর তার অংশবিশেষ 
উদ্ধত করলাম-_ 
“শহ্কটে কর্হ রক্ষা । 
শুন নিশাপতি, ধন্মে দেহ মতি, 
দেহ পতি মোরে ভিক্ষ। ॥ 
গুণসিন্ধু মহারাজ | 
পৃথিবী বিখ্যাত গুণে অবদাত 
পুত্র তুল্য পালে প্রজা | 
তাহার নম্দন এই |. 
লোক স্থবিদ্দিত মর্ধব গুণান্িত 
সকল পণ্ডিত জয়ী ॥ 
জিনিয়া মোরে বিচারে ॥. 


১. প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গল', পৃ. ১৪৩। 


40৩৬ সতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও পাহিত্য 


মম অকিঞ্চনে অতি লঙ্গোপনে 
বিবাহ কবে আামাৰে ॥ 
বিদিত নধীর মাঝে। 
জননী জনকে আদি বন্ধু লোকে 
নাহি জানাইলাম লাজে ॥ 
বিস্তার বিনক্ক বাপী। 
কোটালে না শোনে  বিষ্ভ। দুঃখ মনে 
ভাবে পিনাক পাণি ॥ 
দেব দেব বিরুপাক্ষ। 
কোটাল বিপক্ষ নাহি স্থনে বাক্য 
আপনি শঙ্কটে বক্ষ ॥ 
করিস কি অপরাধ । 
মোরে স্বর হব দিলে পতি বর 
সেই হৈল পরমাদ ॥ 
দোষ থাকে কর ক্ষমা । 
এত বলি কাদে রচে চারু ছাদে 
প্রাপরাম সেবি শ্টাম। ॥১১ 


। কুষ্তরামদাঁস । সতেরো শতকের বাংলা-সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ও 
শক্তিশালী কবি কৃষ্ণরামদাস। কৃষ্ণবামদালের ভণিতায় ছটি 'মঙ্গলকাব্য' পাওয়া যায়। 
'কমলামঙ্গল', “কালিকামজল', ঠীমঙ্গল', “শীতামঙগল? 'বায়মঙ্গল” ও “চণ্তীমঙ্গলঃ । 

কফ্রামদীসের বাড়ী ছিল কলিকাতার কাছে নিমতা। গ্রামে । এই গ্রাম ভাগীরথীর 
পূর্ব তীবে অবস্থিত বলে অনেকে হয়তে! কষ্ণরামকে বাড়ের কবি বলে গ্রহণ করতে 
অন্বীকৃত হবেন। কিন্তু প্রাচীনকালে গঙ্গার পূর্ব তীরের এক বৃহদংশকে রাট়ের 
অন্ততূক্তি বলে গণ্য কর] হতো, তাতে কোনে। সন্দেহ নেই। কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের 
১৭১৭ সংখ্যক পুঁিতে লেখ আছে-_ 

“রাড় দেশ ফুলিয়া যার নাম । 
মুখটি ৰংশেতে জন্ম অতি অন্রপাম ॥' 

ফুলিয়। বরাবরই গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল, এখনও আছে। ফুলিয়। যদি 
রাড়ের অন্তভূক্তি বলে গণ্য হয়, তবে নিমতাও স্বচ্ছন্দে রাটের অন্তর্গত বলে গণ্য হতে 
পারে। কারণ, ফুলিয়া থেকে নিমতাধ দূরত্ব মাত্র কয়েক ক্রোশ |. 

কৃষ্তাযদাস জাতিতে কায়স্থ। তার পিতার নাম ছিল ভগবতীদাল। কৰি 
“কালিকামঙ্জল-কাব্যে আপন জন্মস্থীনের বর্ণনায় বলেছেন-_ 


প্রাণরাষের 'কালকা মঙ্গল” পৃ. ১৯৫। 


মঙ্জগলকাধ্য ৩৩৭ 


“অতিপৃণ্যা ময়] ধাম সরফাৰ সপ্তপ্রাম 
কলিকাতা পরগণ। ভাব । 

ধরপী নাহিক তুল জাহৃবীর পূর্ব কুল 
নিমিতা। নামেতে গ্রাম যাব 1... 

সেই গ্রামের যধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস 
কায়স্থ কূলেতে উৎপতি। 

তাহার তনয় হুই নিজ পরিচয় কই 


বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি ॥+১ 
সৃতরাং কৃষ্ণরামদাপ মাত্র কুড়ি বছর বয়সে “কালিকামঙ্গল'-কাব্য রচন। কবেন। 
কষ্খরামদ্দাসের “কালিকামঙ্গল' অত্যন্ত দীর্ঘ কাব্য । আলোচ্য কাব্যটির রচনাকাল- 
বাচক পদটি পাওয়। যায় শ্রীযুক্ত অক্ষছ্কুমার কয়াল কর্তৃক সংগৃহীত, ২৪-পরগণার 
মগরাহাট থানার পশ্চিম বেলিয়। গ্রামের একটি পুথি থেকে । পুঁথিখানি ১১৬ 
বঙ্গান্ধে অর্থাৎ ১৭৫৯-৬* খ্রীষ্টান্বে অনুলিখিত | শঅক্ষয়কুমার কয়ালের লৌজন্তে 
আমর] পুখিবানি আম্গপূধিক দেখার সুযোগ পাই । পদটি নিয়রূপ-- 
সিপ্তগ্লাম সরকার কলিকাতা। নাম তার 
পরগণ। অনুপম ক্ষিতি | 
সাবণি চৌধুরী জায় সর্বলোকে গুণ গায় 
পশ্চিমে আপনি ভাগিবথী ॥ 
বলে কবি কষ্ণরাম নিমিত| ভাহার গ্রাম 
জথ! হেল কালির মঙ্গল। 
বস্থ নব বান ইন্দু সক এই গুণ পিন্দু 
বিচানিয়। বুঝহ সকল ॥"২ 
স্বতরাং “কালিকামঙগলে'র বচনাকাল ১৫৯৮ শকান্ব বা ১৬৭৬-৭৭ গ্রাষ্টা | 
কষ্চরামদাস তার কাব্যের স্ুচনায় অপর একটি শ্লোকে এর ঝচনাকাল লিপিবদ্ধ কনেছেন, 
সেটি সব পুঁথিতেই মেলে । আলোচ্য শ্লোকটি একটি জটিল হেম্বালী ৷ নেটি বিশ্লেষণ 
করেও বিশেষজ্ঞগণ ১৫৯৮ শকাব্দই পেরেছেন ।৩ 
কষ্রামদাসের কাবা-পাঠে জান। হায়, দেবী তাকে স্বপ্রে দেখ! দিয়ে কাব্য বচনাৰ 
'আদেশ দেন, এবং সেই কাব্যে কি কি বিষয় থাকবে তার নির্দেশও দেবী দিয়েছেন । 
“দক্ষযজ্রতঙ্গ কথা প্রথমে বচহ গাথ। 
পুরাণ প্রমাণি এ নকল । 


১ কু, গ্র" পু ৭। 
২ প.সং$ক। 
৩, মা প. গ. ১৩৭*। পৃ. ৬৪, ড্র দীনেশচন্র ভটটাচার্ধের প্রবন্ধ জষ্টব্য। 


রাঢ় বাংলা--২২ 


ভিন? মতেবেো শতকের রাঢ় বাংলার লমাজ ও সাহিত্য 


জন্ম হিমালয় গিরি কামদেব ভন্ব করি 
বিবাহ করিল পুণঃহর । 
তারকের ৭ নাশে স্থলোচনা যুঝে রোষে 


তাহারে বধিল পুরুন্দবু 

তাবাবতী তীর প্রিষ্বা নারদ তথাম্ম গিয়া 
কৈল! মোর চরিত্র মকল। 

সেবিষ্া পাইল বর পশ্চাত হুইল নর 
বিস্তা আর স্বন্দর ভূতঙগ ॥ 

প্রভাবতী উপাখ্যান শুনিল সখাব স্থান 
গোপতে বিবাহ কৈল কৰি । 

তন্থ হার পিরশেষে আইলা কৈলাস বাসে 
এত ৰলি অত্ত্ধান দেবী ৪১ 


কিন্ত, কঞ্চরামদাসের 'কালিকামঙজলে'র মুদ্রিত গ্রস্থে শুধুমাত্র বিদ্যান্থন্দর'-উপাখান 
এবং তার মধ্যে সংক্ষেপে প্রভাবতীর কাহিনীটুকু পাওয়া যায় । কৃষ্তরামদাস যে দেবীর 
নির্দেশ অন্ুযাক্ী অর্থাৎ, দেবীর নির্দেশিত প্রাথমিক বিষয়গুলি অনুসরণ করেই কাবা 
রচন1 করেছেন--একথা এতদিন পর্যস্ত পণ্তত মহলে অন্ুমানমাত্র হিল। কিন্ত, 
পূর্বোক্ত পুঁথিটি থেকে আমরা জেনেছি,_“কালিকামঞল'-কাবো সতী ও দক্ষষজ্ঞ, 
কাহিনী, পার্বতীর ও শিবের উপাখান, তারক-বধ, তাবক-পুত্র স্থলোচন ও তারক- 
পত্বী তারাৰতীর কাহিনী, স্থলোচন ও তারাবতীর মর্ভালোকে সুন্দর ও নিগ্বারূপে 
জন্মলাভ, বিদ্যানুন্দর উপাধ্যান এবং তার মধ্যে প্রভাবতীর কাহিনী রচনা করে 
কঞ্চরাম ভার কাব্যের আখ্যানগত পরম্পর1 রক্ষা করেছেন ।১ 
প্রথম পরিচ্ছেদ “দক্ষষজ্ঞ-পালায় মতীর দেহত্যাগ অংশ থেকে সামান্ত নিদর্শন 
দেওয়া হলো- 
“নয়নে সলিল ধার ধেন মুকু্গাব হার 
উগৰিয়া পেলায় খন । 
কলদ্ যুকত ইন্দু মুখে পড়ে বিন্দু বদদু 
সেই জলে গলিয়া অঞ্জন ॥ 
সতীবে সমৃথে দেখি দক্ষ জায্খ। মহাম্থধী 
দিল আনি বত্ব সিংহানন। 


১. কৃগ্র' পু ৮। 
২. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত বর্তমান লেখিকার প্রবন্ধ 'কবি কৃষ্চরামদাসের অপ্রকা শিভ 


রচনা-15৪-308186 3001001 01 25358100, ৬০1. ও. 28101. 1980-82, ৮. 75-85ষ্টব্য ॥ 


য্ষলকাব্য ৩৩৪ 
দিয়। ভূজারের পানি ভিজাসিল এই বাণী 
কেন দেখি মলিন বদন ॥ 
আ্বাখি করে ছল ছল বাহিয্া পড়এ জল 
না| জানি হইল অভিমান । 
জনকের অপরাধ মোরে কর পরসাদ 
মাগিয় লইন্গ এই দান ॥ 
আমি নিদাকুন অতি পরান সমান সতী 
তবাস না করি বছ দিন। 
অস্থি অবশেষ অজ ঢলক করের শঙ্ধ 
ছুঃখে ছুঃখে হয়্যাছে মলিন ॥ 
আইস আইস কোলে তোষহ মধুর বোলে 
স্বুচাও মায়ের মন দুঃখ । 
আপন অঞ্চল ধরি অনেক জতন করি 
মৃছিল সতীর চাক মুখ ! 
তোমা দরশন পাই আনন্দ অবধি নাই 
জুড়াইল হ্বদয় আমার । 
প্রশ্ন হইয়। বিধি মোবে মিলাইল নিধি 
দন পলাইল ছুঃখ ভার ॥ 
মাএর ৰচন পেলি মিংহাসন দূরে ঠেলি 
'অবনি বসিল অভিমানে । 
নয়নে সলিল ধার তিতে তক বাম আর 
মজাইল। মানস ধেআ.ন ॥ 
হরেব চরণ তল ধেআইয়। নিরমল 
যোগীরে জিনিল মহামায। 
কালীর চরণ তলে কৰি কৃষরাম বলে 
সতী দুঃখে তেয়াগিল কায় ॥”১ 
আলোচ্য ছত্র কটিতে দীর্ঘ বিরহের পরে মাতা-পুক্রীর মিলন ও তাদের: ছুঃখ- 
অভিযানের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ককবামের উচ্চান্ের কবিত্ব শকির পরিচয় মেলে। 
কফরামদালের 'কালিকামন্বলে'র ছিতীয় পরিচ্ছে্র-পার্ততী ও শিবের উপাখ্যানের 
অন্তর্গত উমার তগন্ঠার অংশবিশেষ গেক্ষে নিদর্শনন্বরণ কয়েকটি ছত্র দেওয়া! হলে।- 


পূবিশেষ বলিৰ কিব। নিদাঘ সময়ে শিব। 
ছতাঘয আছি গারিপাশে | 


১ প.কং্ে। 


৩৪ সতেবে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


অতি ছুঃখ দিআ। কার দাড়াইঞ। এক পায় 
নিরখয়ে টি আকাশে ॥ 


শুন সভে বড় রস তপস্যায় হয়্যা বন 
্রশ্ষচারী রূপে শূলপানি । 
তেজে অন্ধকার হরে দ্ণ্কমণ্ডলু করে 
উত্তবিল। ঘথায় ভবানি ॥ 
না বুঝিলু কিবা! ভাবি প্রণাম করিল। দেবী 
সখী দিল] বসিতে আসন। 
অতিথি সেবনে ফল তবে স্থবাসিত জল 
শূন্য ঝারি কৰি ততক্ষণ ॥ 
বুঝিআ৷ দেবীর মন ্রন্মচারী ভ্রিলোচম 
চাতুরী করিয়। কিছু বলে । 
কবি'কষ্খরাম গা শুন দেবী মহামায় 
নাক্পকেরে বাখিবে কুশলে ॥+ 
এবারে তারক-পুত্র স্থলোচন ও তার পত্বী তাবাবতীর উপাখ্যান থেকে নিদর্শন 
হিসেবে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি-_ 
“তাড়কের তবে ইন্দ্র অধিক কাতর । 
সাজিল দ্রেব্তাগণ করিতে সমর ॥ 
রবি শশি বরুন পবন হুতাসন । 
ছয় দিবসের শিশু দেব ষড়ানন ॥ 
পুরন্দর আদি করি যতেক অমর । 
সভে পীঠ দিল। অতি হুইয়। কাতর ৪ 
ময়ুরে চড়িয়। আগে গিয়া! ষফড়ানন। 
শকতি হানিয়া তারে বধিল। তখন ॥ 
উনি সমবে দি পড়িল তাড়ক । 
সমিধ পাইয়া। জেন জলিল পাবক ॥ 
অনিবাব ক্রোধ মনে বলে সাজ লাজ । 


কনিনারানি জার দার 
তামাবতী নাম কারার 


১, গ. সং ১৬৭-১৭ক। 


মঙ্গলকাব্য ৩৪১ 


সময়ে যাইতে মনে করে জোড় পানি ॥ 
গুনিয়৷ না শুনে তাহা নিকট মরন। 
কফবাম মাগে কালি চরণে ক্বণ ॥'১ 


কফ্কবামের বিস্ঞানুন্দর' উপাখ্যানের মালিনী-চরিত্রটি জীবন্ত । এখানে মাজিনীর 
নাম বিমলা । বেশীর ভাগ “বিভভাহুন্দর'-কাব্যের তুলনায় এই চরিক্জটি ম্বভাবসঙ্গত। 
এমন কি, “বিভ্তাস্ন্দর/-জআখ্যানের শ্রেষ্ঠ কবি ভাবতচন্দ্রের মালিনী-চরিত্রের চলা বলাও 
এর সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়, ভাধতচন্ত্র যেন কতকটা অতিবগ্তনের আশুয় 
নিয়েছেন। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণরাম অঙ্কিত চবিভ্রটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 


কালিকামজল'-কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি নিঃসন্দেহে ভাবতচন্ত্র । বিত্ত, 'কালিকা মন্ধবল'কে 
মহাকাব্যোচিত বিশালত। দেওয়ার কৃতিত্ব একমাত্র কৃষ্ণবামপধাদই দাবী করতে পারেন। 


কবির কৃতিত্ব আরও বেশী এই কারণে যে, 'কালিকামঙ্গল' রচনার সময়ে তার বয়ন 
ছিল যাত্র কুড়ি বছর। 


। শিবরাম | সতেরো শতকের আর একজন বিশিষ্ট রাঁঢনিবাসী “কালিকা মল, 
বচয্সিত! হলেন, শিবরাম ঘোষ । এর “কালিকামঙ্গল'-কাব্যে 'বিষ্ঞাহুন্দবে'র কাহিনী 
পাওয়া যায় না। ভার বধলেক্ক্রিমার্ত্যির 'ঘ্বাত্তিংশৎ পুগ্জিক। বা 'বজিশ সিংহাসনে 
কাহিনীর মধ্যে দিযে কালীর মাহ্ণস্বয প্রচার কর। হয়েছে।২ এই গ্রন্থে বিশটি 
পুতুলের নামের মধ্যে কিছু কিছু অভিনবত্ব দেখা যায়। এর একটিমাত্র খণ্ডিত পুঁথি 
এ পর্যন্ত পাওয়। গিয়েছে । তাতে বাৰোটি পুতুলের কাহিনী মেলে। বইটিতে ফেবল 
কতকপতাল বিক্ষিপ্ত কাহিনী বণিত হয় নি--কালীভক্ত কিক্রমাদিত্যের জীবন কাহিনী 

স্কমংবদ্ধ আকারে ধারাবাহিকভাবে এর মধ্য বিবৃত হয়েছে। 


শিবরাম ঘোষের অপর বচন] “একাদশীর পাচালী'র রচনাকাল ১৬০৩ শকাৰ বা 
১৬৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দ ।৩ তার “কালিকামজল; এব কয়েক বছর আগে বৰা পরে রচিত 
হয়েছিল! কাব্যখানিতে ফবি এইভাবে আত্মপরিচয়, বাসস্থান ও কাব্য বচনাকাল 
জানিয়েছেন 
“বাপ বাজে ঘোষ বাধিক। জননী | 
রি রি বন ৪৮ 1 


শশী শৃন্ত বস রি শকের বংসর। 
পাস! অরং সাহা ভিঞ্ি- ঈশ্বর ॥ 


১. প. সং২ৰখ। 


২, সা, প. প, ১৩৪৯ পৃ. ১৩*। আধাপক চিন্তাহরণ চক্রবরতীয় প্রবন্ধ রষ্টব্য। 
৩, বা. সা ই, পৃ. ১০৪৫ । 


৩৪২ হতেবে। শতকেন বাচ় বাংলায় গমাজ ও সাহিত্য 


তমলিগ মহাস্থান বন্দে! দেবতা বাস্থলি 4. 
তথাএ বচিল এই ব্রতেব পাচালি ॥ 
দৈবকীনন্দন-পদ ভজি একমনে । 

একাদশী ব্রতকথা শিবরাম ভনে ॥১ 


। ব্রায়মজল ॥ 


মঙ্গলকাব্যে'র এই ধাবাক় ব্যাপ্রের দেবত। দক্ষিণরায়ের যাহাত্বা বর্ণিত হয়েছে 
এবং আহ্ুষঙ্গিকতাবে কুম্তীরদেবত। কালু বায় ও মুসলমানদের পীর বড়খ| গাজীর 
মহিমা ও কীক্তিত হয়েছে । 

দক্ষিণরায়কে উপালনা করলে বাঘের কবল থেকে রক্ষ। পাওয়া যায় বলে সাধারণের 
মধ্ো বিশ্বাস প্রচলিত ছিল । 'রায়মঙ্গলে' বণিত কাহিনীতেও এর সম্পষ্ ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। দক্ষিণরায় এক মিশর দেবত।।২ দক্ষিণরায়, কালুরায় ও বড়ব। গাজী এই তিন 
জনেরই পূজ। সুন্বরবন অঞ্চলে অধিক গ্রচলিত। '“রায়মঙ্গলে'র-কাহিনীতে দক্ষিণরায় ও 
বড়খ। গাজীর যুদ্ধ এবং তার মীমাংস। করতে ঈশ্বরের অর্ধ-্রীকৃফ অর্ধ-পরগম্ধর বেশে 
অবতীর্ণ হওয়া ও উভয়ের মধ্যে সগ্ধি স্থাপনের বর্ণনা! পাওয়া ধায়। 

রায়মঙ্গপ'-কাব্যের প্রথম কবি মাঁধৰ আচার্ষের নাম পরবর্তী কবি রুষ্খরামদাসের 
'বায়মঙগল'-কাধ্যে উল্লিখিত হয়েছে । আমাছের মনে হয়, এই যাধব আচার্ই ষোড়শ 
শতাব্দীর সপ্তগ্রাঘ নিবালী মাধব আচার, ধিনি 'কৃষ্ণমঙ্গ ল', “চণগ্ডীমঙ্গল' ও “গঙ্গামঙ্গল' 
রচনা করেছেন। কারণ, ছুই কবির নামই শুধু এক নয়, শেষোক্ত মাধব আচার্ষের 
বিভিন্ন দেবতার যাহাত্বা-প্রচারক “মঙ্গলকাবা' লেখার যে প্রবণতা ছিপ তার দিকে লক্ষ 
রাখলেও তাকেই “দক্ষিণরায়ে'র মঙ্গল রচয্িত। বলতে ইচ্ছ। হম । কিন্ত, এর বচিত 
“রায়মঙ্গলে র কাবা এখন আর পাওয়। ঘান্ন না। ধাদের কাব্য পাওয়া ঘাচ্ছে তাদের 
মধ্যে পূর্বোক্ত নিমতা৷ গ্রাম নিবাসী রুষ্রামদাসই প্রাচীনতম । 

। কৃব্গরামদান । সতেরে। শতকের অন্যতম কৰি কুষ্ধরামদাসের “ব্ায়মঙজল'-কাব্য 
১৬০৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৮৬-৮৭ শ্রীরান্বে রচিত হয়। এই কাবাখানি অত্যন্ত শক্কি- 
শালী রচনা। এর মধো দিয়ে কবি সম্পূর্ন একক প্রচেষ্টায় 'মজলকাব্যে'র এই নতুন ধার 
'রাজমঙগলে'র দেবত। দক্ষিণবায়কে স্থপ্রতিঠি ত ও সর্বনাধারণের কাছে পরিচিত করেছেন । 
এই দিক দিয়ে রুষ্ঃরাযদামেএ কৃতিত্ব অপাধ[র41. এছাড়া, কঞ্চরামদাপের “রায়মজপে'র 
সাহিত্যিক মৃপ্যও অল্প নয়। কাবা রচনার প্রারস্তেই কবি কাব্যরচনার উপলক্ষট 
যেভাবে বর্ণনা করেছেন, ভার মধ্যে উপভে।গ্য হাক্রযসের নিদর্শন মেলে । তিনি দাবী 


১. যা. সা. ই. পৃ. ১০৪৪ । 
২, এর রূপ ও প্রক্কৃতি নিয়ে আমর! ইতিপূর্বেই 'রাটের ধর্ম ও সংস্কৃতি'শীর্ষক অং]ায়ে বিভ্ৃত্ত 
আলোচনা করেছি। 


মজলকাব্য ৩৪৩ 


করেছেন যে, দক্ষিণরায় তাকে বর দিয়েছিলেন, যে লোক তার কাব্য পছন্দ করবে না, 
বাঘের হাতে তার মৃতু অনিবাধ। 
তোমার কবিত! ঘাব মনে নাই লাগে । 
সবংশে তাহারে তবে মংহারিবা বাঘে 1১ 
মূল-কাবোও দেখি, যত্র তত্র হাশ্তরসের অভিসিঞচন। 
কষ্ণরামদাসের “বায়মঙ্গল'-কাবোর প্রধান গণ, এর ভাষা সহজ, সবল, অনাড়ম্বর 
এবং আস্ন্ত সরস । কৃষ্করামদাস নিজেই নতুন কাব্যধারার হৃষ্টি করেছেন বলে কাব্যখানি 
ভাষার জটিলতা! ও ছুরহতা! এবং অপ্রয্বোজনীয় দীর্ঘতা ইত্যাদি পৃ্াঙ্ছদরণের ক্রটিমুক্ত। 
বাস্তবতা আলোচা ফাব্যথানির আব একটি উল্লেখষোগা গুণ | প্রবাদ-প্রবচনের বছল 
ব্যবহারে, আবার কোথাও বা সামান্ত ছু-একটি পঙক্তির মাধ্যমে এই বাস্তব ক্বপ ফুটে 
উঠেছে। কৃষ্বামদ্দালের এই বাস্তবান্থসরণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন অবোধ কন্তাকে শ্বশুরালয়ে 
প্রেরণের বর্ণনায় মেলে । অভিঘানিনী কনা সেখানে বলে-_ 
“দুরে বিভ। দিলে মোরে সাগবের পার । 
কা'দলে এখন তবে কি হইবেক আর ॥”২ 
কন্তার বিরহের আশঙ্কায় কাতর রাণীকে সাস্বনা দিতে রাণীর সহচরীর মুখের 
বচনের মধ্যে দিয়েও এই বাস্তবান্থরাগের সঙ্গে দার্শনিকতার সুবও ধ্বনিত হতে দেখা 
যায় 
“অকারণে কাদ বাণী শুন দেখি বলি। 
মনেতে ভাবিয়া দেখ সংসার সকলি ॥ 
কেবা কার পুন্রকন্তা কেব মাতা পিতা । 
জ্ঞানবান জন তার না থাকে মমতা! 
তুমি জনমিলে কোথা বনতি কোথায় । 
সংসার এমনি দেখ মোহিত মায়ায় 1১৩ 
কাব্যে ব)বহত ভাষার প্রয়োগেও কবির বাস্তবতার পরিচয় মেলে । কুষ্রামদাসের 
কাৰো পাত্র-পাত্রীর মুখে চরিত্র অনুযায়ী ভাষার বাবহারের মাধামে, একদিকে যেমন 
কবির প্রথর বাজ্তৰ জ্ঞান, অপর দিকে তেমনি আরবী ফারলী শবের সু ব্যবহারে কবির 
পাগ্ডতোর নিদর্শনও পাওয়া যায়। 
নিছক কবিত্বশক্তির পরিচয়ও আলোচ্য কাব্যখানিতে দুর্লভ নয়। 'বায়মজল- 
কাব্যে কৰি বাঘেদের বর্ণনা যেভাবে করেছেন তাতে, বাঘকে কোথাও কোথাও মানুষ 
বলেই ভাবতে ইচ্ছে করে-. 


১. কু" গ্র পৃ. ৬৭ । 
২, খর পু. ২৪১। 
ও, এ পৃ ২৪০। 


৩৪৪ সতেরে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও লাহিতা 


প্রথমে আইল বাঘ নাম কূপ্চাদ। | 
হ্থমুখের দত্ত তার সোনা দরিয়া বাধা ॥' ১ 
কোথাও আবার শব্ধ-ঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে বাঘের প্রচণ্ততাই ফুটে উঠেছে । কৃষ্ণ 
রামদাস অনেক রকমের বাঘের ব্বপগুণও বর্ণনা করেছেন। তাদের নামও কতো! বিচিত্র 
ধরনের ৷ দৃষ্টাস্ত-ম্বরূপ আমর! কিন্তদ্দংশ উদ্ধত করছি, 
“বেড়াজাল বেকাল বাজাল কাল যায়। 
বাতাল বেতাল তন্থ দাবানল প্রায় ॥ 
উগ্রচগ্ড প্রচণ্ড অথণ্ড দণ্ডধর। 
নাটুষ্বা সাটুয়। হুড়া তিন সহোদর ।', 
এই সব নাম ও বর্ণনা নিঃলন্দেহে লোক-এঁতিহ্য থেকে গৃহীত ৷ সেদিক দিক্কে 
প্রাচীন কালের “লোকাচার” বা লোক-সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শন এই কাব্যে আমা পাই । 
রুষ্খরামদাসের 'রায়মজল'-কাব্যের একটি প্রধান দোষ অঙ্লীলতা । এই দোষ তার 
অন্যান্য রচনার মধ্যেও প্রকট | একমাজ্ “কমলা মঙ্গল' কাবাখানি এব ব্যাতিক্রম | তবে, 
“কাপিকামঙ্গল” ও 'রায়মঙ্গল'-কাবোই এই অক্লীলতার নিদর্শন সর্বাধিক । 
॥ শীভলামজল ॥ 
অন্ান্ত লৌকিক দেবতার মতো! মাবী-দেবী শীতলারও জন্ম মানুষের ভয় ও 
অজ্ঞানতার উৎস থেকে ৷ বসন্ত রোগের কারণ ও উপশমের উপায় নির্ণয় করতে না 
পেরে সংস্কারাচ্ছন্জ মানুষ এই ভয়াবহ মহামারীর পিছনে যে দেবীর উদ্মা। কল্পনা করেছে, 
তিনি 'শীতল। দেবী" ।৩ লক্ষ্মী, ষঠী ও শীতলার পাঁচালী প্রায় একই সময়ে রচিত 
হলেও, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিসাবে লক্ষ্মী ও শিশু-বক্ষপ্িত্রী দেবী হিসাবে যী 
যেমন ভ্রুত সমাজে নিজেদের স্থান কবে নিয়েছেন, কেবলমানত্র বাধির দেবত। বলে 
শীতল! দেবী তেমন পারেন নি। 
“শাতলামজল'-কাব্যেরও প্রথম রচয়িতা কুষ্রামদাস। কৃষ্ণরামদাসের পরে কয্েক- 
জন কবি “শীতলামঙ্গল'-কাব্য রচণ! করেন । তার সকলেই আঠারো! শতকের কৰি । 
কষ্ধরামদাসের “শীতলামজজল? তিনটি পালায় বিভক্ত । “মদনদাস জগাতির পালা”, 
'কাজির পালা' ও “হধীকেশ সাধুর পালা । এর কাহিনী-অংশ অকিঞ্চিংকর। 
কফ্রামদাস তার 'শীতলামজল -কাব্ো মুনলমান-সম্প্রদায়কে দিয়ে মন্দির-গঠন ও দেবী- 
প্রতিষ্ঠ। করিয়ে পুজো করিয়েছেন । 
কষ্ণবামদাসের রচিত অন্যান্ত কাবোব মতো! আলোচ্য কাবাখানিতেও জায়গায় 


১. কৃ, গ্রণ পৃ ১৯০। 
২. ঁ. এ. । 
৩. পুবধর্তী, “রাঢের ধর্ম ও সংস্কৃতি'-শীর্ষক অধাগয়ে 'শীতলা' মম্পকিড আলোচনা জবা 
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জায়গায় বাস্তবতার পরিচয় রয়েছে | দৃষ্টাস্ত হবূপ “মদন জগাতির পালার পন্তরগত নদী” 
পারাপার সময়ে শুদ্ধ আদায় পদ্ধতি, যাত্রী যাধারণের ওপরে শুন্ত আদাপকাযীক ' 
নির্যাতন ইতাদির বর্ণনা অংশের উল্লেখ করা যায় । কৃষ্ণবামদালের “ঈতলামঙ্গল'- 
কাবাখানি সম্ভবতঃ তার রচিত 'বায়মন্ল'-কাবোব পূর্ববর্তী রচনা । 


॥ কমলামঙগল ॥। 


সম্পদের অথিষ্টাত্রী দেবী লক্ষ্মী বা কমলার মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক কাব্য 'লঙ্কমীমজল 
বা 'কমলামল' | সতেরো শতকের লক্ীমঙ্গল-কাবোর বচগ্সিতাদের মধো 
কষরামদামের নাম উল্লেখষোগা । আলোচা কাবোব লক্ষ্ীদেবীকে আমরা! কৃষির 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে পাই । তিনি “'আতবরণ ধান্ছের পধ্থিয়্া নবরঙ্গে' ১__-কমলদহে 
ভক্তকে ছলন| করেন । কৃষ্ণরামদান এই ধান্তাভরণ। দেবীর সঙ্গে ধান্তেরও বন্দনা করেছেন 
তার “িমলামঙ্গল'-কাব্যে । কৃষ্করামদাসের কমলামক্জলে'র কাহিনী খুব বৈচিত্রযপূর্ণ । 
তবে পুবোপুবি বূপকথার ধাচে রচিত । কৃষ্ণরামদাস প্রচলিত “চণ্তীমঙ্গলে'র কালিদে 
কিমলে-কামিনী'র অনুরূপ 'কমলদহে', লক্ষমীদেবী-কর্তৃক ভক্তকে ছলনার কাহিনী বর্ণন। 
করেছেন। এছাড়া, ব্রাহ্মণ জনার্দন ও বণিক বল্পভ তাদের যাত্রাপথে এক 
মহাশূন্ত শ্মশানপুরীতে উপস্থিত হয় । সেখানকার অধীশ্বর এক বুদ্ধ! রাক্ষলী ও তার 
পালিত কন্তার কাহিনী, রূপকথার বাজকন্তা ও রাক্ষপীর কাহিনীর অন্ুন্ধপ। 
কিমলামঙ্গলে'র এই কাহিনী পরিকল্পনা দেখে মনে হয়, কৃষ্ণপামদাসের বচিত কাব্যগুলির 
মধো 'কমলামঙ্গল' সর্ব প্রথম বচন । এছাড়া, আলোচ্য কাৰ্য অশ্লীলতা একেবাবেই 
নেই। অথচ কৃষ্তরামদাসের রচিত প্রথম দিকের কাব্য অপেক্ষা শেষ দিকের কাৰ্যেই 
এই অশ্লীলতার ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায় । এব থেকেও এই কাবাটিকে কৃষ্ণরাম- 
দাসের প্রথম রচনা বলে মনে করা চলে । 


॥। বন্ঠীমঙগল ।। 


ষ্ঠীদেবী শিশুদের রক্ষযিত্রী দেবী হিসেবে আবাধ্যা।। তীর মাহাক্ষ্য 'ষঠীমজল-- 
কাবে বণিত হয়েছে । যতদূর জানা যায়, এই কাব্যটিও প্রথম বচন! করেছেন কৃষং- 
বামদাম। 

কষরামদাসের “ষষ্ঠীমঙ্গল'-কাবাটির রচনাকাল ১৬১ শকাব অর্থাৎ ১৬৭৯-৮০ 
খীষ্টা । ীমঙ্গলে'র কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অনেকটা ব্রতকথা-ধর্মী | কৃষ্ণরাম- 
দাসের বষ্িমজলে'র সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া ঘায় নি। খণ্ডিত পু'থির বিষয়বস্ত আলোচনা 
করলে তার মধ্যে তিনটি ভাগ লক্ষ করা ধায় । প্রথম অংশে, সপ্তগ্রামের রাণীর সঙ্গে 





১ কৃণ্শ্র পৃ ৩৬৩ । | 
২. 'রাটের ধর্ম ও লংস্কৃতি'-শীর্যক অধ্যায়ে এই দেবীর শ্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন! ইতিপূর্বে 
কর! হয়েছে। 


৩৪৩ সতেবে। শতকেব বাঢ় বাংলার দমাজ ও সাহিত্য 


সখী লীলাবতীর সাক্ষাৎ দ্বিতীয় অংশে সায়বেনের গল্প ও তৃতীয় অংশে যীদেবীর 
পূজার বর্ণন পাওয়। যায় । কৃষ্ররামদাসের “ষষ্টিমজলে'র কাহিনীর অকিঞ্চিংকরতা৷ একে 
“মঙ্গলকাবা' অপেক্ষা ব্রতকথারই পরান্বতৃক্ত করে। 

এতক্ষণ যে সমস্ত “মঙ্গলকাব্ো'র ধার নিয়ে আলোচন। হলো, তা ছাড়াও আরও 
কিছু কিছু “মঙ্গলকাব্য* রয়েছে--যেমন, গিজামঙল' “হূর্যমজল' “কপিলামজ ল' 
'পধ্ধাননমঙ্গল? ইত্যাদি । সেগুলি কাহিনীর দিক দিয়ে যেমন অকিঞ্চিংকর, তেমনি 
তার অধিকাংশই পরবর্তা আঠাবো-উনিশ শতকের রচনা । 

এদের মধো কেবলমাত্র বাজারামদাসের “নারায়ণীমঙ্গল' সতেবো শতকের রচনা । 
রাজারামদাস কবি হিসাবে যেমন বাংলা লাহিতো নতুন, তেমনই তার রচিত এই 
'নাবায়ণীমজল'-কাব্যথানিও বাংলা 'মজলকাব্ো'র ধারায় এক সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। 
এইজন্য আমরা পরবর্তী “অপরিচিত ও স্বল্প-পরিচিত কবিগণের রচনার পুঁথি-ভিত্তিক 
আলোচনা,শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষজষে শ্বতত্ত্রতাবে আলোচনা করবে] । 


অপরিচিত ও স্বল্ন-পরিচিত কবিদের 
রচনার পুঁথি-ভিত্বিক আলোচনা 


মোর মনে সাধ যে সারদ1 পদতলে। 
যারে দেখ! দিল মাতা স্বপ্ন ভাঙ্গাকালে । 


এতক্ষণ আমরা সতেরে! শতকের প্রধান প্রধান কবি এবং তাঁদের বচনী*সম্পর্কে 
আলোচনা করেছি। আঙ্লোচা শতকের অন্ত কয়েকজন কার সম্পর্কে বর্তমান অধ্যায়ে 
আলোচনা করা হচ্ছে। এদের নান যখাক্রমে--“যশশন্দ্র, ঘ্িজ গঙ্গাদাস”, “দ্বিজ 
'ক্রলোচন" “কৃষ্ধামদান', 'রাজারাম্দান' ধর্মদাপ বণিক' ও “মারলাদাল'। এদের 
মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞাতপূর্ব; আবার কারও কারও সম্পর্কে ইতিপূর্বে সামান্ত 
আলোচন! হয়েছে মাত্র | কষ্খরামদানের অগ্ান্ত কাবা ইতিপূর্বে আলোচিত হলেও 
টার “চণ্তীমজল'-কাব্োর পুঁথি নবাৰিষ্কত। বাঁজারামদাসের “নারায়ণী-মঙ্গল' বাংক। 
'মঙ্গলকাবে'র ধারায় সম্পূর্ণ নতুন মঘযোজন | ছি গঙ্গাদাল ও বিজ ত্রিলোচনও সম্পূর্ণ 
নতুন কৰি। শ্বল্প পরিচিত কবিদের ষধ্যে রয়েছেন যশশ্চন্্র ধর্মদাস বণিক ও সাবলাদাল। 
বর্তমান অধ্যায়ে এদের প্রত্যেকেন্ধ সম্পর্কেই 'কছু কিছু নতুন পরিচয় নৰাবিষ্কৃত 
পু'থির আলোকে দেবার চেষ্টা কৰক! হলে । 


॥ যশশ্চন্্র : গোবিন্দবিলাস | 


বিশ্বভারতী পুথি বিভাগে ঘশশ্ন্দ্ের 'গোবিন্দধিলাদ'"কাব্যের একখানি পুঁথি 
সংরক্ষিত আছে। পুথি সংখ্যা ১৯*৯। পত্র সংখা ৪৯৮। অথগ্ডিত। লিপিকাল 
১২৩৮ বঙ্গাব। যে আদর্শ পুথিটি দেখে অন্থলিপি হয়েছিল, তার লিপিকাল 
১১১৪ বঙ্গাব। লিপিকর নফরচন্দ্র দাদ। পাঠক প্রীনীলক$ পিংহ। ইনি রায়পুরের 
পিংহ পরিবারের অন্ততূক্ত ছিলেন। আলোচা পুঁথিখাণির প্রারথিস্থান নবগ্রাম-- 
রাইপুর। জেলা বারভম। পুর পুপ্পিকাটি নীচে উদ্ধত হলে।। 

“ইতি মধুর! খণ্ড সমাপ্ত। ইতি শ্রীগোবিদ্ববিলান সমাগত । পূর্ব দকাঝ! ১৬২৯ সাং 
“প্রস্থ দেখিয়া লেখ। হইল ইহাতে ছুই এক অক্ষর দৃষ্ট হয় না। বথ| দৃষ্টং তথা, লিখিত 
সাক্ষরাদিং শ্রীনফরচন্ত্র দান সাং নবগ্রাম) পাঠক শ্রীষ্বাবু নিলক দিংহ সাং বাইপুব 
ইতি সকাদ্ব ১৭৫৩। সন ১২৩ বার সর্ত আটন্তিশ দাল তারিখ ২৫ তা শুরু 
(বার) । 


৩৪৮ সতেরো! শতকের বাঁ বাংলার মমাজ ও সাহিত্য 


আলোচ্য পু খিখানির লিপিকাল ১২৩৮ বজাৰ এবং আদর্শ পু'থির লিপিকাল 
১১১৪ লন (বঙ্গাক)। অর্থাৎ ১৭*৭:*৮ শ্রীষ্টান্খ । এই কাব্য আয়তনে অত্যন্ত বুহৎ। 
স্বতরাং আদর্শ পুথিটি ধদি সমকালীন হয়, তাহলেও এই কাব্যের রচন1 যে সতেরো 
শতকেই আর্ত হয়েছিল তা অনস্বীকাধ। এই কারণে আমরা যশশন্দ্রকে আলোচ্য 
শতকের কবি বলেই গণ্য করেছি । 

। বিষয়সূচা । বাংলা 'কুষ্ণমঙ্গল-কাবোর এতিহা অহ্থসাবে আলোচ্য “গোবিন্দ- 
বিলাল'-কাব্যটির বিষয়ুস্চী গ্রথ্তি হয়েছে । কাব্যখানি মোট পনেরটি খণ্ডে বিভু্ক । 
প্রত্যেকটি খণ্ডের মধ্যে কতকগুলি অধ্যায় রয়েছে । কাব্যটিব বিষয়ন্থচী নিষ্বকূপ_ 

(১) আচ্যথণ্ড, (২) বাধাখও্ড, (৩) বালাখণ্ড, (৪) বাণখণ্ড, (৫) পোগগ্ু-খণ্ড। 
(৬) অস্থরাগ-খণ্ড, (৭) স্থয-খণ্ড, (৮) পৃিমা-খণ্ত, (১) দান-খণ্ড, (১০) নৌকা-খগ্ড, 
(১১) উদ্ভান-খণ্ড, (১২) বংশী-খণ্ড, (১৩) কৈশোর-খণ্ড। (১৪) অক্রুর-খণ্ড, 
(:৫) মথুরা-খণ্ড। 


। কৰি পরিচিতি | গোবিন্দবিলাস'-কাঁবোর কবি যশশ্চন্ডের প্ররুত নাম 
হবিদাস। কবি বন্দনা অংশেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন__ 

জন্মদাতা পিতা বন্দ অপর জননী ৷ 
বন্দিব পরম ভক্তি গুরুর কামিনী ॥ 
শ্রহরিদাস নাম জন্ম বৈস্কুলে | 
কৃষ্ণের ভকত সব দাস বলি বলে ॥ 
ভবছ্ন্ধু তরিবারে চিত্তে করি আশ। 
দীন ঘশশ্চক্্র বলে গোবিন্ববিলাস ॥১ 

এই অংশে উল্লিখিত “হরিদাস'কে কবির নাম না ধরেও, এ সম্পর্কে তিন রকম 
বাখ্যা দেওয়া যেতে পারে । প্রথমতঃ কবির গুরু, দ্বিতীস্বত; কবির পিতা, তৃতীয়ত: 
অপর কোনো কবি। 

“বন্দিৰ পরম ভক্তি গুরুর কামিনী”--'এই ছঞ্জটির পরেই *রীহবিদাস' নামের উল্লেখ 
খাকায় একে গুরু কলে ভ্রম স্থটি হতে পারে। এবং কবি কাবোমধ্য একাধিকবার 
'দাসের দাখ' হবার আকাঙ্খা সহজেই করতে পাবেন। আবার *্ভ্রীচরিগাসের আশ 
পুর্ণ কর হার” কিংবা “শুহরিদালের আশ হুইতে দাসের দাশ”১ ইত্যাদি অংশও 
পহজেই বলতে পাবেন। কিন্তু, কবি নিজের কোনো ব্কম পিতৃ পরিচয় না দিয়ে গুরুর, 
নাম এবং জন্মগত জাতি কুলের উল্লেখ করবেম। এটা একটু অন্বাভাবিক বলে মনে 
হ্স্ব। 


১. প. নং ২ক-ংখ। 
২, প. সং ৪৫১থ। 
৩. প. স. ৪৭৯থ। 


অপরিচিত ও স্বর-পরিচিত কবিদের রচনার পুঁথি-ভিত্তিক আলোচনা ৩৪৯ 


দ্বিতীয়তঃ, কবি বৈফুব বিনস্ষে নিজেকে দীন, দান ইত্যাদি বলতে পায়েন, কিন্তু, 
গুরুর সম্পর্কে কোনোক্রমেই তিনি “দাম শঙ্বটি প্রয্মোগ করতে পাবেন না। কিন্তু 
আমরা পাই হরিদাল সম্পর্কে কবি বলছেন-- 

“কুষের ভকত নব দাস বলি বলে ।'* 

তৃতীয়তঃ, গুরু সাধারণতঃ ভ্রান্ধণ হয়ে থাকেন। উল্লিখিত হযিদাস জাতিতে 
বৈষ্ক | স্থতরাং হবিঞ্জাম কবির গুরু কোনোক্রমেই হতে পারেন না । 

শ্রীহর্িদাস কবির পিতা৷ হতে পারেন এবং কবি সহজেই কাব্যের আবস্ে পিতৃপরিচস্ক 
দিতে পারেন। কিন্তু, সমগ্র “মথুবা-খণ্ডে' হরিদাসের নামে ভপিত। থাকান্ধ ইনি কবির 
পিত। হতে পারেন ন। 

'গোবিন্দবিলাল'-কাবোর সর্বজ্র যশশ্চন্দ্রের ভণিত। পাওয়া গেলেও, কেবলমাত্র 
'মতুবা-খ্ডে বাঃ শেষ খণ্ডে তার কোনো! ভাঁণতা৷ পাওয়া] যাক না। তার পরিবর্তে 
হবিদাসের নামে ভণিত। পাওয়া ধায় । এর থেকে সহজেই মনে হতে পারে যে, কৰি 
ষশশ্ন্দ্র গোবিন্দবিলাপ'-কাবাধানি রচন। শুরু করেন এবং যেকোনো কারণেই হোক, 
তিনি তা শেষ কন্বতে পাবেন নি । শেষ করেছেন হবিদান নামে অন্ত কোনো কবি। 
প্রাচীন বাংল। সাহিতো এরকম উদাহরণ নতুন নয় । 

কিন্তু, এই প্রস্তাবটি সমর্থন কর! যেতো, ধদি কাব্যের প্রথম ভণিতাটিতে একই সঙ্গে 
শ্রিহরিদাস ও যশশ্চন্দ্র এই ছুটি নামেরই উল্লেখ না থাকতো ৷ হরিদাস ও যশশ্চন্জ 
ভিন্ন ব্যক্তি হলে একই ভপিতায় এবং বিশেষ করে প্রথম ভপিতাঁটিতেই উভন্বের নাম 
পাওয়া যেতো না। 

দ্বিতীয়ত: যশশ্চন্্র ও হরিদান সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি হলে, কাব্য মধ্যে ম্পঃ তার ছাপ 
পড়তো।। কিন্তু 'গোবিষ্ধবিলামে' কোথাও ছুই ভিদ্জ হাতের ছাপ নেই। সমগ্র 
কাব্যথানি একই ভাষায়, একই ভাবে লেখা» একই স্থববে বাঁধা । 

সুতরাং, একথ৷ বোধহয় বল। যায়, এই হরিদাস হ্বঘবং কবি, ধার উপনাম “বশশ্চন্দর' | 
কৰি সম্ভবতঃ বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী ছিলেন । বৈষ্বদেরু মধ্যে হবিদান নাম খুব বেশী 
প্রচলিত । অধিকন্ত যশশ্চন্দ্র নামটি একটু খাপছাড় লাগে । বৈষব বলেই কবি কাৰেে 
একাধিক বার বলেছেন-_ 

“হইতে দাসের দাস মনে ইচ্ছ। করি |” 
অথবা_ 
শ্হরি দাসের আশ হইতে দাসের ছাল 
করিবাবে চাহ পূর্ণ হবি। 


১ প. সং২ক-২খ। 
২. প. সং ৪৬৬৭থ। 


৩৫৬ সতেরো শতকের রাচ বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


তোমার ভজন কর্ম নাহি জানি সেব! ধর্ম 
কেমনে তরিবে কৃপা কবি 8১ 
বৈষ্ণবদের পক্ষে শুধু রুষ্ণ-ভজনা করলেই হয় না। নিজেকে দালাছুদাস মনে করে: 
“মেবা-ধর্মে আত্মনিয়োগ করাই বৈষবদের আদর্শ। 
প্রাচীন পুঁথি সম্পর্কে শেষ কথা কেউ বলতে পারেন না, যতোদিন ন] সমস্ত পুথি 
সংগ্রহের কাজ শেষ হয়। তবু আপাততঃ একথা বল। ধায় ষে, কবি হরিদাস এবং 
'শশ্চন্দ্র অভিন্ন বাক্তি। এবং কৰি তার উপনাম যশ্শ্চ্জ্ দিয়ে কাব্য বচন! শুরু করলেও 
শেষ পর্যস্ত আর আত্মগোপন করে থাকতে পারেন নি! তাই কাবোর শেষে “মথুরা- 
খণ্ডে তিনি আশস্প্রকাশ করে প্রকৃত নাম শ্রীহরিদাসের ভশিতা। দিয়েই কাবা শেষ 
করেছেন । কাব্যের প্রথম দিকে তিনি 'লঙ্গভাই' অর্থাৎ সকল বৈষ্ব ভাইদের জন্য 
প্রার্থনা করলেও “মথুরা-খণ্ডে এসে শুধুমাত্র নিজে “অপার সংসার দিন্ধু” পার হবাঁব 
আকুল প্রার্থন৷ জানিয়ে কাবা শেষ করেছেন । 
সমগ্র কাব্যথানির মধ্যে কৰি তীর নিজের পরিচয় সামানই দিয়েছেন। তার থেকে 
জানতে পারা ধাক্স, কৰি বৈষব স ম্প্রদদায়তৃক্ত এবং জাতিতে বৈস্ক। কাব্য বচনার 
প্রেবণাদাতা-রূপে কবি “বিষ্ভালক্কার প্রতৃর নাম উল্লেখ করেছেন । চৈতন্যোতর 
বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ আরাধনার পঞ্চ-ভক্তি ভাবের মধ্যে কবি মধুর ভাবকেই শ্রেষ্ট বলে মনে 
করতেন । 
“অপূর্ব গোপীর ভাব কোন জনে পাবে । 
ইহা জানি সঙ্গ ভাই ভজ গোপী ভাবে ॥'১ 
কাব্যমধ্যে কবি কোথাও ভার জন্স্থানের নাম উল্লেখ 'কবেন নি। তবে, কাব্যের 
ভাষা-বিচারে, বিশেষ করে কয়েকটি প্রণদেশিক শবের ব্যবহার দেখে মনে হয়, যশশ্চন্র 
বীরভূমের লোক হতে পারেন। কারণ, “দূরকে পালায়"*, “কেনে”১, পারা?) বট” 
*বুলি'৭, “ঘরাঘবি?, “একো”৮, হটকে টাটক'৯ ইত্যাদি শব প্রয়োগ কীরভূম অঞ্চলের 
কথ্যভাষার মধ্যেই লক্ষ করা যায়। এছাড়া, আলোচ্য পুখিটিও পাওয়। গিয়েছে 
বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামের 1 সংহ-পারবাবের নীলক্ সিংহ মহাশয়ের কাছ থেকে । 
এই সব কারণে আমাদের অনুমান, কৰি বীরভূমেরই লোক ছিলেন। 


্ 








প. সং. ৪৭৬খ। 

প. সং. ৪৫৯থ। 

প. সং ১১খ। ূ 

“কোট কেনে', প. সং] ১৩ক ], 'জানিতে শুনিতে কেনে [ ১৩৭] 
. “এই পারা রাম [৫১খ]। 

'তুমি সব বট” *২খ 11 

“শিপ খু'জি বুলি ঘরাঘরি" [ ৫৩ক | 

প. সং ৫৩খ। 

'ছটকে টাটক লাগে' [২১২ক ]। 


৬ বট ৪2৩ ৪৫৬ 


অপরিচিত ও হ্বল্প-পরিচিত কবিদের রচনার পুখি-ভিত্তিক আলোচনা ৩৫১ 


হশশ্ন্দ্রের 'গোবিন্দবিলান' একটি বর্ণপা-বন্থল বৃহৎ কাবা । কৰি কষ্চকথার' 
পৌবাণিক ও লৌকিক ধারাকে একাধারে গ্রহণ করেছেন তাৰ কাব্যপুটে । আলোচ্য 
কাব্যটির প্রথম পাঁচটি ও শেষ ছুটি খণ্ডে কৰি পুবাণকে অন্থলরণ করেছেন বথাধখভাবে ; 
এৰং তার উৎস-ম্বরূপে কৰি শ্রীমদ্ভাগৰত ও পন্মপুরাণের উল্লেখ করেছেন একাধিকবার | 
এই খগ্ডগুলিতে শ্রাকফচের এই্বরধময় রূপের বর্ণন! রয়েছে । কাব্যের বর্ণনীয়় বিষষ্ষে কোনে 
নতুনত্ব নেই । তবে, এরই মধ্যে কবি মাঝে মাঝে তৎকালীন সমাজের রূপটিকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন, তার খ্জু ভাষা ও সাবলীল ভঙ্ছির রূপবেখায়। প্রবাদ-প্রবচন, 
উপমা-উৎপ্রেক্ষার অজন্তর প্রয়োগে কাব্যখানির উৎকর্ষ লক্ষণীয় । 
কাব্যমধ্যে শ্রীকফের জন্মমুহর্তের কূপ বর্ণনার বাতি আমাদের সংস্কৃত কাব্যের 
উপমা-অলংকারের কথ ন্মরণ কবিয়ে দেয় । 
ভূজের বর্ণন কেব। পাবিব করিতে । 
সমান হইব কেবা তাহার সহিতে ॥ 
কর্কশ কৰিব কর মৃণাল কঠোর । 
স্থবলিত মৃছ বাহু কেবা পাব ওর।॥ 
বম্তাতরু উরু দেখি লাজজে হেট মাথে। 
ফল কালে ছলে পার করে প্রণিপাতে |", 
এছাড়া, কাব্যমধ্যে বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ ও তার অনুবাদ দেখে যনে 
হয়, ষশশ্চন্দ্রের সংস্কৃত সাহিত্যে ও যথেষ্ট বুাত্পত্তি ছিল । 
কোনে। মানুষই তার সামাজিক পরিমগ্ডলকে একেবারে অতিক্রম করতে পাবেন 
না। তাই, “কষঃমজল+-কাব্য রচনা করতে গিয়েও কবি তৎকালীন সমাজের অনেক 
রীতি-নীতির বর্ণনা করেছেন। কোথাও কোথাও দু-একটি ছত্রে জীবনচিত্র আমাদের 
সামনে বাস্তব ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । 
গোকুলে শ্রকফ্ের জন্ম হয়েছে এই বার্ত। পেয়ে কংসরাজ সেই শিশুকে হত্য। করার 
জন্তে, পুতন। বাক্ষীকে মোহিনীরূপ ধারণ কবে যেতে বলেন। পুতন। পুত্রশোকের 
ছল করে এসে, ষশোদীকে তার সন্যে!জাত পুত্রকে একবারমাত্র কোলে নেবার প্রার্থন। 
জানয়ে বলেন, 
দাসী হঞা। তোমার পায় মদত খাটিব। 
বিন মূলে আত্মা আমি তোমারে ৰিচিব ॥'২ 
পুতনার এই উক্তি শ্রবণে যশোদার মনে ঘে স্তাব উদয় হয়, তার অতি সহজ ও. 
বাস্তব বর্ণনা ধরেছেন কবি নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্্রেষ মধ্যে 
“ঘশোমতি বলে. এই রূপে বিষ্ঞাধবি | 
দাসী হব আসি মোর মনে ভয় করি | 


১. প. সং২ঃ থ। 
২. প.সং৫৩ক। 


০৩৫২ সতেষে! শতকের বাড় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


ইহার দাপীর ক্ধপ নাহি মোন অঙ্গে। 
রাঁখিলে কখন পাছে হজ কোন্‌ ্্ষে 1১ 
নিজের চেয়ে কপবতী বমণীকে সংসারে দাপী করে বাখাও লিাপদ নয়, ধশোদার 
এই গ্বাভাবিক মনোভাবটি এখানে হুন্দরভাবে পৰিশ্ফুট | 
আলোচা কাব্যের পূর্ণমাসীর রূপবর্ণনা আমাদের প্রীরুষ্কীর্তনের' বড়াই-এর কথাই 
মনে করিয়ে দেয়-_ 
ধবল সকল বেশ তাছে জটাভার। 
কপালে উজ্জল ফোট। গঙ্গামৃতিকার ॥ 
টা ভালের চামে ঢাকএ লোচন। 


শিরী লোচনে গলে জলের রাড | 
ভালমতে কোন জনে না পাএ দেখিতে ॥ 
ব্দনে দশনহীন গাল মুখে পৈনে। 

পরকাশ ভাষ নাহি বলিবারে আস্তে ॥ 
গলাএ তুললীমাল জপমাল। করে । 

পীঠ মাঝে আছে কুজ দেখি লাগে ভবে ॥২ 


'গোবিন্ববিলাস'-কাব্যের লৌকিক অংশের ওপরে শ্রীকুষ্ণকার্তনে'র অনেক প্রভাব 
লক্ষ কর! যায় । বাক্যাংশগত মিলও অনেক পাওয়া যায়। তবে, শ্রীরুষ্ককীর্ভনের 
রাধার সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের রাধার একটি মৌলিক পার্থক্য রম্বেছে। “গোবিন্দ- 
বিলাসে'র রাধ। অল্পবন্ধসী হলেও সে অশেষ চাতুরী জানে । এবং কৃষ্ণদর্শনের পূর্ব 
থেকেই পদাবলীর রাধার মতো! সে কৃষ্ণ প্রেম-পাগলিপী । তবে, সম্ভোগের বর্ণনায় 
কবি যতোখানি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, বিরহের বর্ণনায় ততোখানি নয়। তাই 
রাধাবিশ্নহের আকৃতি “্রীুষঃকীর্ভনে'র বা পিদাবলী'র মতো আলোচা কাব্যে আমাদের 
হ্বদয়কে স্পর্শ করে না। 

আলোচ্য কাবো তক্তিরমের আধারে আদিরস পরিবেশিত হয়েছে । যদ্দিও তার 
মজে সঙ্গে বাৎসল্য, মধুর ও করুণ রসও পাশাপাশি রয়েছে । সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যেই 
আদিরদের ছড়াছড়ি। তার কারণ স্বরূপ বল! যায়, আমাদের দেশে ধর্ম লোক-জীবনে 
ভোগাকাম্ধাব বাস্তবতাকে অগ্রাহথ করে নি। মন্দিব-শিল্পে, বৈষণব-কাব্যে, তান্ত্রিক" 
আচাবে ভার পরিচয় আছে। ধর্মের সঙ্গে কামকে আমরা একসজ্ে মেনেছি। জাই 
দেবদেবীর আখ]ান-বর্ণন। কনতে গিয়ে মধাযুগের কবিকূল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোগের 


টপ প্‌, সং ৫৩ক । 
২, এ. ২৩৭খ। 


অপরিচিত ও স্বক্প-পরিচিত কবিদের রচনার পুঁথি-ভিদ্বিক আলোচনা ৩৫৩ 


দ্াক্গিত্ব দেবতায় সম্পণ করে “অপ্রাক্কত ব্যাপার' বলে নিজের। পাশ কাটিয়েছেন। কিন্ত, 
তবু সব সময়ে তীরা নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি। সুতবাং একথা অনন্বীকার্য ষে, 
সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্গার-রসের বর্ণনারও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতো! | 
আর আঠারো। শতকে এর ষে প্রাবল্য দেখ দিয়েছিল, তার শুরু হয়েছিল যে সতেবে! 
শতকের শেষ দিক থেকেই, বিভিন্ন কবির কাবো তার পবিচয় যেলে। যশশ্চন্জ্র ও 
সম্ভবতঃ পরিবেশের প্রভাবে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শৃঙ্জারবরসের অবলম্বনম্বরূপ 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে গ্রহণ করে সমকালীন রুচিকেই তৃপ্ত করেছেন । 

মেকালে মেয়েদের মুখে প্রবাদ প্রবচনের ছড়াছড়ি ছিল। এমন অনেক হুন্দর 
প্রবচন পাই আমর। আলোচ্য কাব্যে । এদের দু-একটি উদ্ধত করা হলো--- 


এক। 'বামন হইক্সা! চাহ চান্দ ধরিবারে। 

লাক দিক ঘাত্যে চাহ সমুদ্রের পারে ॥৯ 
দুই । 'কামারের ঘরে স্থচি বিচিবারে চাহ ।,২ 
তিন । 'সমুত্রের জলে আমি থল বুঝিবারে । 


দণ্ড অবলম্ব করি জলের মাঝাবে 0৩ 


শ্রীরুষ্কীর্ভনে' শ্রীকফের বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধা_“সাকে দিলে। কান সোখা 
পানী, এবং “বিনি জলে চড়াইলে। চাউল*। “গোবিন্দবিলাসে' দেখি, শুধু রাধা নয়, 
সেখানে সকল গোপীবই একই অবস্থা । কেউ শাকের সঙ্গে তগু,ল মিশিয়ে দেয় কেউ 
চালের বদলে শুধু জল, কেউ জল ছাড়া শুধু চাল বসিয়ে জাল দেয়ঃ কেউ বা “শকবা 
বিহনে' কেবলমাজ হুন দিয়েই পাসপান্র বান্না করে । এই সব বর্ণনার পরে কৰির বর্ণন। 
ক্লাইমেকে। পৌছায় 
“কেহো। বা খেস্থ মুখে দিতে ছিল হুন। 
তার নিজ পতি গাবি করিছে দোহন ॥ 
ছাড়াইঞা গাবির মুখ সেই রূপবতী । 
পতিমুখে হন দেই অচেতন মতি ॥ 
তার নিজ পতি বলে ছাসিঞা হাসিঞা। 
পরিহাম কর পারা একল। দেখিঞা ॥'৪ 
আলোচ্য কাব্যথানিতে পদ্দাবলীর ভাব ও রূপেরও প্রভাব লক্ষ কর! যায় কোথাও 
কোথাও । 


১. প.সং২২ঞক ! 
হ, এ, ২খচখ। 
৩, এ ১৩৬ক। 
৪১ শী ৩৫১খ। 


ঝবাঢ় বাংল।--২৩ 


৩৫৪ সতেবে। শতকের বাঁঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


“তণনের তাপে বদি অঙ্কুর মরিৰ । 
পশ্চাত হইলে বৃষ্টি তাহে কি করিব ॥ 
বিরহ সম্তাপে যদি আজি প্রাণে মরি । 
কি কৰিব পাছু আর বাধিক! সুন্দরী |” 
এই অংশটি আমাদের বিদ্যাপতির 'মাথুর-বিরহে'র “অঙ্কুর তপন তাপে যদি জাবব 
কি করব বারিদ মেছে'-_এই বিখ্যাত পদটিকে মনে করিয়ে দেয় । 
ছাড়ে ষদি নিজ পতি অসতী বলিয়! । 
লঞ্াছি সেকথা আমি গলায় পড়িঞা। |” 
এই পদাংশটি বিখ্যাত বৈষ্ণব পদ-_-'তেমার লাগিয়া! কলঙ্কের হার গলায় পরিভে 
হ্থখ'_-ইত্যাদি কাব্যাংশ স্বরণে আনে । 
“গোপীজন বলে সখী কিসের বিচার । 
যতন করিঞ রাখ নন্দের কুমার ॥ 
স্থন সব সখিগণ চাহ কার বাট । 
রাখিতে পরান নাথ চল যাব ঠাট 1৩ 
এই অংশটি আমাদের খুব সহজেই গোবিন্দ ঘোষের বিখা1ত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ 
-“হেদেরে নদীয়া বাশী কার পানে চাও”-মনে করায়। আবার কোথাও দেখি, 
কেবল ভাব এবং ভাষার দিক দিয়ে মিলই' নয়; পধাবলীর সথরও সেখানে শোনা যায়)_ 
“অগাধ বিরহ সিদ্ধু গহন গম্ভীব। 
বিষম বিরহ বাধ! তাহ লব নীব ॥ 
অশেষ মনের ঘুর্ণ আবর্ত তাহার । 
অগাধ বিরহ নদী শতত অপার ॥ 
ডুবিল তাহার মাঝে বিরহিনী বাধ1 18 


॥ দ্বিজ গঙ্গাদাস £ চণ্ডীমজল ॥। 


রাড়ে কবিকস্কণ মুকুন্দরাম চক্রবতীর “৮শীমঙ্গল"কাবায, অস্ত চণ্তীমঙ্গজলকার কবিকে 
আচ্ছন্ম করে বেখেছে। সত্ডেবে। শতকের ববি ছিজ হবিরামের “চগ্তীমজল' কাব্যখানি, 
কেবলমান্ত্র “বঙ্গপাহিত্য পরিচগ্ের প্রথম খত্ডেই তার অন্থিত্ব বজাকস রাখতে প্ববেছে। 
আজ তীর পুঁথি পরীক্ষার কোনে উপায় নেই। কৃষ্রাম দাসের চত্তীমঙ্গল-কাবোর 
কথ। আগেই বলা হয়েছে । আমবা বর্তমানে চিত্ীমঙ্গলের একজন অপবিজ্ঞাত কবির 
পরিচয় দিচ্ছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি সম্পূর্ণ নতুন। 
প.সং ২৭৪খ। 
এ; ৪১৭ক। 
এ, $৩৪ক। 
এ, ৩২১ক; 


রি নে 4 রর 
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মেদিনীপুরের বরদ পরগণার রাজা দলপৎ সিংহের স্ভাকৰি দ্বিজ গঙ্ষাদাসের 
“চণ্তীষঙ্ষল'-কাব্যের পরিচয় সম্প্রতি আমরা পেয়েছি! মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল 
অঞ্চল থেকে এক মাইলের মধ্যে বরদা গ্রাম । এখানে দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির 
রয়েছে ।১ সতেরো শতকের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটালের চন্দ্রকোণা বিভাগের 
জমিদার ছিলেন শোভা সিংহ । এর ভাই হিম্মৎ মিংহের নামে হেতষপুর” এবং 
দ্লপৎ সিংহের নামে “দলপতপুর' গ্রাম রয়েছে ঘাটাল মহকুমায় । “বাহাবিন্তান।- 
গ্রন্থে জাহাঙ্গীরের বাজত্বকালের (১৬৫-১৬২৮) প্রথম ভাগে বাংলার বিশিষ্ট 
ছমিদারবর্গেধ মধ্যে বরদার নাবালক জমিদার দলপৎ সিংহের নাম পাওয়া ধায় | ইনি 
চন্দ্রকোণা। বরদ] ইত্যাদি অঞ্চলের জায়গ।রদার চন্দ্রভানের আত্মীয় ছিজেন।৩ সুতরাং 
দলপৎ মিংহের মভাকবি ছিজ গঞঙ্জাদাস নি:সন্দিষ্কভাবে সছেবো। শতকের প্রথম দিকের 
কবি ছিলেন। 
শ্রীঅক্ষয়ক্মার কয়ালের সংগ্রহে কবি ছিজ গঙ্জাদাসের “চঙ্গীমঙ্গলে'র খণ্ডিত পুথি 
আছে। তার মধ্যে ্রীমত্তের মশান পালাটি স্বতত্ত্রভাবে রক্ষিত হয়েছে । পুঁথিখাপির 
পৃষ্ঠ! -সংখ্য। ৬৬১ লিপিকাল ১১৪৩ বঙ্গাক। পুথিধ পুম্পিকটি নীচে দেওয়। হলে] । 
“ইতি অষ্ট দিনের গীত শ্রগঙ্জাদাস বিরচিত সমাপ্ত ॥ সন ১১৪৩ সাল ১৭ মাঘ 
রোজ শুক্রবার মকাম রাধাবল্লভপুর+ পরগণে জানাবাজ ( জাহানাবাদ ) চন্দ্রকোণা। 
ভিদেপুর শ্বয়্ আক্ষরমিদং শ্রী্জীবন সশ্বন। পঠনার্ে শ্রআনন্দি মহারাজ ॥” 
কবির নাম ছিজ গঞ্জাদাস। সংক্ষেপে গঙ্গেশ ! কবির পিতার নাম শ্রহুৰি। 
হরিনন্দন, গঙ্গেশ বিরচন 
বৃদুবীর যেন দহে লক্ক11+8 
দ্বিজ গজ [দাস যে রাজস্ভার কবি ছিলেন, ভপিত1-অংশ থেকে তা জানা যায়__ 
“পরিচয় পাঞা। বায় পড়িল চণ্ডীর পায় 
কন্তা দ্রিতে কল্য অঙ্গীক।র | 
চামুণ্ড চরণ সেবি গাএন গন্ধেশ কাব 
প্রতিঠিত বরদ। রাজার |, 
কবির পৃষ্ঠপোষক রাজ! সম্পর্কে কবি বলেছেন_ 
“শিক মাঝেতে রাজা রণকালে মহাতেজ। 
আছিল! বরদ। নগরে। 


দ্রামপুরের ইতিছাস, পৃ. ৬" । 
[ডিউ১২5৪)-$ 0819588 . 1. 
খু, 9. 58. %, 3. 1. 835 
প্‌. হং ক । 

হী. ৪৮ ॥ 


জী 


26৬ 


অন্যত্র পাওয়া যাক 


পঃতরে। শতকের বাড় বাংলার লমাছ ও সাহিক্ 


হুইজা সুখসীত প্রকাশ কল্য গীত 
গজেশ গাএন কৰিববে ॥১ 


ধন্য দলপতি রাজ। বুণকালে মহাতেজ! 
ছিল! রাজ বরদ। নগরে । 

হুঅ] রাজা স্থথসিত প্রতিষ্ঠ। করিল গীত 
গায়েন গঙ্গেশ কবিবরে ॥২ 


কবি সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জান। যায় না। এবারে কাব্যের একটু পরিচন্ 


দেওয়। যাক । 


“কমলে-কামিনীর' ব্ণনা-অংশ উদ্ধৃত করছি-_ 

“কামচাপ ক্রভঙগী সহজে চঞ্চলাপাঙ্গী 
অপান্ষে রাখেন গুপবান। 

অধবে অরুন গঞ্জে বিশ্বফল তাছে রঙে 
যেন ভাষা কোকিলী সমান ॥ 

নাদাদেশে নাকচোনা হীরায় জড়িত সোনা 
্রতিমূল বত্বের কুগুল। 

শ্রবণ উপর মাঝে কনক বলি সাজে 
লজ্দাভরে গীধিনী চঞ্চল ॥ 

দশন চপল রুচি নিন্দিঞা। দাড়িস্ববীচি 
'** হুল্যা অনাদরী । 

গপ্রিয়। আপন কায সর্ববকূলে মধু খার 
অভিমানে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥ 

কণ্ঠে হার মনিমালা যেন সৌদামিনী কল! 
প্রবেশে লঙ্জায় জলধারে। 

বিষুপদ নখভঙগ| পতিতপাবনী গঙ্গ। 
যেন ধারা হিমাজি শিখবে ॥ 

মৃণাল জিনিঞা ভুজে বিচিত্র কেনুর লাঙ্ছে 
করে শব্ধ স্বর্ণ কন্কণ। 

অঙ্গুলী চম্পক ছাদ দরশভাগ হ্য্যা টা 
নথবে পাইল স্ুশোভন ॥ 

(দাড়িম্ব) ফলের আভা কুচষুগ পাল্য শোত! 
অভিযানে দাড়িস্ব বিয়ে । 


১, প্‌. সং ৪খখ। 


২ খর. 


১৪ক। 


অপরিচিত ও ব্বয়-পৰিচিত কবিদের রচনার পুখি-ভিত্িক আলোচনা ৩৫৭ 


কমল কান দিয়া নিশ্মিল ফে জানে ইহা! 
জুযঙ্গ কাচলী পয়োধরে ॥ 

মাঝা ক্ষীণ দেখি তার নগর ছাড়িয়া আব 
মবগেন্দ্র গেলেন বনবাসে। 

রামরস্তা যেন তরু তারে জিনি দিব্য উরু 
বারণের কর নীবিপাশে ॥১ 


শ্রীমস্তের 'মশান' পালার অন্তর্গত আলোচা অংশটি সংস্কৃত-ঘে'য। হলেও এর অন্ুপ্রাস 
ও অলংকাবের সৌন্দর্য তুলনারহিত । চণ্তীর সঙ্গে শালিবাহন রাজার যুদ্ধের বর্ণনার 
ংশ থেকে কয়েক পক উদ্ধৃতি করছি-_ 


“সধনে সাজিয়। ষর্দি চলে নৃপবর । 
পঞ্চপাত্র তার সঙ্গে চলে হরিহর ॥ 
সাজিল হাতির পিঠে নৃপতির খুড়া। 
শত শত পাকী ধায় বাদ্ি রণচূডা ॥ 
নৃপতির দশ বেট! আঠার জামাই । 
যার মার হাক ছাড়ে বিশাশযু ভাই ॥ 
সাজিল রাজার করী যেন মেঘ ঘটা । 
দশণ শুভিছে প্রায় চপলের ছটা ॥ 
ধাইল রাজার বল নাগ্ডি লেখাজোখ]। 
পিপিলিক। দল যেন আমি দেই দেখ! | 
কটকের মাঝে লক্ষ পড়ে সিঙ্গ। কার।। 
বাজয়ে মৃবদঙ্গ ঢাক বীরকালি পড়। ॥ 
জঅঘণ্ট দাম] বাদ্ভ কিছুই ন। শুনি। 
নাচয়ে বাজার মল্প খড়গ লইএ) পানি ॥ 
সাজিঞ। নৃপতি বরণে রহে কথোদূবে। 
আজ্ঞ। দিল সেনাগণে নান্বিতে সমরে ॥ 
রাজার আদেশে পেন বলে ধর ধর। 
দেখিনা শ্রীমস্ত ভয়ে হইল ফাপর ॥ 
শীমন্ত বলেন সব পালাত্যা জাজ দুরে । 
আমার লাঁগিআ। কেন মরিবে সমবে ॥ 
হাসিঞা অভয়া বলে না করিহ ভর । 
আমার নফরে এখন জিনিব লমর ॥ 


১ প্‌. সং ১২ক-১২খ। 


৩৫৮ সতেরে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


শুভ আদি ঠমষাক্ুর জারে নাঞ্জি আটে। 
নিংহল নৃপতি কিবা তোমার নিকটে ॥ 
চারিদিকে ধায় দানা লইএন সেনাপতি । 
বেশরী বিমান মধ্যে রহে ভগবতী ॥ 
ঝাকে ঝাকে এড়ে বান নৃপতির ঠাট । 
দ্বিজ গঙ্গাদাস বলে ছুই দলে কাট ॥১ 
স্থশাল। ও জয়াবতী এই ছুই সতীনের কোন্দলের বর্ণনার অংশ থেকে সামান্ত 
উদ্ধৃতি “দওয়া যাক__ 
“সতীনে সতীনে তথ বাজিল কন্দল । 
মুখে বস্ত্র দিঞ| সাধু হাসে খল খল ॥ 
জয়াবতী বলে মেরা তোর ভাই কাটি। 
মুখ সামালিঞ। থাক শুন উড়্যা বেটি ! 
রাজার কুমারী আমি বসি রাজকোলে । 
প্রভৃর দক্ষিণে বসি কত বড বোলে । 
মোর রাজ্য মোর ভূমি মোর অধিকারে । 
কিন্বরী ৰলিয়া কেহো। না বলে তোমারে ॥ 
ছ্িজ গঙ্গাদাসের “চণ্তীমঙ্গল-কাব্যের যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তার লিপিকাল 
১১৪৩ বঙ্গা; অর্থাৎ ১৭৩৬-৩৭ গ্রীষ্টান্থ । সুতরাং পুঁথির লিপিকালের উত্তম 
সময় থেকে কবি সতেরো শতকে জীব্তি ছিলেন অন্থমান করা অলমীচীন হয় 
না। কিন্ত আলোচ্য কাব্যখানির একটি ভণিতা থেকে কবির সময় সম্পর্কে স্পই 
নির্দেশ পাওয়া যায়। ভণিতাটি এথানে উদ্ধত হলো_ 
ধন্ত দলপতি রাজ! বণকালে মহাতেজা 
ছিল বাজ বরদ! নগরে । 
হআ। রাজা হুখসিত প্রতিষ্ঠা করিল গীত 
গায়েন গঙ্গেশ কবিবনে £২ 
এই দলপৎ বাজ| বা দলপৎ সিংহ সতেরো! শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন এবং 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলাব অন্তর্গত বরদা পরগণার জমিদার ছিলেন এ কথ। প্রামাণিক 
ভাবে জান! যায় । অতএব কবি ছ্িজ গঙ্গাদাসও সেই সময়কার লোক । 


॥ স্বিজ ত্রিলোচন : মহাভারত ॥ 
কবির নাম জিলোচন চক্রবর্তা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি সম্পূর্ণ নতুন। 
বিশ্বভারতী পুঁথি ভাগ্ডারে এন একখানি “মহাভারতের পুখি রক্ষিত আছে। পুঁথি 


১. প, সং ঃঞ্খ-৪৪ক। 
চু এ, ১ 1 





অপরিচিত ও হ্ল্প-পরিচিত কবিদের রচনার পুঁথি-ভিত্তিক আলোচনা ৩৫৯ 


ংখ্যা ৬২৫৫ | পত্র সংখা। ৪১৯। খণ্ডিত। মহাভারতের আদি পর্ব। প্রাপ্তিস্থান 

আরামবাগ অঞ্চলের সালেপুর গ্রাম । লিপিকাল অজ্ঞাত। লিপি দেখে মনে হয়ঃ 
আহ্মানিক দুশো। বছর আগেকার । কাবোব আভান্তরীণ প্রমাণ বলে বচনাকাল 
সতেরো শতকের পরে নয় বলেই বিশেষজ্ঞরা অন্গমান করেন | বাংল! “মহাভারত; 
রচনার এঁতিহা অনুসারে আলোচ্য গ্রস্থের পর্ব বিভাগ নেই । 


| কবি পরিচিতি । কাবা পাঠে জানা যায়, কবির কৌলিক পদবী ছিল চক্রবতী । 


“ব্যাসের রচিত শ্লোক মধুর কবিত্ত। 
গোবিন্দের পাদপদ্ম সদা ভাবি চিত্ত ॥ 
চক্রবর্তী ভ্রিলোচন তণে এই রূস। 
শুন সাধু সর্বক্ষণ বৃদ্ধি পুণা যস ॥'১ 


কাবারস্তে কণ্ব দীখ গুরুবন্দনা করলেও গুরুর নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি। 
সকে, কবি তার অগ্রজের নামোজেখ করেছেন একাধিক বার । 


'ভারথ চক্দ্রিম? বল্লিতে অন্সিন। 
শ্রবণেতে পাপ হবে। 
কুফদাসাভজ কৃষ্ণ পদাম্থুজ 


বন্দি কহে ভ্রিলোচন ॥,২ 


এর থেকে মনে হয়, কবির অগ্রজ কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী তৎকালে স্থপরিচিত বাক্তি 
ছিলেন । হয়তো সেই কারণেই কৰি পিতা-মাত। কারও নামোজেখ ন। করেও 
একাধিকবার অগ্রজের নামোল্লেখ করেছেন । অর্থবা এর কারণ, কবির শৈশবেই পিতৃ- 
মাতৃ বিয়োগও হতে পাবে। যুগধর্মের প্রগাবে কবির বেষ্ণব-ধর্মের মানসিকতাও 
কাব্য মধ্যে লক্ষ কর। যায়। কারণ, কবি একাধিকধার নিজেকে “হব্িদাস দাল” 
“গোবিন্দের দাঁপ' ইত্যাদি বলেছেন । এছাড়া, সমগ্র ভণিতাগুচ্ছেই হবি, গ্রোবিন্দ ব| 
নাবায়ণের পাদপদ্ন স্মরণ কৰেছেন কবি। 


“বিনতা নন্দন যারে পৃষ্টেতে ধারণ কৰে 
ত্রদ্ধার বাঞ্ছিত সে চরণ । 
বহু আশা করি মনে ধ্যানে ধ্যায় ভ্রিলোচনে 


সেই পদে মাগস্ে স্মরণ ॥'৩ 
অথবাঁ-- 


১.প.সং২্৫ন্ক। 
হ, তী. ২*৬খ | 
৩ এ. ২৭ ক । 


৩৬* সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও লাহিত্য 


“জীবনে মরণে গতি গোবিম্দ চরণে । 
' চক্রবর্ভাঁ ভ্রিলোচন মাগে অন্থক্ষণে 1১ 
৷ কাব্য পরিচিতি | দ্বিজ ভ্রিলোচন প্রথমে গুরুর বন্দনা, তারপর গণেশ, নারায়ণ 
ও ্ৈপাক্সন বাসের বন্দনা করে 'ভাবৃত'-উপাখাান আবস্ত করেছেন । কবি তার কাব্যের 
উত্স হিসাবে বেদব্যাসের কথাই বার বার বলেছেন এবং কাব্যমধো কাশীরামদাসের 
কথ। কোথাও উল্লেখ করেন নি। 
'ব্যাপমূখে পন্মক্ফুটে ভ্রলক্ষে ব্যাপিল । 
দাঁস বলি কৃপা করি ব্যাস আদেশিল ॥ 
ব্যাম আজ্ঞা ভাষাছন্দে কহে ত্রিলোচন । 
গোঁবিন্দচরণে মতি বুহু অন্কুক্ষণ ॥”১ 
এছাড়া কবি নিজেকে “সত্যবতী সুুতদাপ', “ব্যাসের কিস্কর', 'ব্যাপদাস ভিলোচন' 
ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন । 
প্রকৃতপক্ষে, কৰি ত্রিলোচন চক্রবভী তার রচিত কাব্যে কাশীরামদাস অথব! 
বেদব্যান কাউকেই অনুসরণ করেন নি। তিনি মূল “মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব এবং 
শ্রীমস্তাগবতাদি' অন্তান্ত উৎস থেকেও অনেক পৌরাণিক আখ্যান সংগ্রহ করে তাদের 
একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন । আর সেই পুরাণ-সংকলনের নাম দিয়েছেন “মহাভারত' | 
ফলে কাব্যখানি স্থবুহৎ কলেবর ধারণ করেছে । 
দ্বিজ ভ্রিলোচনের নামে “মহাভারতে'র এই আদি পরধটি ছাড়া অন্ত কোনো পর্বের 
সন্ধান পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই, কাশীরামদাসের অতি জনপ্রিয় 'মহা- 
ভারতে'র আদিপর্ব থাক। সত্বেও কৰি কেন আবার নতুন করে এ একই পর্ব রচনার 
প্রেরণ! পেলেন । আমাদের মনে হয়, তৎকালীন সমাজ-জীবনে “মহাভারতের নাম 
দিয়ে বিভিন্ন পৌরাণিক গল্পও জনসাধারণের মধ্যে পাদবে গৃহীত হতো । বর্তমান 
কাবাটিতে সেই পৌব্াণিক গল্প-কাহিনী এতো বেশি পরিমাণে স্থান লাভ করেছে যে, 
প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ঘেতে ঘেতে অনেক সময়েই পাঠক কাহিনীর যোগস্থত্ হারিকে 
ফেলেছেন এবং সে সম্পর্কে কবিও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয় । কারণ, কাবা- 
মধ্যে কবি অনেকবারই পাঠকছ্েব পুরানো। প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবার নতুন 
করে তার বক্তব্য আরস্ত করেছেন । 
আলোচ্য কাব্যটিতে “মঙ্গলকাব্যে'রও যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা ধায়। প্রায় সব 
“মঙ্জলকাব্যে'ই যেমন নায়িকার বারমাস্যার বর্ণন। পাওয়। যাক্ব। আলোচ্য কবিও তেমনি 
একটি ৰারমান্তার বর্ণনা করেছেন। অবন্থ নাফ্িকার বল! চলে না। কৰি “দেবধানী"- 
উপাথ্যানে দেবধানী-নখী শতিষ্ঠাব বারমাশ্যার একটি দীর্ঘ-সুন্দর বর্ণনা করেছেন । তার: 
অংশবিশেষ নীচে উদ্ধত হলে।-_ | 


সস আশ 





১. প. সং ৩২৪খ। 
২, প.সং২৮ক। 


অপরিচিত ও স্বল্ন-পরিচিত কবিদের রচনার পুথি-ভিত্তিক আলোচনা ৩৬১. 


“ন্রিহ দারুণ শেলে হৃদয় বিদরে । 
বারমাস বঞ্চি আমি বিরহের জবে ॥ 
বৈশাখে দারুন বৌন্র দিবসের কালে। 
নিবাপে না হয় দ্িপ্ধ সদা অজ জলে। 
রজনী প্রবেশে নশ্ম বিলে পবন । 
দাহনে নিবর্ত হয় স্বামীবতিগণ ॥ 

রাত্বি দ্রিবা সম যোব বিরহ দাহনে | 
জ্যেট্টি মালে আম জাম আদি বুক্ষগণে । 
সপরূ সকল ফলে অতি স্থশোভন । 
ক্রিড়। কবি পক্ষগণ ফিবে অস্থক্ষণ ॥ 
বৃক্ষের সদৃশ ভাগা আমার নইল। 

এ হেন যৌৰন মোর বৃথা বৈয়্য। গেল ॥'১ 


বর্ণনাটি দীর্ঘ হলেও কবিস্বপূর্ণ। 


অন্তান্ত 'মজলকাবো'র প্রায় অপরিহাধ অঙ্জ, বিবাহ-বাসরে নারীগণের পতিনিন্দাকেও 
কৰি গ্রহণ কষেছেন । শিবছুগগার বিবাহ-বালরে বরবেশে শিবকে দেখে নমাগত 
রমণীর আপন আপন পতিনিন্দ। আরস্ত করেন । বর্ণনাটির অংশবিশেষ নীচে উদ্ধৃত 
হলো 


১০ 


প.সং৯১খ। 


জতেক বুষপিগণ অত্যান্ত মোহিল । 
নিজ নিজ পতিনিন্দ। কহিতে লাগিল 1... 
কেহ বলে পতি মোর বড়ই অধম । 
বচনে সর্বশ্য তার কর্মে নছে ক্ষম ॥ 

কেহ বলে পতি মোর যূর্থ ছুরাচার। 
বিদ্যালেশ কেমন শরীরে নাহি তার । 
লোকের অধম সেই অতিশয় মৃঢ। 

মিষ্টি বানি নাহি জানে সদ কহে বু ॥ 
বুঝাইতে মন্দমমতি ওঠে ক্রোধ করি । 
ৰচন আনলে তার সদ] পুর্য। নবি ॥*** 
কেহ বলে তোর পতি শতগ্তণে শ্রেষ্ট | 
মোর পতি অভাগার সর্ববাজেতে কুষ্ঠ । 
তথ্থাপি তাহার অহংকার নাহি ঘাটে । 
স্থয্যা থাকে তথাপি কথায় কাঠ ফাটে ॥ 





৩৬২ সতেরো শতকের বাট বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


আর জন বলে মোর ছুখের নাহি অন্ত । 
নিদারুণ বিধি মোরে দিল বৃদ্ধ কাত ॥ 
স্মতিলে উঠিতে তাবে হয়ত প্রমাদ। 
লোকেরে কহিতে লজ্জা মোর চিত্তবাদ |।”- 
কবি এখানে রমণীদের পতিনিন্দার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে কৌতুক সুষ্টি করেছেন। 
আবার, কোথাও কোথাও যুগ-প্রভাবজাত আদিরসের স্পর্শও দেখতে পাওয়া যায় ।২ 
দ্বিজ ত্রিলোচনের “মহাভারতে কোথাও কাশীরামদাসের নামোজেখ নেই । তবু, 
কবি তার প্রভাবমুক্ত নন। কাশীরামদান বিরচিত “মহাভারতের আদিপর্বের মধ্যে 
বিষয়গত মিল শুধু মূল কাঠামোটুকুতে । তবু, তারই মধ্যে কোথাও কোথাও 
কাশীরামদাঁসের বর্ণনাভঙ্গী কবির জেখনীতে প্রভাব বিস্তার করেছে । বিশেষ করে 
যুদ্ধের বর্ণনায় । আমরা দু-একটি অংশ উদ্ধৃত করছি । কাশীরামদালের “মহাভারতে: 
দেখ যায়, ভীমসেন স্তযোগ পাও! মাত্র সকলকেই পায়ে ধরে অত্তরীক্ষে ঘুরিয়ে 
ছেড়েছেন ।-- 
“শত হাসিয়। ভীম ধরে ছুই পায়। 
অন্তরীক্ষে তূলিলেক মন্দ্র মহাকাক় || 
ক্ষপ্রমির ধরিয্র। প্রহারে যেন নক্র । 
আকাশে শ্রময়ে যেন কুম্তকার চক্র || 
বুলাইতে তথাই তেছ্জিল মন্দ্র প্রান । 
পেলাইয়। দিল ভূমে যেন তলাখান ॥।5 
'্ধজ ভ্তিলোচনে অন্ুব্ূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ।_- 


“একবারে ধরে ভীম সভাকার কর । 
ঝাকড়ায়্যা ধরি তুলি শূন্যের উপর ॥ 
অন্তরিক্ষে ভ্রময়ে সকল সহৃদবে । 
কুম্তকার চক্র ঘেন ছ্ন পাকে ফিবে 1175 
অথবা,__ 
“ছুই হাথে হিড়ম্বেরে ধরিল বলবান। 
অন্তবিক্ষে ভ্রময়ে যেমত তলাখান ॥'৫ 
ছোটো বড়ো৷ যে কোনে! যুদ্ধের পরেই রণস্থলের আহত টদন্যগণের বর্ণনার ক্ষেতে 


». প.সং১৭১ক। 

এ. ১৬থ। 

৩. বি. ভা, পু, সং ৯২*। প.সংণক। 
৪ এ ৬২৫৪৫ প.লসং১৮৭ক। 
রী. ই রী, 


অপাঁরচিত ও স্বয্-পর্বিচিত কবিদের রচনার পুখি-ীভত্তিক আলোচনা ৩৬৬ 


প্রতোক মহাতারতকার্ই কাশীরামদাসকে হব অন্বকরণ করেছেন৷ কাশীব্বাজ- 
কন্তাত্রয়ের হ্বয়ন্থয সভার বর্ণনা! থেকে অংশবিশেষ উদ্ধত করাছ-_ 
“কাটি নকল অস্ত্র গঙ্জার কুমার । 
নিজ অস্ত্রে যাজাগণে করিল প্রহার ॥ 
কাহার কাটিল মৃণ্ড কুণ্ডল সহিত। 
শ্রবণ কাটিল কার দেখি বিপরীত ॥ 
শরীর তেজিল কেহ ভূমিতলে পড়ি । 
বত্ব অলংকার সৰ যায গড়াগড়ি ॥ 
বাম হাথ সহিত ধনুক পেলে কাটি । 
বুকেতে বাজিলে কেহ করে ছটফটি ॥"১ 
যুদ্ধোত্তর বণক্ষেত্রের এই স্থন্দর বর্ণন1 ভঙ্গীটিকে অতিক্রম কবে পরবর্তা কোনে 
কৰিই আব অগ্রসর হতে পারেন নি। দ্বিজ ভ্রিলোচনের বর্ণনার শৈলীটিও অনেকটা 
এই ঝুকমের-_ 
মুহূর্তেকে গ্রঙ্গাপুত্র করি মহামার | 
মারিল যতেক্ক সৈন্য বণিতে বিস্তার ॥ 
কাহার কাটিঙ্গ যুণ্ড কুণ্ুল সহিত। 
অস্ত্রাঘধাতে কোন জন হৈল মৃচ্ছিত ॥ 
বুকে বান বাঙ্গি কার বারি হইল অন্ত। 
কাহার কাটিক্া! পড়ে ছুই পাটি দন্ত ॥ 
কুচ্ছিত করিঙ্গ কার নাল! কর্ণ কাটি । 
ভূমিতলে পথ্ি কেহ করে ছটফটি ২ 
“বিরাট-পর্বে কুরুদূল কর্তৃক বিরাট বাজার গোধন হরণ করতে এলে, তাঁদের বাধ! 
দিতে গিযে অজু'ন দূর থেকে ভ্রোণাচার্ধকে দেখতে পান। তখন ছদ্মবেশের অন্তরালে, 
আপন পরিচয় গোপণে ভ্রোণাচার্যকে দিতে গিয়ে অন, অস্ত্রের মাধ্যমেই গুরু-প্রণাষ 
ও আত্ম-পরিচয় নিবেদন করেন । কাশীরামদাসের সেই সুন্দর বর্ণনাটির অন্থুক্বপ বর্ণন। 
পাওয়া! যায় ছি ত্রিলোচনের কাব্যে কুরু-পাগুবের অস্ত্রপরীক্ষা। গ্রসজে-_ 
“তবে পার্থ মহাবীর টংকারি ধন্থকে ॥ 
গুরু প্রণমিব হেন বিচারিল মন । 
দেখাইতে নভাপানে ইন্ছ্রের নন্দন ॥ 
অস্ত্র মাবি গুরুপদে কবিল প্রপাম। 
অদ্ভুত পার্থের বিস্ভা লোকে অস্থপাম ॥,৩ 





ভা. পু: সং ১৭২৭। প. সং৭৪ক। 
এ, ৬২৫৫। প. সং ১২৬ক। 
এ ই. প. সং ২*নখ। 


টি ৰ্‌ 
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৩৬৪ সতেয়েো! শতক্ষের রাড বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


পর্বোপরি বল! যায়, কাশীবরামদাসের “মহাভারতে'র একাধিক ভণিতাব মধ্যে 
একটিকে কবি ৰারংবার তাঁর কাব্য মধ্যে বাবহার করেছেন। 
'কৃষ্দাসান্থজ কষপদা দুজ 
বন্দি কহে কাশিদাসে।'৯ 
ভ্রিলোচন চক্রবর্তা এই ভণিতাঁটিকে এই ভাবে ব্যবহার করেন-_ 
কিষদালানথজ কফপদাশুজ 
বন্দি কহে ত্রিলোচন ॥”২ 
আশ্চযের বিষয় এই, উভয়েরই অগ্রজের নাম “কষ্ণদাস? | 
আলোচা পুখিখানি খণ্ডিত থাকায় পুঁথির লিপিকাল জানা যায় না। তকে লিপি 
দেখে মনে হয়, অন্ততঃ ছু'শো বছরের পুরানো হতে পাবে; এবং পুথির ভাষা দেখে 
মনে হয় কবি অন্ততঃ আরও এক শতাববী পূর্বের হতে পারেন। এছাড়। কাবোবু 
ভাষায় অভিশ্রতির কোনে। নিদর্শন নেই | এব থেকেও মনে হয়ঃ ভ্িলোচন চক্রব্তীর 
“মহাভারত'খানি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বচন] । 


॥ কৃষ্ণরামদাস 2 চণ্ীমজল ॥ 


কৃষ্করামদাস রচিত পাচখানি “ঘজলকাব্যের কথাই পণ্ডিত মহলে পরিচিত এর 
রচিত “চণ্তীমঙ্গল'-এর পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে ।৩ স্ত্বাং আলোচা কাবোর 
আলোচনা কোনে। সাহিত্যের ইতিহাপে নেই । পু 'থটি মগবুহাট থানার কামালপুর 
মৌজার পশ্চিমবেলে গ্রামের, শ্রীহবেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের বাড়ী থেকে লংগৃহীত। 
পত্র সংখ্যা ২-৭৩। খণ্ডিত। “চণ্ডীব মশান পালা? । 
আলোচা প্রাথথানি “চত্তীর শান পাল হলেও আমর) একে “চত্তীমঙ্গল' নামেট 
উল্লেখ করছি । তার কারণ কবি নিজেই একে চগীমজল? আখ্য। দিয়েছেন-_ 
“কালীর পাচালী আদি রচিল সকল । 
অধিক যতনে এই চণ্ডীর মঙ্গল | 
কবি ধদি এই অসম্পূর্ণ রচনাকে “চণ্ীর মঙ্গল” বা “গ্তীমঙজল” আখা। দিয়ে থাকেন, 
তাহলে আমাদেরও এই নাম ব)বহারে আপি হওয়ার কথা নয়। 
তবে কবি যে কেবল “চণ্ডীর মশান পালা” রচনা কবে, তাকেই গৌরবাশিত কবে 
“চণ্ডীর মঙ্গল' বলেন নি, তিনি যে “চস্তীমজল?-এর একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্যই রচন! 
করেছিলেন তারও প্রমাণ প্রাপ্ত পু'থিখানি থেকেই পাওয়। যায় । সাধারণত তৎকালীন 


মল পস্উল 


১. বি, ভা, পু. সং &১১। পূ. সং ৪৭থ। 
২, এ. ৬২৫২ প. সং ২*৬খ। 
৩. এ সম্পকে বিস্তারিত আলো চনার ভস্ত বমান । লেখিকার প্রবন্ধ 'কৰি কৃষরামদাসের অপ্রকাশিত" 

চন, 31701801 হ55568101) 0001081, ৬০।, ৮, 75-86 আস্টুবা। 
৪, প. সং ১৮ধ। 


অপরিচিত ও স্বল্প-পরিচিত কবিদের রচনার পৃখি-ভিত্তিক আলোচনা ৩৯৫ 


কবিরা কাব্য মধ্যে এক একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধ পদনিচন্ের শেষে পদ সংখ্যা জাপনের 
জন্ত একটি সংখ্যাজাপক অন্ধ বাবহার করতেন। আলোচ্য “মশান পালা পুঁখি- 
খানিতেও দেখ! ঘায় পত্র সংখ্যা এক থেকে শুরু হলেও, পয়ার ত্রিপদীর পদ সংখা 
সেখানে অনেক বেশী। লিপিকর “চপ্তীর মশান' পালাটি নকল করবার সময় পুর্ণাঙ্গ 
কাব্যখানির পদসংখাগুলি অবিকল রেখেছিলেন বলেই কঞ্চরামদাস যে কেবলমাত্র 
'চত্তীর মশান' পালাই রচনা করেন নি, একখানি পুর্ণাঙ্গ কাব্য রচন। করেছিলেন, একথা 
অনুমান করতে আমাদের অস্থবিধা হয় না। 


কষ্চরামদাসের “চস্তীমঙ্গল' তার বর্বশেষ রচনা । এব প্রমাণ 'চণ্ডীম্ল'-কাবয 
মধ্যেই পাওয়া ষায়-_ 
এনরে গান সব এক বোল আগে। 
জে জাও এড়িক্া গিত মোব দিব্য লাগে ॥ 
চণ্ডীর আদেশে ইহ1 রচিল জতেক । 
নিশ্চয় এডিয়া গেলে অধন্ম অনেক ॥--. 
কালির পাচালি আদি রচিল সকল। 
অধিক জতনে এই চণ্তীব মঙ্গল ॥ 
কবি রুষ্ণরাধ বলে ভাবিয়া ভবানি। 
ও রাঙ্গ। চরন বিনে আর নাহি জানি ॥?১ 


'অ[লোচ্য কঞ্চরামদাম ঘে সতেবো শতকের নিমত। গ্রামনিবালী কষ্খরামদাসের 
সঙ্গে অভিন্র সে কথাও কাব্য থেকে জান। ঘায়-- 


ভগবতি নাম দাষ নিমিত! গ্রামেতে বাষ 
কায়েস্ত কুলেতে উতপতি । 
হইয়্াত একচিত ব্রচিল৷ চগ্ডির গিত 


কুষ্ণরাম তাহার সম্ততি ॥&২ 


কষ্য়ামদাপ তার রচিত অন্তান্ত কবর মতো! আলোচ্য কাবোও বাজার কোটাল 
ইত্যাদি চরিত্রের মুখে আব্বী-কার্ণা-হিন্্ী মিশ্রিত ভাষ। প্রত্নোগ কবেছেন। নাবীৰ 
রূপ বর্ণনাক্ সংস্কৃত অলঙ্কার শান্্ান্ছসারী ভাষা বাবহার করেছেন। কোথাও আবাব 
্রঙ্গবুলী ভাবার সৃষ্ঠ প্রয়োগও আমাদের মন হরণ করে। উদদাহর্ণন্বকূপ আমব। 


“কমলে কামিনী'র বর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি-- 
“ত্রিতৃবন জননি লিল। কর অপঘন 
হর নাহি বুঝত মাস! । 
১ প.সং১৮খ। 


৮ তী, ছ্হ্খ। 


৩৬৬ সতেরো। শতকের রাড বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


মাগত লছমিনাথ কমলাসন সাথ 
পদ পঙ্কজ ছায়া ॥ 
লোচন লারস তাহ মধু লালস 
ভ্রমর পতি তরু জোর । 
মালতি মাল। করবি ভেল বেড়ল 
তড়িত জড়িত ঘন ঘোর ॥ 
মাজা খিনতর কিঙ্কনি চঞ্চর 
মণ্রির পদ অরবিন্দে। 
লোহিত অধর সদা করুএঢিল ঢল 
বাধুনি জাবক নিন্দে ॥ 
খেনেকে উগাবই পুন পুন লোগ্পই 
খেলত নগরব বালা । 
রাজ হংস জত চৌদিগে উনমথ 
কামলু ভয় মাতোয়ালা। 
আননে আনন চকরবাকগণ 
কোকিল পঞ্চম গানে । 
গুঞ্বি ঘন ঘন সঞ্চরি মধুকর 
ভূলি রহল বস পানে ॥ 
কিসনরাম ভনে হর মোন মোহিনে 
ছুরগত তারিনি নাম] । 
ভৰ অন্ধকার পার কর গ 
করুনামই হব রাম। ॥৮১ 
পিংহলে বন্দী ও মৃত্যুদণ্ডাজ প্রাঙথ শ্রীপতির, জননী খুল্পনার জন্যে শোকের 
বর্ণনাটিও স্বদয়স্পশাঁ_ 
খুলন। জননি মোর.  ছ্ঃখের নাহিক ওর 
ভাবিতে ফাটীয্। জায় বুক। 
ছুখানি চরণ তার সেবা না করিলাম আব 
আর না দেখিব গিয়া মুখ ॥ 
পূর্বকালে শক্র ছিন্থা পুত্র হইয়া! জনমিজু 
পালন করিল। কাখে কোলে । 
বাড়াইয় ষায়া কুল হৃদয় হানিয়। শুল 
ভবাইহ ছু সিলধু জলে (৯২ 
১. পদ সং ১৬ক। 
২, খ্. ৩ ক-খ। 


অপরিচিত ও স্বক্-পর্িচিত কবিধের রচনার পুঁধি-ভিত্বিক আলোচনা ৩৬৭ 


শপতিকে রক্ষা-হেতু দেবী চণ্তীর জরাতুর বুদ্ধাবেশে মশানে আবির্ভাবের বর্ণনাটি 
ৰাস্তবধর্মী-_ 
“কোটবে নয়ন ছুটী মিটী মিটী করে। 
নাবিয়া পড়িল তৃরু তাহার উপরে ॥ 
কোকড়া নকল গায় স্থখাইল যাস। 
লাগিয়াছে তন্ বাড় নিত্য উপবাস । 
ক্ষেনে উচা হয় বুড়ি পিঠ নড়ি দিয়] । 
ছুআটু কোকড় করি আকাপ চাইয়। | 
কাখেতে চুপড়ি তাতে সস্তাপানা জত। 
তুলসী বিল্লির পত্র ছুর্বা গাছি কত” 
সিংহলে শালিবাহন বাজার সঙ্গে শ্রীপত্ির কথোপকথনের মধো দিয়ে রাজা? 
সদয় চরিত্রটি ফুটে উঠেছে__ 
“তোমার জনক ধন্য কবিল অনেক পণ; 
ভাগ্যের অবধি নাহি তার। 


কামন। কবিয়! বুঝি সাগরে শ্বরির তেজি 
পাইস্বাছে জন্নি তোমার ॥ 

তাগ্যবতি বটে সেই দেোস মাত্র বলি এই 
হৃদয়ে নাহিক দয়। লেস । 

নিস্ধে নাহি করি কেমনে পরান ধরি 
হেন পুত্র পাঠায় বিদেশ | 

রাজ' ঝড় নিদারুন জতেক কহিল। গুন 

বিপরিত বুঝি আমি সে। 
দয্। নাহি কিবা ধশ্ম বুঝি দেখিয়। মম 


এতদুরে পাঠায় তোমাকে ৮২ 
শ্ীপতি বিক্রমকেশরীর কন্যাকে বিবাহ করবেঃ _ছূর্বলার মুখে এই সপত্বা আগমন- 
বার্ড, পেয়ে, শ্রীপতিজায়। শীলার কাতর বর্ণনায় কঞ্চরামদাস উচ্চাঙ্গের কবিস্ববশপ্র 
পরিচয় দিক্সেছেন__ 
“শুনি দুর্বলার কথ! মরমে পরম ব্যাথা 
বসিয়া! বূপসি মন হর | 
মন পোড়ে ছুঃখানলে ফুকরিয়। নাই বলে 
নথরে আখর লিখে ধন ॥ 


১ প.নংজ্ক। 
হ. এ. ২ ধ। 


৩৬৮ সতেরো শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


ভাবিয়া সতার জাল। কাদে নৃপতির বাল। 
মুখ থুয়্যা অপর করেতে । 
তাই দেখি বুঝি হেন বিমল দর্পণ যেন 
দ্বর্ণদণ্ড তাহারে ধরিতে ॥"৯ 
কষফরামদাসের অন্যান্ত কাব্যের মতোই আলোচ্য কাব্যখানিও অঙ্গীলতাদোষে 
দুষ্ট । নৌকার বাঙাল নাবিকদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এবং সিংহলের শালিবাহন- 
রাজার কন্তা! শীলার “বারমাসিয়া-বর্ণনা। অংশে এই অঙ্গীলতার পরিচয় পাওয়া যাস । 


॥ রাজারামদ্ধাস £ নারায়ণীমঙল ॥ 


রাজারামঘাশের “নারায়ণীমঙ্গল'-কাব্যেত্ পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে ।২ 
পু'থিটির লিপিকাল ১২০৬ বঙ্গাব্দ । পত্র-সংখ্যা ৫৪ । অথগ্ডিত। 
বাংল। “মঙ্গলকাব্যে'র ধারায় 'নারায়পীমঙ্গল” একটি সম্পূর্ণ নূতন সংযোজন । রাজা- 
রামদাস ১৭০* প্রীষ্টাব্ে ধর্মের গীত' রচনা! করেন । তার আগে “সিত্যপীরের গীত” ও 
“নারায়ণীমজল' রচন। করেন।৩ কবির পিতার নাম দশরথ, বান ছিল মাগুরা জেলার 
শিহরবালি গ্রামে । ননারায়পীমঙ্ল-কাব্যে বাজারামদাস এইভাবে আত্মপরিচয় 
দিয়েছেন-_ 
পশ্চিমে মাগুর! সীমা পূর্বে মেদনমল। 
মধ্যস্থানে ভাগীর্থী হধাসম জল ॥ 
গঙ্গার পশ্চিমকুল যেন স্থরপুর । 
উত্তম শিহরবালি সভার সুন্দর ॥ 
পিতামহ গোকৃল বসতি পূর্ববাপর । 
দশরথ নাম পিতা গুণের লাগব ।॥ 
উত্তম তনয় তিন রাজারাম জ্যেষ্ঠ । 
অভিরাম জয়রু্চ ভাজন কনেষ্ঠ ॥.. 
মাগুর! বসতি শিহরবালি গ্রাম | 
তালুক আনায় খ। জেন কলি রাম ॥'5 


আলোচ্ কাব্যটির রচনার নিদর্শন হিসাবে আমকা। এর ।অংশবিশেষ উদ্ধত করছি-_ 


“আপোড়। পৃথিবী নাই চাছিলে অবনী। 
ভাৰিতে চিস্তিতে শেষ হইল রজনী ॥ 


অপরিচিত ও হ্বল্প-পরিচিত কবিদের রচনার পু'ধি-ভিতিক আলোচনা ৩৬৯ 


হেনকালে দেবীর পড়িয়া গেল মনে। 

গোক্ষ নাথ লঙরিল বাধ ছুই তিনে ॥ 

দেবী সঙরণে গোক্ষ রহিতে ন। পাবে। 
দ্রুতগতি উপনীত দেবীর গোচবে ॥ 

দেবী বলে গোক্ষ নাথ তুমি শি্ত পো। 
বল দেখি পূজা] হেতু করি কোন জো ॥ 
প্রণমিয়া গোর্স বলে শুন সতী মাই। 
তোমানে অধিক আর কে আছে গৌসাই ॥ 
ত্রিদেব! অধিক ঘোষে তোমার মায়ায়। 
প্রবঞ্চণ। কার কেন ছল গ আমায় ॥ 
ভবানী বলেন গোক্ষ চাতুবালি ছাড়। 
আণগম চীহয়। জুক্তি নাই তোর বড় ॥ 
প্রবাশিয়] বল পুত্র চিত্তে বিচাবিয়া | 
পাইলে আপোড়া খিতি যাই পৃজ] লৈয়॥ 
ধেয়ানে বসিল। গোর করি উধধ্ধ পানি। 
সবার আকুতি দেখে সকল মেদিনী ! 

তিল অর্ধ অবধি গণিল মহীতিল । 
বিংছালি নগর মাঝে পাইল নুস্থল ॥ 

স্ববূণ জানিয়] বলে গোর মহামতি । 

ভরথ বাজার পৃূজ। লই ভগবতী | 

বিংছালি নগর তার দেশের ছুল্পভ। 
বাজারে বকুল তরু স্থচারু পল্লব ॥ 

সেই স্থানে মৃত্তিমান হও দশতৃজ । 

বৃপতিরে দেখা দাও যদি লবে পুজ। ॥ 

এতেক বলিয়। গোর লইয়। বিদায় । 

নারায়ণী পদতলে বাজারাম গায় ॥১ 

রাজারামদাসের কাব্যের ভাষা সহজ, সরল, অলঙ্কার বজিত। কিন্ত বিষয়-বন্তর 
নতুনত্বই আলোচ্য কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 


ধর্মদাস বণিক ঃ নিরঞ্জন পুরাণ 


বিশ্বভারতী পুঁথি বিভাগে ধর্মদান বপিকের ধর্মমজ্জল'-কাব্যের একটি পুথি সংরক্ষিত 
আছে। পুঁথি-সংখ্যা ৪০৮। পত্রপংখা। ৩২৩। পুথিখানির লিপিকাল ১৬২৫ 


৩৭০ সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


শকাব্ বা ১৭০৩-০৪ শ্রীষ্টাব্ধ ৷ প্রাপ্তিস্থান রামনগর | সংগ্রাহক স্বর্গত কালীমোহন: 
ঘোষ মহাশয় । পুঁথিটিতে কোথাও কোথাও শ্যামপণ্ডিতের ভপিতাও রয়েছে । তবে, 
অধিকাংশই ধর্মদাস বণিকের বচন1। পুঁির পুম্পিকাটি নীচে উদ্ধৃত হলে]! 
প্যথাদিষ্টং তথা লিখি]তং লেখফে। নান্তি দোসকঃ ভীমস্ঠাপি রণে ভগ মুনিনাঞ্ 
মতি ভ্রমশ্চ । লিখিতং শ্রারামদেব সম্মী। পুস্তকমিদং শরীধশ্মদাস “ঘাষ | সাকিম 
ভ্রীবামনগর । শকাব্দা ১৬২৫।৮ 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তীর “বঙ্গতাষ। ও সাহিত্য" গ্রন্থে এবং ডঃ স্থকুমার সেন তীর 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাপ'-গ্রন্থে ধর্মদাস বণিকের নামোলেখ করেছেন । কিন্তু 
অশলোচা কবি এবং তার কাৰ্য-সম্পর্কে কোনে। বিস্তারিত আলোচনা এ পর্বস্ত হম্ব নি। 
ধ্্দাস বণিক জাতিতে বেনে ছিলেন । কাবোেব ভণিতা-অংশে একথা বান্ংবানু, 
উল্লিখিত হয়েছে । 
ধেশ্ের মঙ্গল কথা স্ুন সর্বজন । 
বান্ত। ধন্মদাস গীত করিল রচন "১ 
ধর্মদাম বণিকের বচিত কাব্যের নাম “নিবঞ্জন পুরাণ? ' 
“নিরঞ্চন পুরাণ সথনহ সর্বজন । 
বাণ্য। ধশ্মদ্দাস ভাসে আনন্দিত মন্‌ ॥'+ 


কৰি একে “পুরাণ' বলে উল্লেখ করলেও এতে পৌরাণিক বা দেব-কাহিনী নেই; 
রয়েছে মানবীয় কাহিন । ধির্মমজলে'র অন্যান্য কাহিনীর সঙ্গে এব কাহিনীগত বিশে 
কোনো পার্থকা নেই | 

ধর্মদাস বর্পিকের কাব্যরূচনা কাল নিপি্টভাবে জানা যায় না। তবে ধর্মদাস 
বণিকের এনিরগন-পুরাণের যে পুথি আমরা পেয়েছি তার লিপিকাল ১৬২৫ শকান্ধ 
বা ১৭*৩-০৪ গ্রীষ্টাৰ। এই পুখির মধ্যে শ্রীশ্তাম পণ্ডিত ও ধর্মদাস বণিক উভয়ের 
ভণিত। বুয়েছে । স্পষ্ট বোঝ! যায় গায়েন বা লিপিকরদেব হাতে পড়ে ছুই কবিবু কাবা 
এই পু'থিতে মিশ্রিত হয়েছে । সুতরাং, এই ছুই কবির কাবা ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের অন্তত: 
ভিশ-চল্িশ বছর পূর্বে রচিত হয়েছে বলে শ্বকার করতে হয়। হেই হিসাবে ধর্মদাস 
বণিক নি:সন্দেহে সতেবে। শতকের কবি । 


'ধর্মদাস বণ্কেন্র বাড়ী কোথায় ছিল, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া কঠিন। তবে, কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমীণ বলে মনে হয়, কৰি বীরভূম 
অঞ্চলেরই লোক ছিলেন। আলোচ্য 'নিরঞজন-পুরাণ'-কাব্যেব ভাষা অনেকাংশে 
বীব্ভৃূমের কথ্যভাষাকেই অনুসরণ করেছে । এ-ছণড়া, কাব্যমধ্যে লাউসেনের ঢেকুঝ: 


১. বি. ভা. পু, সং ৪১৮, প" সং ১৬পক। 
হু এ. প. স" ১৬ক। 


অপরিচিত ও স্বল্প-পরিচিত কবিদের রচনার পুঁথি-ভিত্তিক আলোচনা ৩৭১ 


ষা্থী। পথের যে বর্ণনা কৰি দিয়েছেন, তাতে উক্ত অঞ্চজের সন্সিকটস্থ গ্রামগুলির নাম 
ও অবস্থানের বে নিখুত বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ একমাজ্স স্থানীয় লোকের পক্ষেই তা 
সম্ভবপর বলে মনে হয় । অংশটি নীচে উদ্ধৃত কর! হলো-_ 


পল্পাবতী পার হইল চাঁপিএঞা নৌকায় ॥. 
হীবাঁপুর দিঞ। সেন কৰিল গমন । 

মাড়াগঞ্জে বান করি পুজে নিরগ্রন ॥ 
স্থন্দরপুরে আপি দিল দরঙন। 

লাঙ্গলহাটা দিএা৷ করিল গমন ॥ 

ঠেরা কান্দরকুল। বাম ভাগে ধৃঞা। 

সাহাপুর গ্রামে সেন উত্তবিল] মিঞা ॥ 

চণ্তীর চরণে সেন করিঞ প্রণতি । 

বিশ্রাম করিল ষভে তোথ। সেই বাতি ॥ 
প্রভাতে চলিলা। মেন হঞা! তোরাবান। 

সন্মুখে দেখিতে পালা মুলুক নিঙ্জান ॥ 

বৌলপুর গ্রামখান রহে কথেক দুরে । 

স্নান দান কৈল সভে আমিএা বললতপুবে ॥ 
ভালুকডাঙ্গ। রূপপুর বামেতে থুঁঞা ॥ 

আম্দুর পায়েড় সেন উত্তরিলা সি. ॥ 

আন্দুর পায়েড়ের ভিতর গ্রাম দিঞা। | 
ঘ্ুড়িসার মাঠে সেন উত্তরিল। পিএা। ॥ 
ঘুড়িসার মাঠে সেন বাজালা দামামা । * 
ডাহিনে স্থগড় রহিল বামেতে আকাম ॥ 
অজয়ের ধারে আসি হইল। সুস্থির । 

বড়ই ছুর্গম দেখে ঢেকুরের গড়। 

সেইস্থানে লাউসেন তোলে তামুঘর ॥'* 

ধর্ষদাস বণিকের “ধর্মমল'-কাব্যের ভাষার যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যাক 
যেগুলি মোটামুটিভাবে উত্তর-পশ্চিম রাঁট়ের, বিশেষতঃ বীরভূম অঞ্চলের কথ্যভাবার 
সন্ধে মিলে যায়। এই সাধারণ বৈশিষ্টযগুলি নিম্নে দেওয়া হলে। | 


কতকগুলি শ্বরবর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে অপর কতকগুলি শ্বর উচ্চারণের দিকে 
বিশেষ প্রবণত] লক্ষ কর যায় । যেমন-অ১ই। যেমন, প্রাণ- প্রানি২, ভাল. ডালি 


১ শপ" নং ৎ২*২খ। 
২. ধ্থন জনের প্রানি কেনে নিল কাড়ি প. সং ৮*খ। 


৭২ সতেরে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


ইত্যাদি । অ-এ যেমন, কেন১কেনে১ ইত্যাদি। এই যেমন, বেটি বিটিং 
ইত্যাদি । অ-স্উ যেমন, একই-একুইও ইত্যাদি । 
এছাড়া, ঘরে অর্থে “ঘবরকে৪১ মতে অর্থে পারা”, আমার অর্থে 'মো”» 

ফেরে অর্থে “বুলে'?, যেতে অর্থে 'যাত্যে”৮ এবং “ফাছিলাও?৯ 'আইলাঙ হইলাঙ'৯০ 
ইত্যাদির ব্যবহার, বীরভূমের কথ্য-ভাষারই বৈশিষ্ট । আলোচা কাব এই বৈশিষ্ট্য 
সর্বত্র লক্ষ করা যার । কোথাও কোথাও ভাষার এই স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আলোচ্য কাব্যে 
দু-একটি ছত্রের মধ্যে খুব স্থন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে__ 

“আছিলাঙ ছুই জনে হইলাঙ একেশ্বর । 

আমারে ছাড়িগ! ভাই গেলা কোথাকার ॥ 

ন। জানি প্রাণের ভাই আছে কি মরিল । 

ঘরকে যাত্ো মোরে পথ বেন্দ্যা গেল ৮১১ 


ধর্মদাস বণিকের কাব্যের ভাষ। সহজ, সরল, পাণ্ডিত্যবর্জিত। এই সহজ সরল ভাষায় 

বর্শণার মধ্য দিয়ে কাব্যখানি স্খপাঠ্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ, লাউসগেন কাঙর 

জয়ে গেলে, কাঙুরের কোটাল জয়সিঙ্গার সঙ্গে কালুভোমের যে কথোপকথন হয়, তার 
ংশ-বিশেষ উদ্ধৃত কর] হলে | 


'জয়সিঙ্গ৷ বলে হৈল ই দরশন। 

কাঙ্রের গড়ে কালু আল্য। কি কারন ॥ 

তুমি তো ভোমের স্থৃত আমি তে! চাণ্ডাল। 

ভায়্ানি সম্বন্ধ তোম। সনে সর্বকাল ॥ 

বীর কালু বলে ভায়া কর অবধান। 

ভায়ানি সন্বদ্ব গেল ইবে হইল আন॥'৯২ 
তখন রুট হয়ে জয়সিঙ] বলে-_- 


পপ র 


১. 'এমন জনের প্রাণি কেনে নিল কাড়ি। প.সং৮ণ্ধ। 

২. 'বিটি আটকুড। হইলে জল নাহি খাই । প. ধং »*ক। 

৩. "একুই আছাড়ে তাহ! পেলিলে ভাঙ্গিঞ1) প. নংস্ত্ক। 
৪, “চলিয়। যাইব সভে আপন ঘরকে | প. সং৬৩ক | 

«. 'ডাড় পাইড়। হইলা পার! যাবে যম ঘর 1 প. সং »৯৩ক। 
৬. 'যুণ্ড মুড়াইঞ গো ঢালিয়াছ ঘোল। প.সং ওধ। 

৭. 'বাদল বরিসায় বৃত্তি বলিতে না পাইথে।' প. সং ১৬৭খ। 
৮. "ঘরকে যাতে মোর পথবেস্থ্যায় গেল। প. লং ৯৬খ-১২৮। 
৯. যার লাগি বাছিলাঙ গৌড় নগর ।' প. সং »৬খ। 

১৭ "আছিলাও ছুই জনে হইলাঙ একেস্বর!' প' সং ১২খ। 
১১. প. সং ১২৮খ। 

১২, প. সং২৬৭ক। 


পরিচিত ও স্বর্প-পৰিচিত কবিদের রচনার পুঁথি-ভিত্তিক আলোচিনা ৩৭৩ 


'রিমতি কিনাবে তোমার ছিল ঘ্বব। 
কোন্কালে নাহি ছিলে রাজার চাকর । 
সাত গীঠা। টেনা খান টানিঞা। পরিতে। 
হাত ডের সোটাখানি কান্দে করি নিতে ॥ 
সকর রাখিতে তুমি পথরে পথরে। 
বাটুল মারিঞা খগ বিচিতে নগরে ॥ 
কুলিন ডোমের কন্ত। লক্ষ ডূখনি। 
তোর তরে ঘরে ঘরে মাগিথ আমানি 
ভোজনের পান্র নাই জন্মের কাজাল। 
আমানির তরে ঘরে কুড়য ছিলে খাল ॥| 
সাঙজুড়ি ছুট! মোছ বান্দ নিএ ঘাড়ে । 
আমানির চমকে কুড়যার খড় উড়ে ॥ 
বাদল বরিসায় বৃত্তি বুলিতে না পাইথে। 
উপবান কর্ঞা। তোমাদের দিন গেছে ॥ 
অহঙ্কারে ডোমস্থত না চিন আপন] । 
পাটের পাছড়া গায় কানে দেখি সোনা ॥"১ 
তখন এব উবে কালুভোম বলে__ 


বৃত্তি কবি অন্ন খাই ইথে দোস কিসে। 
তোমার পূর্বের কথা শুন মোর পাশে | 
সরোবর পখোবে তুলিতে পানিফল। 
খুদ্দে চাল্পে জর কৰি কুলাথ্যে সম্বল ॥ 
পড়্যা। নাল। খোদে প্রজ। গ্রামের ভিতব। 
কান্দে ভারে মৃত্তিক। বহিতে নিরন্তর ॥ 
ববিষ। খাদলে যবে কাটিতে ন। পাইথে। 
পালের ভাটি ত্াড়্যা গরু চুরি করি থে । 
বাখুড়ি করিঞা গরু বিচিথে অন্তর । 
এমন প্রকারে তোমাদের দিন গেছে $'২ 
মোফঘোষের বিরুদ্ধে গৌড়েশ্বরের ুদ্ধযাত্রার বর্ণনায়ও সেকালের যুদ্ধমঙ্জার বিবরগ 
পাওয়া যায়। কানড়ার সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের বর্ণনায়ও বিশেষ বৈচিত্রা বয়েছে 1৪ 


১ প,. সং ২৬৭খ। 
২ ধ. 1 
ও. গা. সং ১৮৭। 

৪. গ. সং ১৯৪৭ । 


৩৭৪ সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


ধর্মদাল বণিকের কাব্যে অনেক সময় ছু-এক ছত্জে হাশ্যরণের স্যটি করা হয়েছে । যেমন 
কানড়ারহদালী দুর্মখের বর্ণনায়_ 
£শত হাত বন্ত্রধান এক বেড়ে জায় । 
সাত সলি ধান তার পিঠেতে সুখায ॥ 
তিন সের গুয়। বিটি এক গালে খায় । 
তবু তার ম। বলে ছুবলঞ যায় ॥'* 
কানড়াকে বিবাহ করতে ব্যাকুল রাজা গৌড়েশ্ববের বর্ণনা কবি পরসতাবে 
দিয়েছেন, 
“আশি নিবড়ীঞ্| নৈ বংসরের হৈল। 
জে হকু নে হুকু সত্য তোমারে কহিল ॥ 
নড়িতে চড়িতে বাজ। করে থরবর । 
ভোজনের কালে ধরে তিনট। নফর ॥ 
লেচ। গুয়। খায় রাজা নলিতে পিস ছধ। 
ঘোড়াতে চাপিতে নারে দোলায় আতুর ॥ 
কপালের মাপ গুলি পড়িছে সুলিঞা | 
কোলে তাধ্য। থাকিতে বুলেন হাতড়িঞ। &২ 
ধর্মদীন বণিকের কাব্য প্রত্যেকটি চরত্র খুব স্বন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । পুত্রন্সেহে 
অস্ধ রগাবতীর স্েহময় সহজ সরল চরিজ্রটি সবত্র পরিস্ফুট। শিশু লাউসেন চুরি হলে 
রঞ্াবতীর ব্যাকুলতা৷ নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্রে ফুটে উঠেছে__ 
ননিজ্রাভঙ্গ হৈল বঞ্জ। বসিল উঠিঞা । 
বাছ। বাছ। বলি কান্দে পুত্র না দেখিঞা৷ ॥ 
অন্ধকার ঘর বলি বুলে হাতাড়িঞা । 
কোন জন নিল মোর তনয় হরিঞা। ॥ 
হারিরাদীারসরররা 


হাপুতের পুত মোর অন্ধনের নি | 
এমন জনের প্রাণি কেনে নিল কাড়ি & 
পাজ মহামদের চরিত্রটি যেমন জীবস্ত হয়েছে, এমন বোধ হয় আর কোনো। কবিশ 
কাব্যে হয় নি। এখানে মহামদ কেবলমাত্র একটি খল ও জিঘাংস্থ চন্বিত্ নয়, তার 
চরিত্রের এই পরিণতির পিছনে রয়েছে যে শ্রেহপরায্ণ একটি ভ্রাতৃহৃদয়ের অভিমান, 
তাও খুব হ্বন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মহামদ ভার কনিষ্ঠা ভগিনী রঞ্জাবতীকে 


১, প.সং১৮থ। 
হু, প্‌. সং ১৭৯খ। 


অপব্রচিত ও স্বল্প-পবিচিত কবিদের রচনার পুথি-ভিত্তিক আলোচনা ৩৭৫ 


অত্যন্ত স্বেহ করতেন। তাকে গ্রোপন করে বুদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে বঞ্জার বিষ্বে 
জেওয়াতে মহামদের প্রবল অভিমান হয় । তাই সে তার পিতামাতাকে বলে-- 


'মোবে লুকাইঞা৷ জবে দিলে গা বিৰাহ। 
তখন ঘরের আমি না ছিলাঙ কেহ | 
এখন আসিঞ। মোরে কহিলে ঘেমন। 
ইঙ্গিত করিঞা কিছু না কহিলে তথন ॥ 
মুণ্ড মুড়াইঞা৷ মো ঢালিয়াছ ঘোল । 
বুঝিলাঙ মনে আমি সেই সে কেবল | 
সেকথা তুলিতে উঠে আগুনের খুনি 
মোর ঘরে জামাতারে না আনিহ তুমি ॥ 
যেখানে কন্য। দান করিলে গা তোরা । 
সেই খানে পাত গিঞা। আদর পসরা ॥ 
জামাতারে আদর করহ তোথা গিঞা ! 
হেথা যদি আন তবে পেলিব মারিএ? 1১ 


এইভাবে মহামদের ম্রেছ ও অভিমান জিঘাংসায় রূপান্তর লাভ করলো । সে ভাবলো, 
কর্ণসেনকে নিহত করে আদবের ভগিনী রঞ্জাবতীকে ঘরে এনে রাখবে । অত:পর 
মহামদ তীর ইচ্ছা পৃত্ুণ করতে যতোই ব্যর্থ হতে থাকলো, ততোই তার জিঘাংস। 
ক্রমবধখান হয়ে উঠতে লাঁগলেো।। যার ফলে মহামদের থলতাও যুক্িগ্রানথ হনে 
চিত্রটিকে জীবন্ত ও বাস্তবমুখী করে ভুলেছে । পরে জ্ঞধু কর্ণসেন নয়, রঞ্জার পু 
লাউসেনের উপরও টার অচরিতাথ জিঘাংস৷ গিয়ে পড়লো ।- 


গতঙ্ভন গজ্জন করে মোচবিঞা দাড়ি । 
কোন বুছ্ে বঞ্তাকে করিব আটকুড়ি ॥"১ 


এইভাকে কবি মহামদের চরিত্রকে অপ্বাপর ধর্মমঙ্গল-কাবোর কবিদের মতো 
কেবলমাত্র খলতার প্রতিমৃতি না করে, কতকটা জীবন্ত করে তুলেছেন । পাত্র মহামদেন 
কথায় ও কাজে কোনে। কোনে সময়ে মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গলে'র ভাড়ুদত্ চবিজটিকে 
মনে ককিয়ে দেয় । হন্তিবধ করে পৌডেশ্বরের কাছে পুরস্কৃত হয়ে দেশে ফিবে যাবার 
পূর্বে লাউসেন তার ফলা বেখে ঘোড়াক্ন চেপে অন্াত্র গেলে, পাত্র মহামদ সকল 
নগরবাসীকে ডেকেও.সেই দেবদত্ত ফল। তুলে নিয়ে যেতে পারে না । তখন কামার- 
ছুতোব ইত্যাদি ডেকে ফলাটিকে খণ্ড থণ্ড করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাশ কিছুতে 


১, প. সং খ। 
১ শু, সং ১৯০৭ 


৩৭৩ সতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


সস্ভবপর হলো ন| দেখে, “ভাদিতে লাগিল পাত্র শোকের সাগরে ।”১ ইতিমধ্যে 
লাউসেন লেই স্থানে ফিরে এলে মহামদ আপন দুর্গতি গোপন করতে, গিয়ে 


“খলবুদ্ধে জায় পাত্র সেনের গোচবে ॥ 
তোমা ন। দেখিঞ্া। বাছ। হইলাড কাতর । 
কান্দিঞ1 বেড়াই আমি সকল নগর ॥ 
কোন্‌ দেসে বাছাকে মাবিল আছাড়িঞ।। 
ইবে সে আইল প্রাণ তোমাকে দেখিঞগ” ॥ 
আলোচ্য ছত্র কটি মহামদ-চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে । এখানেই কবির সার্থকতা । 


সারল দাস 2 মহাভারত 


এই শতাব্দীর অপর একজন মহাভারতকার সারলাদাস, ওরফে 'সারল কবি' । 
এর ভণিতায় মহাভারতের “আদি-পর্৩ ও “বিরাট-পর্ব পাওয়। যায়। বিশ্বভারতী 
পুখি-ভাগারে সারলাদাসের “বিরাট-পর্বের তিনখানি পুঁথি সংরক্ষিত আছে। 
এদের ক্রমিক-সংখা। বথাক্রমে ৬২৬৩) ৪৮২১ ও ২৯৯। এদের মধো ৬২৬৩ ও ৪৮২১ 
সংখ্যক পুথি ছু'খানি অথপ্ডতিত। : 

৪৮২১ সংখ্যক পু'খিখানির নাম “বৃহৎ বিরাট পর্ব। পন্্র সংখ্যা ১০*। সংগ্রাহক 
শ্ীশিবরতন মিত্র! প্রাপ্ধিস্থান সিউডী অঞ্চল, পুশ্পিক'টি নিম্বরূপ”_ 

“বধাঘৃষ্টং তথ! লিখিতং লিখকে দোন নান্তি ভিমস্যাঁপি রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মত্তরিত্রম 
লিখিতং শ্রীগোরা] চাদ মিত্র সাকিম ভূতুড়া পরগণে খটঙ্গ। থান! সিছুড়ি-মতালকে 
জেল। বীরভোম পাঠক শ্রীমধুশৌদন মণ্ডল সামিল] ভামরা পরগণে মল্লারপুর আর্কট 
পুষ্ট গনপুর মতালকে জেলা ৰারভোম । এই পুস্তক নদেই ঘোষের পশ্চীমদাৰি ঘরের 
ভিটাতে বসিক়্া। সমাঞ্ত হয় বেলা আন্দাজি ১॥ প্রহর হইয্বাছিল সোমবার ৰিকণ 
শীযুধিষ্টির মণ্ডল বসিয়া দেখিতে ছিলেন ইতি সন ১১৭৬ এগারসত্ত ছেয়াত্তর নাল 
তারিখ ৯ অদ্রাণ॥” 

৬২৬৩ সংখ্যক পু'খিখানির পঞ্রসংখ্যা ১৩৪। সংগ্রাহক শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল। 
প্রাপ্থিস্থান বুড়ুল অঞ্চল; পুম্পিকাটি নিম্নরূপ, 

"ইতি বিরাট পর্বর পুস্তক সমাপ্ত ।---লিখিতং শ্রীরাম লাল কু সাং নারায়ণপুর 
পরগণে সমবসাহী মন ১২৪৭ সাল তারিখ ৯ শ্রাবণ বৃহস্পতি বার কৃষ্ণপক্ষে তিখো৷ 
নবমি বেল! ছয় দণ্ড সমএ সমাধু এ পুস্তক লিখিলাম নিজের পড়িবার কারণ ।” 

২৯৯ সংখ্যক পু থিখানির সংগ্রাহক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল পত্র সংখা ১৩1 খণ্ডিত। 


১. প. সং১৫৫ক; 
২. প. সং১৫৫থ। 
৩, বা. সা. ই পৃ. ৬৮৯ | 


অপরিচিত ও স্বল্প-পরিচিত কবিদের রচনার পুখি-ভিত্তিক আলোচনা. ৩৭৭ 


এই পুঁথি তিনখানির মধ্যে তাবিখ সংবলিত পুঁথি ছুখানির মধ্ো প্রথমটিব তারিখ 
১১৭৬ বাংলা! মন বা ১৭৬৯-৭* খ্রীষ্াব্দ এবং অপরটির তারিখ ১২৪৭ বাংল! সন 
বা ১৮৪০-৪১ খ্রীষ্টা্ । পুথি তিনটির পাঠে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় । মূলকাব্য 
রচিত হবার অন্তত: ৬০।৭* বছর অতিবাহিত ন! হলে বিভিন্ত পুথির পাঠে এরকম 
পার্থক্য স্া্ট হয় না। বিশেষতঃ সাবরলাদাসের মতে! একজন অপ্রধান কৰিব কাবোর 
ক্ষেত্রে একথ। সহজেই প্রযোজ্য | স্বতবাং সাবরলাপাসের “মহাভারত' সতেরে। শতকের 
শেষ দিকে রচিত হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত কর] যায় । ডঃ কুমার সেনও “বাঙ্গাল সাহিতোব 
ইতিহাস'-গ্রস্থে সারূলাদাসকে সতেরো শতকের কবি বলেই অনুমান করেছেন ।১ 
সারলাদাস নিজেকে নূর্বন্্র উৎকল ব্রান্ধণ' বলে অভিহিত করলেও কবির পদবী কি 
ছিল জান] যায় না। ভণিতা অংশে কখনও কখনও কবি “হবি", 'গোবিন্দ' ও ভার্থীর 
পাদপন্ন” স্মবণ করলেও তিনি “সাবা, দেবীর পদতলেই প্রণতি জাঁনিয্েছেন বারংবার । 
“শারদার পাদপন্ম কবিয়) প্রবণ । 
রচিল সারল কবি উতৎ্কল ব্রাহ্মণ ॥'১ 
আর এক সারুলাদাপকে আমর পাই ওড়িস্বা সাহিতেয । এব নাষে তিনটি প্রধান 
রন্থ পাওয়া যায়। “বিলঙ্কা৷ রামায়ণ, সম্পূর্ণ “মহাভারত' ও “চণ্ীপুরাণ' । এই 
প্রসঙ্গে সারলাদাসের “চণ্ডীপুরাণে'র ছটি পঙ.ক্কি উল্লেখ করা ঘায়-_ 
প্রথমে বামাক্সন দ্বিতীয়ে মহাভারত । 
তৃতীয়ে অন্থবাদ লেখন কলইমু তাগবত ৩ 
এই শারলাদালের সমগ্র সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত নন । তবে, লাবলাদাস নিজেব 
“মহাভারতে একস্থানে বলেছেন১ 
“কোলিকাল ধংসনকূ ভোগ গোটি পূজা । 
প্রণমিতে খটফ্ি কলিলেশ্বর রাজ! ॥'৪ 
এর থেকে মনে করা৷ হয়, কপিলেন্দ্র দেবের সমস্লামস্থ্িক ব। পরবর্তী কালে ওড়িম্বা কৰি 
সারলাদান বর্তমান ছিলেন । আবার স্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাতা এই কপিলেন্দ্র দেবের রাজত্ব 
কাল ১৪৩৫ থেকে ১৪৬৭ ত্রীষ্টাব্দ পযন্ত । তীর নাম কপিলেশ্বর রাউত বায়। এব 
পুত্র পুরুষোত্ম দেব, তার পুত্র প্রতাপরুদ্রে দেব। 
আলোচ্য নাবলাদান কটক জেলার বস্কব নামক গ্রামে বাস করতেন | সেথানে সাবুলা 
দেবীর মন্দির আছে ।৫ এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়৬, ওডিম্বা কবি সারলাদাস ও 
১. ৰা. সা. ই. প.৬৮৯। 0. 
২, পু'সং৪৮২১। প.সং ৫৬থ। 
৩, ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৪৭. 
্ এ. পৃ. ৪৩; 





ধ. পৃ. ৪5 | 
৬. বিহ্বভারতীর ওড়িয়। বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ নরেন মিশ্র ওডিক়া কৰি নারল দাস-সম্পকিত 
তথাটুকু দিয়ে সাহাষা করেছেন। 


৩৭৮ সতেরো শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


বাংলার 'সারল কবি, সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, বাংলার সারল কৰি বার 
বার'নিজেকে উংকল ব্রাঙ্ধণ বলে উল্লেখ করলেও তীর কাবা পাঠে মনে হনব তিনি 
বাংলার জল হাওয়াতেই বড়ে। হয়েছিলেন | 
বাংলা “মঙ্গলকাবো'র কবিকুলের মতো! সাঁয়ল কবিও দেবী পাবদা চণ্তীর কাছ থেকে 
কপ্রাদেশ পেয়ে তারই দয়ায় কাব্য রচনা করেন । 
“মোর মনে সাধ যে সারদ1 পদতলে । 
যারে দেখ! দিলে মাতা শ্বপ্পু ভাঙ্গ। কালে ॥'* 
অথবা 
“ভারতীকে ভাবিয়া! ভারত বিবোচিল। 
সারল কবিবে সাবদার দয়া হইল ॥ 
সাবদ। সেবিয্বা মনে চিত্তিত উপায় । 
বিরাট পর্ব সারল কবি গীত গায় ॥/২ 
'সারল কৰি' বাঙালি ছিলেন। “বালির বান্দেতে চাহে বাস্ধিবারে সিন্ধুণ 'বাউল 
হইয়া চাহে ধরিবারে ইন্দু'৪ ইতাদি বাংল! প্রবাদ প্রবচণের ব্যবহার ও বর্ণনা-ভঙ্গীর 
মধ্য দিয়ে কবির পরিপূর্ণ বাডালিয়ানাই প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র কাবাথানিতে। 
আলোচ্য কবির রচনাঁশৈলী সুন্দর কাব্যগুণমণ্ডিত হলেও কোথাও কোথাও 
কাশীরাম দাসের 'মহাভারতে'র সুস্পষ্ট প্রভাবও লক্ষ করা যায়। যুদ্ধের বর্ণনা, 
যুদ্ধোত্বর রণভূমিৰ বর্ণনা ইত্যাদি অংশে আলোচা কবি কাশীরাদ দাসের প্রভাব 
এড়াতে পাবেন নি। এছাড়া, কাশীরাম দাসের “মহাভারতের বিরাট পর্ধে গোধন 
হরণকারাী কুরুসেনাদলের সঙ্গে পাগুবদের যুদ্ধেব প্রাক্কালে অজ্ুন যেভাবে ভ্রোণাচাষের 
কাছে সকলের অগোচরে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন অস্ত্র নিক্ষেপ করে ১ কাশীরাম দাসের 
সেই ভঙ্জিমাটিকে হুবহু অন্থসরণ করেছেন “সারল কবি? । 
আমাদের বিবেচনায় “দক্ষিণরাঢ-প্রান্তনিবাসী'৫ এই বাঙালি কবি সারলাদাসঃ উৎকল 
গাইএব ব্রাদ্ষণ ছিলেন । এবং তিনি বাংল! ভাষায় 'মহাভারত' বুচনা। করেছিলেন । 
উড়িগ্যার পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি সারলাদাসের “মহাভারত"-গ্রস্থই হয়তো! এর আদর্শ ৩ 
অবলম্বন ছিল। তবে, স্বানয় প্রভাববশতঃ কাশীরাম দাসের প্রভাবও এড়াতে 
পাবেন নি। 
১২ পু নং ৬২৬৩। প*সং২প্খ। 
এ, 1 প সং১৩৩ক। 
টি, | প.ঢা ১৩৫ক। 
পু সং ৬২৩৬ । পু. সং১৩৫ক। 
, বা, সা ই, প্র ৬৮ন। 


০ লাশ 


পীর মাহাত্্য কবিতার কথ! 
ও 
ইসলামি সাহিত্য সমীক্ষা 


আসরে বসিয়। হত হিন্দু মুদলমান। 
সৰাকার তরে আল্লা হও নেধাবান ॥ 
হউন্ুফ জোলেখার গীত পাল! হৈল সায় । 
নেহ ভাই আল্লার নাম দিন ৰয়া! যায়| 


মুঘলিম-সীছিত্য ষোড়শ শতক থেকে রচিত হতে শুরু হলেও, মতেবো শতকের 
শেষদিক পথস্ত প্রধানত চট্ট গ্রাম-অঞ্চলের মুনলমানগণই বাংলা সাহিত্য স্রিতে অংশ 
গহণ করেছেন। বাঢ় অঞ্চলে সতেরো শতকের মুললিম-কবিদের রচনা খুব অল্লই 
পাওয়া যায় । তা. মুসলমানি বিষয্বন্ত নিয়ে কোনে। কোনো! হিন্দু কবিও এই অধ্যাস্কে 
দু-একটি কাব্য রচনা করেছেন। মুসলমান এবং হিন্দুদের এই জাতীয় রচনাকে একক 
করলে আমব। প্রধান ছুটি পাহিত্য-ধারা লক্ষ করি_-পীর-মাহাক্সা-জ্ঞাপক কবিত। এবং 
ক্ন্যান্য ইসলামী সাহিত্য । 

“পীর শব্দের অভিধানগত অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন। আর প্রচলিত ভাবার্থ মহাপুরুষ 
বাআধ্যাত্ষিক গুরু । এই আধাত্িক গুরু বা! 'পীর'গণ ছিলেন ইসলাম-ধর্ম-প্রচারক । 
খৃষ্টা় অষ্টম শতক থেকে ভারতবর্ষে ইসলাম-ধর্ম প্রচারক পীর ফকীর দরবেশদের 
আগমন ঘটতে থাকে। খুষ্টীয় দশম শতকের মাঝমাঝি সময়ে চট্রগ্রামে ইসলাম 
ধর্ম বহু বিস্তৃতি লাভ করে। খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে গাজী ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ 
বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক গৌড়-লক্ষপাবতী অধিকৃত হবার পরবতী সময়ে অনেক পীর" 
দবুবেশ বাঢ়-বাংলায় আগমন করেন। এইমব পীর ফকিবগণ ধর্ম-প্রচারের সঙ্গে 
সঙ্গে এদেশের শাসনকার্ধেও সমগ্ধে সময়ে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতেন ॥। ইসলাম-ধর্ষ 
প্রচারক এই পীরগণকে কেন্দ্র করে যে বাংল! সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সংক্ষেপে তাই 
'পীর-সাহিত্য' নামে পবিচিত | | 

পপীর' রূপে ধার! উপানিত হতেন বা হচ্ছেন, তাঁদের আমরা কয়েকটি সুস্পষ্ট 
শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। এতিহামিক পীর, কাল্পনিক পীর এবং হিন্দুদেবতার 
মুসলমান সমরূপ বা নামভেদ | 


৩৬৬ সতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও লাহিতা 


॥ এঁতিহাদিক পীর ॥ | 


এদের আবার ছুভাগে ভাগ করা যেতে পারে-মুসলমান ও অমৃমলমান। 
মুসলমান পীরদের মধ্যে পীর ইসমাইল, পীর গোর1&াদ, যার প্রকৃত নাম পীর হজরত, 
শাহ, সৈয়দ আব্বাস আলী বাজী, প্রমুখের নাম করা৷ যেতে পাঁবে। ঘেনব অমুসন্গমান 
মহাপুরুষের! কালক্রমে মুসলমান-সম্প্রদায়ের উপান্ত হয়ে “পীর' নামে আখ্যাত হয়েছেন 
তারাই শেষোক্ত শ্রেণীতে পড়েন । মুঘলমান তক্তেরা অনেক সময়ে এদের নীমকেও 
প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে নিয়েছেন। যেমন, দ্বিতীয় অথবা। তৃতীয় শতকের) 
শ্বীটান সম্ভ 92170 7%917101:26 মুললমানদের হাতে পড়ে 'মাণিক পীবে' পরিণত 
হয়েছেন । বাংলা ভাষাতে মাণিক পীরের যে গীত বচিত হয়েছিল, তার কাহিনী- 
অংশের সবটুকুই প্রায় অনৈতিহাসিক । 


$ কাল্সনিক পার ॥ 


এই শ্রেণীর পাঁরদের মধ্যে চট্টগ্রামের মাহে আনোয়ারের ও পাগল শীষের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 


॥ হিন্দু-দেবতার মুসলমানী সমরূপ বা নামভেদ ॥। 


এ দের মধ্যে হিন্দুদের পৃজিত সত্যনারাক্ষণ, কালু রায়, সিদ্ধা মতস্ডেন্নাথ ও মুখকেই 
আমর! নাম ভেদে যথাক্রমে সত্যপীর, কালুশাহ, যোছরা পীর ইত্যাদি রূপে 
সুদলমানদের মধ্যে উপাসিত হতে দেখি । 

এই সমস্ত পীরদের মধ্যে একমাত্র সত্যপীর বা পত্যনারাস্থণ, নাণিক পীর ও বন্ড 
খ। গাজী ছাড়। আর কারো কখ। সতেরো শতকের রাটের কোনো কবি লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন বলে জান। খায় না। 

পীর-মাহাত্ম্য কাব্যগুলি একদিকে যেমন কতকট! মঙ্গলকাব্যর লক্ষণাক্রান্ত, তেমনই 
দঙ্গলকাবোর সঙ্গে এর কিছু মৌলিক পার্ধকযও লক্ষ করা যায় । দেবদেবীর চরিত্রকে 
কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মঙ্গলকাবোর মতো এই পীর মাহিত্যেও কবির আত্মপরিচয়, 
ভিত, দেবদেবীর বন্দনার মতো আল্লাহ্‌র বন্দনা, পাঁরের মাহাস্থ্য, লৌকিক ও 
অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক কাহিনী ইত্যাদি বদিত হয়েছে । আবার মঙ্গলকাব্ের 
মতোই কাবগুলি একক বা দলবদ্ধভাবে গীত হবার উপযুক্ত । কিন্তু, এই সামান্ত মিল 
থাক! সত্বেও পীর সাহিতে। মঙ্গলকাবোর কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত । যেমন, 
গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ, বার্মান্তা, চৌতিশ!, নারীদের পত্িনিন্দা, কাব্য শেষে নায়ক- 
নায়িকার ত্বর্গারোহণ ইত্যাদি পীর-পাচালীতে বজিত হয়েছে । এই বহিরঙ্গগত 
অমল ছাড়াও পীর-সাহিত্যের সঙ্গে মঙ্জলকাবোন্ কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। 


স্পা শশী শি পাপা 


১. ৰাংল৷ পীর লাহিত্যের কথা, পৃ. ৪১৭। 


পীর মাহাত্ব্য কবিতার কথা ও ইসলামি সাহিত্য সমীক্ষা ৩৮১ 


'মঙ্গলকাবোর প্রায় সব দেবদেবীই চেয়েছেন, নিজেদের পৃজ! প্রচার করতে । অপক্ধ 
পক্ষে, পীবগণ চেয়েছেন, মানব-সমাজকে আল্লাহ অভিমুখী করতে । এই পব কারণে, 
পীর-সাহিত্যকে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধার হিসাবে গ্রহণ কর খায় । 


সত্যপীর | 


হিন্দু ও মুনলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সত্যপীরের উপাধনার প্রচলন আছে । 
এর হিন্দু-সংস্করণ সতানারাস্বণের পুজা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত । সত্যপীর 
নামটির 'নত্য' শবে হিন্দু প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। সত্যপীর ও সতানারায়ণ প্ররুত- 
পক্ষে একই উপান্তের ছুটি রূপ । এই ছুটির মধো কোন্টি প্রাচীনতম রূশ বলা কঠিন । 
সত্যনাবাস্্ণ প্রাচীনতর হলে বলতে হয়, হিম্দুদেবতা পরবর্তী কালে মুললমানী প্রভাবে 
পীর-এ পরিণত হয়েছেন । আবার সত্যপীর প্রাচীনতর হলে বলতে হবে, “পীর'ই 
হিন্দু-প্রভাবে দেবতায় পরিণত হয়েছেন। তবে, সতানারায়ণ ও সতাপীরের পূজার 
ব্বস্থ। প্রায় অভিন্ন বললেও চলে | সত্যনারায়ণের পুজায় বাবহৃত উপচারের মধ্যে 
বিশেষতঃ শিরণী, মোকাম, তীরকাঠি, মোমবাতি ইত্যাদির মধো দিয়ে এর মুলমানী 
সংশ্লেষটি খুব স্পষ্ট । অপরপক্ষে, সত্যন্পীবের পূজায় হিন্দুর্দেবতার প্রভাবজাত কোনো 
দেবমৃতি থাকে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সত্যনারায়ণের পাঁচালী বচন! করতে 
গিয়ে, অধিকাংশ কবিই পীরের বন্দনা করেছেন এবং কাব্যমধ্যে যে দেবতার দেখ! 
আমরা পাই, তিনি নাবামণ নন, পীর, অর্থাৎ সত্যপীর । এই সব কারণে সতাপীর 
থেকেই সত্যনারায়ণের উদ্ভব বলে আমাদের বিশ্বান। এবং তাহলে স্কন্দপুরাণের 
সতানারায়ণ-প্রসঙ্গ পরবর্তাঁ কালের প্রক্ষেপ বলে ধরে নিতে হয়। 


সাধারণভাবে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলন প্রচেষ্ঠায় এই সত্যপীরের 
উদ্ভব বলে পণ্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।১ কিন্তু এই সমন্বয়ের স্ুত্রপাত কবে 
হয়েছিল, তা েষন নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, তেমনই সত্যপীরের ব! সত্যনারায়ণের 
উত্তব ও পুক্গার স্থচনা কবে হয়েছিল, তাও নির্দিষ্ট করে বলা যাঁর না। তবে এর সুচনা 
যে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকেই হয়েছিল, তা। এ সময়ে রচিত বলে অন্থুমিত “সেক শুভোদয়া- 
নামক গ্রন্থের পীর শেখ শাহজালালের প্রণঙ্গে উদ্ধৃত ছড়াগুলি থেকে অনুমান কর! 
যায়। পীর-সাহিত্য বীতিমতোভাবে রচিত হুতে আরম্ভ কবে সতেরো শতকে 
শেষ দুই দশক থেকৈ। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে২, মতোরো শতকের শেষ ছুই দশক 
হতে পীর ও নারায়ণের একাত্ম মৃতি পশ্চিমবঙ্গে নতুন দেবতা নত্যনারাস্তণ বা সত্যপীর 
রূপে আবিভূতি হন। এবং এর প্রথম নিদর্শন পাই আমর! সতেবে। শতকের কবি কৃণ- 


১. বা. সা" ই: পৃ. ৮*৫। 
২. পু, প. ১, ভু, পুশ ১৭ হত, পরিশিষ্ট, পৃ ২১৮ জত। 


৩৮২ সতেরো! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


বামদাসের রায়মঙ্গল'-কাব্যে । কবি সেখানে বড় খা গাজীর কাহিনীতে পীর ও, 
নারায়ণের অভেদ মৃতি দেখিয়েছেন | 
সতেরো শতকের 'ধর্মমল'-কাব্যের কবি যাছুনাথের 'ধর্মপুবরাণ'-কাব্যে দশ 
অবতাবের বর্ণপায় সত্যপীরের নামের ইত পাওয়া যায়, এবং সেখানে তিনি গ্রেচ্ছ 
আকারের দেবতা । কবির কল্পনায় ইনি আবার যব্নরূপে দিলীর বাদশাহ । কলি 
সংহারের নিমিত্ত এর আবির্ভাব । সেখানে এই বৌদ্ধ কন্ধি অবতার ধর্মঠাকুর ও গ্রেচ্ছ 
সত্যপীর অতিন্ন দেবতা-_ 
'দশমে বন্দিম্থু বৌদ্ধ কক্ধি অবতার । 
সতা শূণ্য তার নাম মেলশ্চ আকার । 
ঘবনরূপে “দল্লীয়ে কৈলে পাশ্চাই ঠাকুরালি । 
যবনক্ধপে একাকার সংহাবিলে কলি ॥১ 
সতেবো। শতকের অপর কবি সাঁতারামদাস ধর্মঠাকৃরকেই,পীর-ককিবের বেশে 
দেখেছিলেন__ 
“সীতারাম দাস গান ধর্শের চরণে । 
ফকিরের বেশে বর্শা দেখা দিল বনে ॥'২ 
রূপরামের ধর্মমঙগল'-কাব্যেও ধর্মঠাকুরকে আমরা যেভাবে পাই,তাঁতে ধর্মঠাকুরের' 
মধোই যেন সত্যপীরের ম্বূপের আভাষ পাওয়। যায়-_ 
“একে শনিবার তায় ঠিক ছুপুর বেল] | 
সম্মুথে দাগ্ডাইল ধশ্ম গলে চন্দ্রমাঁলা ॥ 
গলায় চাপার মাল আশা-বাড়ি হাতে । 
ব্রাহ্মণের রূপে ধন্ম দাগ্ডাইল পথে ॥৩ 


এছাড়। রূপবাম তার কাব্যমধ্যে একাধিক বার নিজেকে “কূপরাম ফকির? বলে উল্লেখ 
করেছেন।৪ এর থেকে ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল এ »ম্পর্কে সিদ্ধাস্ত 
কবেছেন--“ধর্মঠাকুরের এই সক্াশী-ফকির রূপ-কল্পনা হইতে পরব্তা কালে সত্যপীর 
বা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের উদ্ভব হইয়ছে 1৫ হৃওপাঁং মোটামুটি ভাবে সতেবে। 
শতকের শেষের দিকে এই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ সংক্রান্ত সাহিত্যের স্চনা হয় । 

পীর সাহিত্যের মধ্যে সত্যপীরের ব] সত্যনাবাকণের পাচালীগুলি সংখ্যায়, 
কাহিনীগত বৈচিত্রো এবং কাব্যগুণে প্রধান স্থান লাভ কবেছে। এদের মধ্যে কারে! 


ডঃ পঞ্চানন মগডল-নম্পাদিত 'ষাছ্‌নাথের ধর্নপুরাণ', পৃ. ৭। 

বি. পু. সং 9৫৯৫ প্‌. সং ১৪খ। 

'ূপরামের ধর্মমঙ্গল', ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মগ্ডল-সম্পা্দিত, পৃ. ১৭। 
“রাপরাম ফকীর ধর্মের গীত গার।' বি. ভা. পু. সং৮৯৮। প.সং ১৮ক। 
'রপরামের ধর্মমঙগল' ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মগুল-সম্পাদিত। ভূ. ভ্রঃ। 
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কাহিনী নিতান্ত ব্রতকথ। ধরনের, কারো কাহিনী য্ঙ্গলকাব্যের ছাচে ঢালা, কোথাও 
দেখ! যার, রপকখার মতো গল্পরদেরই প্রীধান্তত আবার কোথাও বা সতাপীবকে মানব 
সন্তান রূপে চিত্রিত করা হয়েছে । 


॥ সত্যপীরের পাঁচালী ॥ 


। কবিকর্ণ। সত্যপীবের পাচালী-রচয়িতাঙ্গের মধো কবিকর্ণ সতেরো! শতকে বর্তমান 
ছিলেন বলে ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল তার পুথি পরিচয় গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করেন।১ এক ওড়িয়। 
অক্ষরে লেখা পুথি পাওয়া গিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের মধো একমাত্র মেদিনীপুরেই 
ওড়িম্া অক্ষবের প্রচলন ছিল। কবিকর্ণও উক্ত অঞ্চলেরই লোক ছিলেন বলে মনে 
হয় । কবিকর্ণের নামে সতেরোটি পাল। প্রচলিত আছে ।+ 


কবিকর্ণের নামে প্রচলিত পালাগুলিব লাম--যথাক্রঘে, সত্যপীর জন্ম পালা, 
পদ্পলোচন পালা, মদ্দগাজী পাল, বিভ্ভাধর পাল, মদনস্থন্দর পালা, সদানন্দ ন্দাগর 
পালা? শঙ্কর গুডিযা পাঁল।, ছুঙ্জন সিংহ পাল।' হেবাচান্দ পালা, উগ্রতাবা পাল।, 
কাঠরিয়া পালা, লক্ষ্ণকুমার পালা, অভিন্মমদন পালা, শ্বেতবসস্ত পালা, মনোহর 
ফান্ঠাড়। বা রঙ্গলত। পাল, হব্িঅজ্জুন পাল ও শ্বর্গারোহণ পাল। । 


এই মতেধোটি পালার মধ্যে “লতাপীর জন্ম' পালা, “পান্মলোচন' পালা ও হবিঅজ্জ্রন? 
পালায় ব্যান ফৌজের প্রসঙ্গ বিরত হয়েছে, রাঁঢ়ের স্থপরিচিত কাহিনী: “বায়মঙ্জলে'র 
অনুসরণে । 'সতাপীবের জন্মণ পালার সঙ্ষে বাংলায় প্রচলিত “মালঞ্চার? পালার 
কাহিনীগত এক্য রয়েছে । “সদানন্দ সদাগর' পালায় “হুমতি-কুমতি'র মঞ্জসায় ভেসে 
যাওয়ার বর্ণনায় ও “উগ্রতারা” পালায় জামাতাকে সর্পদংশনের কাহিনীর মধ্যে 
“মনসামঙ্গল'-এব ছায়া! পডেছে। *শ্বেতবসন্ত' পালাম্ম নীলধবভ-রাজপুন্ধ বাঢ়ই জৌ- 
ধোডায় চাঁপ ও সতাপীর শ্বেতবসস্তের সেই ঘোড়ায় চেপে উড়ে ফাওয়ার মধ্যে গো 
বিজয়' কাহনীরু ছায়া পড়েছে । “অভির মদন" পালায় বীরসিংহ স্থশীলা অভিন্ন মদনকে 
বিষ্ঘ।য় জয় করে বিবাহ করবার প্রলঙ্গে “বিদ্াস্থন্দরে র কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করা 
যাক্স। এ ছাড়া, “মর্দগাজী' পালা, ইসলামি কেচ্ছায্প “গাজী কালু চম্পাবতী কন্ঠার 
পু'ঁথিতে পাওয়া যায় ।৩ “মদনন্ুন্দর পালার কাহিনীও ইসলামি কেচ্ছা “মদন ও 
কামদেব' পালাক় বিধৃত হয়েছে । এই পালাটি বাংলায় শ্রীকবিবল্পভের ও গোহবর 








১. পু পূ. ১ম হুতপৃত ১৭। 

২, এ সম্পকে পুথি পরিচয় ১ম খণ্ডের ভূমিকা বিস্তারিত আলোচন| রয়েছে। 

৩. ষুনশী আবছর রহিম লাহেব-বিরচিত-_' গাজী .কালু ও চম্পাবতী কন্তার পু'খি' ডষ্টবা। 

৪. মুন্সী ওয়াজেদ আলী সাহ্ব-বিবচিত--'সত্যপীরেরপুধি-_মদন ও কামদেব পালা'। মদিনা বুক ' 
ডিপে। থেকে প্রকাশিত । 

৫. বি.ভা. পু. সংন৪৫। 


৩৮৪ সতেরে। শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও পাহিত্য 


ফকীরের১ ভণিতায় প্রচলিত আছে। শঙ্কর গুড়ি” পাল1 বাংলায় শ্রীদয়ালের 
ভণিতায় “শঙ্কর গুড়্যা' পাল? নামে প্রচলিত রয়েছে । “মনোহর ফাল্তাড়্যা ও রজলত।' 
পালার বাংল। বই রয়েছে । 'কাঠরিয়া” পালা স্বন্দপুরাণ হতে গৃহীত। 

সতেরো শতকের কবিকর্ণের ভণিতায় সত্যপীর পাচালীর কাহিনীর এই বিশাল 
বিস্তৃতি দেখে মনে হয়, আলোচ্য শতকের শেষার্ধে এই কাহিনীর বিকাশ ঘটলেও 
ধারাটি আরও প্রাচীন । 

। গরীবুল্লাহ । তুরশুট অঞ্চলের কবি ফকীর গৰীবুজ্লাহের ভশিতায় একথাণি 
'সতাপীবরের পাঁচালী” পাওয়া যায় । আলোচা কৰি ও তীর রচনাকাল সম্পর্কে পরে 
আলোচন। কর। হবে । 

। রামকুষ্খ । বিভিন্ন অঞ্চলের পুঁথি ভাগ্তারে রক্ষিত 'সত্যপীরের পাচালী'র 
মধ্যে “বামকুষ্ণ' ভণিতায় বেশ কয়েকথানি পুঁথি পাওয়। যায় । আলোচ্য পাচালীটির 
ভণিতা-অংশ নিম্বরূপ-_ 

বড়ই মধুর সত্যপীরের পাঁচালী । 
রচিল শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম সে কলি ॥২ 

আলোচ্য কবি যদি “শিবায়নকাব্যের কবি রামরুষ রায় হন, তৰে কাব্যথানি 
নিঃসন্দেহে সতেরো শতকের রচনা । সতেরো শতকের শেষে ও আঠারো শতকেবু 
প্রথমার্ধের অনেক প্রসিদ্ধ মঙ্জলকাব্যের কবিই সত্যপীর তথ! সত্যনারাক্ণের পাচালী 
রচনা করেছিজেন। উদ্দাহরণ ম্বরূপ রামেশ্বর, ঘনরাঁম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণের 
নাম কর! যাঁয়। স্্তরাং শিবায়নের কৰি রামকৃষ্ণেরও সত্যপীর পাচালী-রচন! 


মোটেই অসম্ভব নয় । 


॥ সত্যনারায়ণের পাঁচালী ॥ 


৷ ভৈরবচক্্র ঘটক । সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচস্িতাদের মধ্যে ভৈরবচজ্্র ঘটকের 
পাঁচালী রচনা সমাপ্ত হয় ১৬২২ শকার্ধে বা ১**০ থৃষ্টান্ধে। সৃতরাংঃ কাবাটির 
বটন। তার কিছু পূর্বেই অর্থাৎ সতেরো শতকের মধোই শুরু হরেছিল বলে শিদধান্ত 
কর! যাক । 

। রামেশ্বর ভট্টাচার্য । শিবায়ন-কাব্যের কবি রামেশ্বর ভট্টাচা্ও একখানি 
সত্যনাবায়ণ পাঁচালী রচনা করেন। এটি তার প্রথম বচনা।৩ রামেশ্বর ভট্টাচার্য 
তখন মেদিনীপুর জেলার যদুপুরে বান করতেন। হিশ্বং সিংহের অত্যাচাবের ফলে 
সেখানকার বাস উঠিয়ে তিনি মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়ে এসে রাজা রাম পিংহের 


জপ হর জর 


|ব. ভা, পু." সং ১৬৪৬। 
ত্র. সং ৪৫৪৫ প.সং২ধ। 


বা. সা, ই. পৃ ৭৮৭। 





৯, 
চক 
চন 
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নিকটে আশ্রয়লাভ করেন, এবং তার পুত্র ধশোবন্ত সিংহের রাজত্বকালে, ১৭১০ 
খ্ীষ্টাব্দে “শিবায়ন'-কাবা রচনা করেন ।৯ হিম্মৎ সিংহের অতাচার, কবির দেশত্যাগ, 
রাম সিংহের মৃতঃ যশোবস্ত সিংহের সিংহাসনে আরোহণ, কবিকে “শিবাক্ণ-কাব্য 
রচপার আদেশ দান, কবির 'শিবায়ন-কাবা রচনা সমাপ্ত করা, ইতাদি ঘটনা ঘটতে 
অস্থত দশ-এগাবে। বছরু নময় লেগেছিল সন্দেহ নেই । অতএব, রামেশ্বরের পিতানারায়ণ 
পাঁচালী” সতেরো শতকে রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায় । 

রামেশ্ববের সতানাবায়ণের পাচাল।?' ব্রতকথা-মুলক । এক দরিদ্র ব্রাহ্ণ ও এক 
কাঠবিয়ার প্রতি সতাপীবের কৃপা-বর্ষণের কাহিনী এতে বপ্রিত হয়েছে ! কাহিনী-অংশে 
কোনে। বোশষ্ট্য নেই । 


| মাণিকপীর || 
'মাণিকপাঁবের পাতি কবে খেলে রচিত হতে শুক হয়েছিল তা জানা যায় না। 
উনাবংশ শতকের বাট বাংলায় ষে 'মাণিকপাবের গীত' খুব জনপ্রিয় ছিল তার অনেক 
প্রমাণ পাওয়া যায় । এ সম্পকে দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাস্্ সাক্ষা দিকে 
গিয়েছেন । পশ্চিমৰঙ্গে কয়েকটি “মাণিকপীরের “তের পুথি পাওয়া গিয়েছে | বিশ্ব- 
ভারতী পুঁথি ভাগ্তাবে “মাণিকপাবের গান'২ “নাণিকপারের জহুর! নামা”_ইত্যাদি 
নামে কয়েকটি খণ্ডিত পুথি রয়েছে । তার মধ্যে ছু-একটির ভাষা বেশ পুরোনো । 
এগুলি সতেরো! শতকের বচন] হওয়া অসন্ভব নয় | তবে, এ সম্পর্কে জোর কবে কিছুই 
বল! যায় না। তবু বর্তমান অধায়ে এই বচনাগুলি সম্পকে আলোচনা করা অসঙ্গত 
হবে না মনে করে, খুব সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আলোচন। করা হলো । 
৷ জয়রদ্দি ৷ মুসলমান কবি জয়ব্দি রচিত 'মাণিকপীরের জহর! নামায়? কাছিনীগত 
বৈশিষ্ট্য বুয়েছে । আল্লাহর আজ্ঞাম্ব ৩য় বদরের মর্তো আগমন এবং শাস্তিপুর, 
সাহবাজাব, চট্টগ্রাম, সপ্চগ্রাম, মহানাদ, পাওয়া, ভ্রিবেণী, সাকরাইল ইত্যাদি অঞ্চলে 
আল্লাহ্‌র মাহাত্বা প্রচারের ষে কাহিনী এর মধো বণিত হয়েছে, তার মধ্ো প্রতিবেশী 
হিন্দুদের পঙ্গে ধ্মীকস ভিত্তিতে সমন্বস্থ প্রচেষ্টার স্তরটি সুস্পষ্ট । সেখানে দেখা বায়, 
ত্রিবেণী তীর্থে গঙ্জাদেবীর দর্শন লাভের কারণে মুনিঝষিগণ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ তপন্যা। 
করেও তার দেখা পান না । কিন্ত ৩য় বদর তাকে “বড় ভাই,-রূপে ডেকে সহজেই দর্শন 
লাভ করেন। শুধু তাই নয়, গঙ্গাদেবীকে তিনি আপন ঝোলার মধ্যে তবে রাখেন এবং 
সেতুবন্ধ থেকে, জলে ভাপিয়ে পাথর এনে দিতে হবে, এই দর্তে তাকে মুক্ত করেন । 
এরপর বদর বিশ্বকর্মীকে দিয়ে 'মসিদ' নির্মাণ করান । “ফুল-লিন্নী' পাবার আশ্বাদ 


আট আকা 
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রাচ বাংলা-_-২৫ 


তি ঝি 
গু পি 


৩৮৬ সতেবো শতকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


দিয়ে দফর খ গাজার হাতে ত্রিবেণী মমর্পণ করে) বদর দিল্লীর সবলতান বাদশাহর কন্ত। 
ছুধবিবিকে চতুভূজরপ দর্শন করিয়ে বারো বছরের জন্যে চট্টগ্রামে আল্লাহ্‌র মাহাত্বা 
প্রকাশ করতে যানঃ এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে আবার দুধবাবর নিকট ফিরে আনেন । 

আলোচ্য কাহিনীতে 'রায়ঘঙল'-কাব্যের অনুরূপ বাঘ সেনা, বাঘের নাম ও তাদের 
বূপগ্ুণের বর্ণনা পাওয়া যায় । তবে “মাণিকপীবের জন্র] নামায় মাণিকপীর অপেক্ষা 
৩য় বদরের কাধকলাপের বর্ণনাই বেশী রয়েছে । এই কাহিনীর মধ্যে কেবলমাত্র যে 
হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টার সুর ধ্বনিত হয়েছে তাই নয়, “সেতুবন্ধ' থেকে গঙ্গার 
পাথর আনুন, সেই পাথরে বিশ্বকর্ম। কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের বিচিত্র কাহিনী, দফর 
থ। গাজাকে তিবেণী সমর্পণ ইতাদি প্রসঙ্গের মধো দিয়ে ত্রয়োদশ শতকের শেষ 
দিকের গৌডের মুসলমান স্থলঙানের সেনাপতি জাফর খা! গাজীর ত্রবেণাী বিজয়ের 
ইতিহাসটি বিকিত আকাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে মনে হয় । 


॥ বড় খ। গাজী । 


ৰ্ড খা গাজীর কাহিনী রূপায়িত হয়েছে কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙগল-কাবো | 
সেখানে দেখ যায়, আঠাবো-ভাঠি অঞ্চলের অধিকার নিয়ে দক্ষিণ রায় ও বড খ। 
গাজীর মধো বিরোধ বাধে । বড় খা গাজীর অন্থচরগণ দক্ষিণ বাষের ঘরবাড়ি ভেঙে 
ফেললে ছুই দলে লড়াই বাপে । ছুই দলই তাদের ব্যান ফৌজ নিয়ে যুদ্ধ আবন্ত 
করে। এদিকে অবশ্যস্তাবী পরাজয় দেখে বড় খা গাজী তার এক অন্চরের 
পরামর্শে, অঞ্চল প্রধান ব্রা্গণ মটুকের কন্তাকে নিয়ে পলায়ন কবেন। এতে দক্ষিণ 
রায়ের ক্রোধ আব বেড়ে যায় । এর পবে ছুই দলের লভাই ঘোরতর রূপ ধারণ 
করে। দক্ষিণ বায় ও বড় খা গাজীব প্রবল প্রতাপে ধরণী টলমল কবে, দেবতাগণও 
ভীত হয়ে ওঠেন , অবশেষে স্বয়ং ঈশ্বর অর্ধ-শ্রীরুষণ অর্থ-পয়গন্ধর রূপে অবতীর্ণ হয়ে 
ছুজনের মধ্যে মীমাংসা করে দেন । কবির এই বর্ণনার মধো দিয়ে হিন্দ-মুসলমানের 
সমন্বয়ের স্থরটি সুষ্পষ্ট হয়ে উঠেছে! 


॥ মদ্দনের পালা ।। 


সতেরো শতকের রাজপুরের তৃমাধিকারী মদন রায় নবাব শায়েস্তা খার 
কাছে তিন বছরের খাজনা বাকী পড়ার জন্বে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন । নবাবের 
তলব নিয়ে পাইক পৌছলে মদন রায় তার এক মুসলমান কর্মচারীর পরামর্শে অনস্তো- 
পায় হয়ে মবারক গাজীর ্মরণ নেন এবং সিন্নি দেন । মবারক পীর মন্তষ্ট হয়ে তাঁকে 
নবাবের দরবারে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তিনি মবারক গাজীর কৃপায় উদ্ধার 
লাভ কবেন। এই ঘটণ। নিয়ে কোনো৷ একজন কবি ছড়া লিখেছিলেন । এর কিয়দংশ 
আমর] নীচে উদ্ধত করছি-_ 


পীর মাহাত্ব্য কবিতার কখ। ও ইসলামি সাহিত্য সমীক্ষ ৩৮৭ 


নতুন নবাব আসেন তার নাম সায়িত্ডিখী। 
জঙ্র জুলুম করে সে ইনসাঁব করে না ॥ 
জমিদার মাডাএ নবাব আনে যেই ঘড়ি। 
তজবিজ ভঙ্ক৷ খাই তার পায় লাগাম্ন বেড়ি।'১ 


আলোচ্য ছড়াঁটি “মদন পালা বলে উল্লিখ্তি হয়েছে | রুচয়িভার হাম জাঁন। ঘাস 
নি। কিন্তু রচনাটি কোনে। মুসলমানের লেখা বলেই মনে হয় । ছড়াটির বিভিন্ন পংক্তিতে 
তার সমর্থন মেলে । এছাড়া, পুথিখানি “শশী খোদায়” বলে আর্ত হয়েছে ।২ 

আলোচা ছড়1টি পরবর্তী কাজের রচন। হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী । তবে ছড়াটি 
দেখে মনে হয়, সতেরো শতকে বড খা গাজীর এবুং মবারক গাজী পীরের মাহাত্ম্য 
সম্পর্কে এই জাতীয় কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল এবং কিছু কিছু ছডাও রচিত হয়েছিল । 
আলোচা ছড়াটি সেরকম কোনে একটি ছড়াবু আধুনিক সংস্করণও হতে পাবে । 


॥ ইসলামি সাহিত্য ॥। 


। জ্বর্ফ | মধাযুগে রাঁঢ়ের মুসলমানদের বৃচিত কারের মধো উল্লেখধোগা স্বরূষের 
'ধামিনী চিত্র । বাঢ়ের প্রণস্র-কাহিনীঘটিত বিশ্বদ্ধ গাথা-কবিতার একমাক্স প্রাচীন 
নিদর্শন এই 'দামিন” চবিভ্র-কাবা । আলোচা কাকের প্রণষ-প্রাখী নায়ক এ প্রশয়- 
প্রত্যাধ্যাত্ৰী নায়িকার উক্তি-প্রতুযুজির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধত হলে-- 

“আষা? মাসে কন্যা? লে মেঘের ঘট] । 
দীন ০০৪ তোমার মাথা গেছে ধরা 
মরুক মরুক শক্র মোর সাপুব বালাই | 

যে ধলে এমন কথা মুখে তার ছাই ॥ 
আমার সাধু মরিত যদ জানিতাম আনি । 
সতেপরি হার মোব খসিত তখনি ॥”% 


“দামিনী-চরিত্রের পুথিধানি আঠারো শতকের শেষ দিকের ।১ রচনাকাল জানা 
যার না। আঠারো শতকের প্রথমাথে হতে পাবে । আবার সতেরো শতকের শেষদিন: 
হওয়াও অসম্ভব নয়। কাব্যটি বিশুদ্ধ রোমান্টিক আখান-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত । এর 
বচনা-বীতির বৈশিষ্ট্যের জন্যেই রচনা-কাল সম্পর্কে সন্দেহ থাক। সত্বেও কাব্খানি 
নিয়ে সামান্য আলোচনা কর। হলো। 


১». সা" প. পু" সং৯৪৩। পপ" সং" »কা। 
২১ প্র ত্র, প. সং১ক। 
৩. বা. সা. ই. পৃ. ৯৪৫ । 
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৩৮৮ সতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


দীর্ঘকাল ধরে এদেশের মুসলমানগণ হন্দুদের পুরাণ-পাচালী শুনে সাহিত্য-রস 
শিপান! মিটিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে তার! নিজেদের এঁতিহ্থ-নির্র কাব্য কাহিনী 
পাঠ করবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং এই প্রস্বোজনের তাগিদেই কালক্রমে ইসলাম 
ধর্ম ও সংস্কৃতি-মূলক সাহিত্যের সত্রপাত। এই সাহিত্যের অন্ততম শাখা হিসেবেই 
বাংলায় “জঙ্গনামা? শ্রেণীর সাহিত্য গড়ে ওঠে । 

৷ ফকির গরীবুল্লাহ । ইসলামি বাংলা সাহিত্যে প্রথম জঙ্গনাম। শ্রেণীর কাব্য রচনা 
করেন ফকীর গৰীবুল্লাহ। তাঁর পুর্বে আর কোনো কৰি এই নতুন ধারায় কাব্য রচনা 
করেছেন কিন! জানা যায় না। কবি ছিলেন দক্ষিণ বাঢ়ের হুগলী জেলার বালি 
পরগণার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী ।১ এর নামে অনেকগুলি কাব্য 
পাওয়া যায়_'সোনাভান', “আমীর হাম্যা', “ইউন্ফ জোলেখা” “জঙ্গনামা” ও 
“সতাপীর' ।২ এদের মধ্যে “সোনাভানে'র রচনাকাল পাওয়া যায় ১১২৭ বঙ্গাব্র 
অর্থাৎ ১৭২০ খুষ্টাব্ব।৩ এটি কবির প্রথম বচন। না হলে এব দু-একটি কাব্য সতেবে। 
শতকেও রচিত হওয়া অসম্ভব নয় | 

ফকীর গৰীবুল্লাহর সর্ববাদীলম্মত কোনো, জীবংকাল এ পযন্ত নিপাঁত হয় নি। 
ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, মনে করেন, কৰি আঠারো! শতকের প্রথমার্ধে ছিলেন ; 
এবং ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্‌-এর মতে, তিনি লতেরে। শতকের প্রথম তাপ্গে 
জীবিত ছিলেন ।৪ ডক্টর সুকুমার দেন কবির কোনো সমকাল নির্দিষ্ট করেন নি। 
তবে তিনি কবির জীবংকালের শেষ সীম! আঠারো। শতকের প্রথমার্ধ বলে মনে 
করেন।৫ গৰীবুল্লাহর 'ইউন্থফ জোলেখাঃ কাবো একাধিকবার “বাদশাহ,ব উল্লেখ 
থাকায় মনে হয়, কাব্যধানির রচনাকাল সতেবে। শতকের শেবাধে হওয়া অপস্তব নয়! 

আল্লা তান্তা সালামৎ রাঁখিবে বাদশারে | 
সের সালামাৎ রাখ বাদশার উজীরে ॥'৬ 

পরুবর্তা শতান্ধীর নবাবী আমলে দিল্লীর কোনে। নাষেমাত্র বাদশাহের জন্ত কবিবু 
এই প্রার্থন। যুক্তিযুক্ত মনে হয় ন|। 

দক্ষিণ বাঢ়ের সমকালীন ধর্মসজলের' কবিদের মতো দেবতার নাক্ষাৎ আদেশ লাভ 
করে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত ছওয়ার কথ৷ গৰীবুল্লাহ তার “ইউস জোলেখ।-কাব্যের 
ত পিতায় উদ্লেখ করেছেন।? 

বাং লা মসীয়। দা হিতা, পৃ. ২০১। 

২ এর. পৃ. ২২ । 

৩ ঞ্র পৃ. ২*ত। 

৪. তী, পৃ. ২৪। 

&. ইসলামী বাংল। সাঞ্তা, পৃ. ১০৭) 


ত্র. পৃ. ১৮ । 
প এ পৃ. ১০৭। 


পীর মাহাক্স্য কবিতার কথা ও ইসলামি সাহিত্য সমীক্ষা ৩৮৪ 


“গরীব ফকীর কহে কেতাবের বাত। 
বড খ! বাতুনে ঘাবে দিল মোলাকাত ॥! 
এছাড়া, হিন্দু কবিদের মতোই গবীবুজ্লাহ, তার কাব্যের শেষে হিন্দু মুসলমান নিহিশেষে 
সকলের জন্তেই আল্লাহ ব আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন। 

“আসবে বসিয়া ঘত হিন্দু-মুসলমান | 

সবাকার তবে আল্লা হও নেখাবান ॥ 

ইউস্থফ-জোলেখার গীত পালা হৈল সায়। 

নেহ ভাই আল্লার নাম দিন বয় যায় ॥ 

গরীব ফকীর কহে কেতাবের বাত। 

নায়েকের তরে আল্ল। বাড়াও হায়াৎ ॥- 


গরীবুলাহ্র 'জঙ্গনামা'-কাবাগুলি খুব জনপ্রিয়তা অন করেছিল । গবীবুল্লাহর 
কাবোর ভাষা অলঙ্কার-প্রধান নয়। তার ভাষ। নিতাস্ত আটপৌরে । অথচ, এই 
ভাষায় যে বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে, সমকালীন অপর!শর ইসলামি সাহিত্োর কবিদের 
কাব্যে তাছুর্লভ। কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সহজ অথচ শ্রুতিমধুর ভাষা ব্যবহার 
করেছেন । অনেক স্থলেই তার বর্ণনার ৬ম প্রশংসনীয় । শোক, যুদ্ধ, নাবী বা 
পুরুষের রূপ বণনা গরীবুল্লাহ্ব কৃতিত্ব অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা বেশী। তিনি 
ফারসী-উদ্ুহিন্দী বহুল বাংলা ভাষায় দক্ষ হওয়া সত্বেও ইসলামি বাংলা ভাষায় কাব্য 
বচন কালে কোথাও বর্ণনার ক্ষেত্রে অনাবশ্তুক ফারসী, উদ্ব বা হিন্দী শব্দ বাবহার 
করেন নি। গবীবুল্লাহ, অন্ুস্থত রীতি অবলম্বন করে পরবর্তী কালের অনেক কবি 
আলোঁচা কাব্যধারায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তারা কেউই ভাষার সৌন্দর্য 
ও লালিত্যের দিক দিষ্বে তার সমকক্ষ হযে উঠতে পারেন নি। 

। রাধাচরণ শগোপ । বাংলার মুসলমান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় এই “জঙ্গনামা' 
শ্রেণীর কাব্যধারা সতেবো। শতকের বাংলার অন্যান্ত অঞ্চলে বেশ কয়েকখানিই রচিত 
হলেও) বাঢ় অঞ্চলে এ সময়ে এ শ্রেণীর কাব্য বিশেষ রচিত হয় নি। কারবাল। যুদ্ধের 
কাহিনী অবলম্বনে বাট়ের হিন্দু কবি কতৃক দুখানি উল্লেখষোগা কাব্য রচিত 
হয়েছিল । কাবা দুখানির নাম “আফৎনাঁমা' ও "ইমামের কেচ্ছা । কৰি উত্তর 
বাটের অধিবাসী, নাম শ্রুরাধাচবণ গোপ কা বাধব গোপ। বিশ্বভারতী পুঁথি ভাগারে 
রাধাচরণ গোপের “আফৎনামার একখানি এবং “ইমামের কেচ্ছা চারখানি 
খণ্ডিত পুঁথি রক্ষিত আছে ।২ পুখিগুলি সব কানাই উত্তর রাঢ়ের বীরভূম জেলার 
বোলপুব-শ্রীনিকেতনের নিকটবতী গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ৷ রাধাচরণ গোপের 

১ ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ" ১০৮। 
», প্রাপ্ত পুখিগুলি ডঃ পঞ্কানন মণ্ডলের 'পুখি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত ও আলোচিত হয়েছে । 
এগুলির সংখ্য। যথাক্রমে ৬২৫, ৬২৩, ৬৮১, ৬৮২ ও ৬৮৩। 


৩৯, সতেওরো৷ শতকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


'আকংনামা' ও “ইমামের কেচ্ছা এই ছুই নামে মোট পাচধানি পুথি পাওয়া 
গেলেও “আফংনামা, পুঁথিটি ও ইমামের কেচ্ছা'র ছুধানি পুথি_এই মোট 
তিনথানি পুঁথিরই লিপিকাল ১২৩৪ বঙ্গাব্ষ। ইমামের কেচ্ছা'র অবশিষ্ট পুঁথি ছুধানির 
কোনে। লিপিকাল নেই । এর থেকে মনে হয়ঃ এই পুখিগুলি বাধাচরণ গোপের 
“জঙ্গনামা" শ্রেণার একটি সমগ্র রচনার খপ্ডিত অংশ বিশেষ । কাবণ, একই লেখকের 
শ্বতন্ত রচনার যতোগুলে পুথি পাওয়া যায়, সবগুলির একই লিপিকাল হওয়। শুধু 
আন্চর্ধের বিষগ্ন নয়, কিছুটা অপসম্ভব৪ বটে। এহাড়াঃ কাব্য দুখানির কাহিনীগত 
এঁকাও এ প্রসঙ্গে উল্লেথঘোগ্য । “ইমামের কেচ্ছা মতে। 'আফতংনামাতেও ইমাম 
এনেবর কাহিনী বণিত হয়েছে । এর থেকে পিদ্ধান্ত করা যায় যে, “আফংনাম।) 
'ইমামের কেচ্ছা'রই এক অবিচ্ছেদ্ত অংশ। 


রাধাচরণ গোপের আলোচা কাব্যথাণি পরব্তাঁ কালের বচন! হওয়। অসম্ভব নয় । 
তবে, হিন্দু কবির বুচিত ইগলামি-সাহিত্য হিলাবে বাংল সাহিত্যের ইতিহাসে এব 
একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে । এই কারণেই আলোচ্য কাব্থাঁনির সময় সম্পর্কে নিদিষ্ট 
করে কিছু জানা! না-গেলেও কাবাখাণিকে আঘাচদর আলোচনার বিবয়াতুক্ত করা 
হলো। । 
রাখাচর্ণ গোপের কাবা মুললিম কবিদের মতোই ফান্রণী-বীতিতে বচিত। কৰি 
হিন্দু হয়েও ইসলানি এতিহ্থ ও ইসলামি ভাষায় “জঙ্গনামা? শ্রেণীর কাব্য বচন করেন । 
ফারশী-উদ্বহিন্দী-মিশ্রিত ভাষায় বাংলা কাবা-রচনার ক্ষেত্রে রাধাচরণ গোশের থে 
বিশেষ পারদশখিতা ছিল, পে-কথা কাব্য-পাঠেই জানা যায় । এছাড়া, কবির শব্ধ 
নিবাচনের কুশলতাও কাধ্যমধ্যে সর্বস্তর লক্ষ করা যাত্ব। বাধাঁচবণ গোশের কাব্যের 
নিদশন-ম্বরূপ নীচে অংশ বিশেষ উদ্ধাত হলো-_ 
থেঞ্জরা। ব্রা নামে ছুই জঙ্গি আন। 
বিরেসি গজের তার। পাথ|তে জোতস্বান || 
দেখিতে ছুই বেটা জেন পাহার সোমান । 
জাইঞা বেরিল তখন মদিনার ময়দান ॥। 
বিবেসি হাজার জায় লক্কর লইঞা! | 
এজীদার কাছে তখন পোওছিল আসিঞা ॥ 
বমিঞা৷ সে এজীদা তক্তে দিঞা বার । 
খানখ। ছিবের ওপর মাবিল খর্কড় || 
এজীদ বলে বাপ মুখে পাটাইল জোমেব্‌ ঘরু। 
থানখা থাড মেলেক সিরের ওপর ॥ 
জঙ্গি বলে গৌম্সা প। হয় যুন হে তামাম । 
এই মতে আমাদের দেলের ছালাম !। 


পীর মাহাত্বা কবিতার কথা ও ইসলামি সখহিত্য সমীক্ষা ৩৯১ 


এজীদ বলে ওজীর যুন জে খবর । 
ছালাম বলে কোন দিনে পাটাবে জোমের ঘর ।' 


ইসলামি-আদর্শ ও এতিহ-অন্ুস্থত এই শ্রেণীর সাহিত্য-ধারা সতেরো। শতকে 
আরস্ত হয়ে, আঠাবো-উনিশ শতকেও পূর্ণমাত্রায় চলতে থাকে । তৰে এই সৰ 
কাকোর পব-বিস্তাস, চরিত্র-চিত্ত্রণ। রস-টবচিত্রা১ ছন্দ-অলঙ্কার, এমন-কি নামকরণের 
ক্ষেত্রেও মুসলমান কবিগণ হিন্দু-প্ুরাণ-পাচালার পারিপাস্থিক প্রভাব অতিক্রম করতে 
পারেন নি। সে ষুগের রামায়ণ মহাভারত থেকে শুরু করে, মধুস্থদন-হেমচন্ত্র-নবীন- 
চন্দ্রের প্রভাব৪ পেখানে ছুলক্ষ পয়। “হরিবংশ" প্রস্ৃতির অনুসরণে 'নবীবংশ' ; 
“শ্রাৰফবিজয়', “পাগুববিজয়" ইত্যাদির অনুসরণে রিস্তুল- বিজয়? 'মহম্মদ-বিজয়? ; 
'মেঘনাদএধের অনুসরণে 'কাশেম বধ ইত্যাদি নাম (নর্বাচনের মধ্যে দিয়েও বাংলার 
£িবেশ লালিত ইসলাম সাহিতোর উপরে হিন্দু প্রভাব লক্ষ করাযায়। অপর 
পক্ষে, সতেবে আঠারো শতকের ভুগলা-মান্বারণ ও কুরশুট অঞ্চলের মুসলমান কাঁধগণের 
রচিত পীর-ককিবের নাহাত্বামূলক যে সাঠিতা 5৮ উঠেছিল, হি সমাজ যে তার 
প্রভাব এডাতে পারেন নি রাধাচরণ পের কাবা তারই ডজ্পল নিদর্শন । এই মিলন- 
শিশ্রণের ফলে একটি অনস্বীকাষ সমন্বয়ের গরু আলো কাকা ধারার মধো উভয় 
তবুফেইউ ধ্বণি ত হতে দেখা যায়। 


৯, প*. পূ. বয়, পি ২৭ 


গচ্ভ রচনার সুত্রপাত 


“পুস্তক পড়িতে দিবে পণ্ডিতের ঠাঞ্ি। 
গবাগুণ। গ্রন্থ যেন গোবরায় নাএঞী ॥ 


বাংলা গছ্যের বিকাশের উতিহাসের সঙ্গে ইই ইপ্ডিয়া কোম্পানীর না চিরকালের 
জন্য যুক্ত হয়ে আছে । ১-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনভার কোম্পানীর হাতে চলে 
যাবার সঙ্গে সঙ্গে শাননকাধ পরিচালণার জন্য কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংল: ভাষ! 
শেখার সেই প্রাথমিক স্তরে কিছু বালতি পাঁগুতদের এদেশে আনিয়ে, ছেনি দিয়ে 
কেটে বাংল! হরফ তৈরা করে, মুদ্রণ-শিল্পের স্থচনা এবং তাকেই অন্থসরণ করে ১৭৭০ 
খ্রীষ্টাব্দে হালহেড লাহেবের ইংরেজিতে লেখা বাংলা বাকরণ ছাপানোই বাংলা গগ্যেতু 
চন সম্পকিত প্রথম পদক্ষেপ; এব পরে শ্রামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা, 
উইলিয়াম কেরী সাহেবের সহযোগিতাক্ব ১০০৯ খ্রীষ্টান ফোট উইলিয়াম কলেজের 
প্রতিষ্ঠা এবং ১৮০১ খ্রীষ্ঠাদে সেই কলেজ থেকে রাষরাম বস্থু বচিত "মহাব্বাজ 
প্রতাপাদিতা চরিত্র নামক কোট উইলিয়াম কলেজের প্রথম ছাপা গগ্ভ বইকে সামনে 
রেখে একের পর এক বাংল। গদ্য গ্রন্থের প্রকাশ, বাংল গছযের বিকাশ পর্বের স্থপার৮ত 
ও সুপ্রচলিত ইতিহাস । 


কিন্ত এই ইতিহাস বাংল গণ্ভের বিকাশ পবের হলেও, সুচনা পরের অবশ্যই নয় । 
বাংল। গন্ভের স্থচন। হয়েছিল এর অন্তত: দুশো বছর আগে । তবে সে গগ্য সাহত্যিক 
গগ্য নয়, নিতান্তই বাবহারিক গদ্য । 

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ভাষা ও সাহিত্য প্যালোচন] করে দেখ। ঘায়, সর্বত্রই 
পছ্যের অনেক পরে গদোব আবিভাব ঘটেছে ! বাংল? ভাষা ও সাহিতোর ক্ষেব্ও। 
এর অন্যথা ঘটে নি। বাংল। ভাষায় প্রাপ্ত প্রাচীনতঘ £নদর্শন “চবাপদ'-এর কাল খেক 
সাহিত্য-গণমপ্ডিত না হলেও, মোটামুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা গগ্ভের আবভাব 
ঘটেছিল দীঘ বাবধানে | পদ্য ও গঞ্ছের অন্তর্ধতী এই দীঘ বাবধানের উল্লেখ সত্বেও 
একথা ঠিক ফে, মাহ্ষ সর্বঅই গগ্যে কথা বলতো । চিঠিপত্র, ফর্দ, দলিল-দস্তাবেজ্জে 
ব্যবহাবিক গন্ভের প্রচলন ছিল | কিন্তু ষোড়শ শতকের আগের সেই সৰ গল্ঠের কোনে! 
নিদর্শন এখনও পাওয়) যায় নি। তার কারণ, কাব্য মানুষ যেমন স্যত্তে বক্ষ! করে 
থাক্কে, ব্যবহারিক কাগজপত্র ঠিক তেমনভাবে রক্ষিত হয় না। তার প্রয়োজন শেষ, 


গন্ধ বচনাব স্বত্রপাত ৩৪৯৩ 


হলেই মানুষের কাছে তা হয় মূল্যহীন আবর্জনা মাত্র । তাই সাহিত্যিক-গুণবজিত 
সেই সব গগ্গেব খুব প্রাচীন নিদর্শন স্বভাবতঃ ছুলভ। 
তখনকার দিনে, সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অনেক 
ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাতেই প্রচলিত ছিল । বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ ও বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র 
স্কতে রচিত হতো । কোনো কোনো পু থির শেষেও এরকম পত্রের দু-একটি নিদশন 
পাওয়া যায় । যেমন “ভক্তি বত্বাকর', “কনানন্দ', “প্রেমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের পরি শিষ্টে 
এই রকম কয়েকটি পত্রের নিদর্শন উদ্ধত হয়েছে 1৯ এদের লেখা বাংল চিঠিতেও 
অনেক সংস্কত শব্দ বাবজত হতে! | মুসলমান আমলে রাজকীয় কাজকর্মও সংস্কৃত অথবা 
ফাঁসী ভাষার মাধামেই চলছিল | মুসলমান নবাব বা আমীর-ওমবাহদের সঙ্গে চিঠির 
আদান-প্রদান তথ! দলিলপত্র হকুমনান! ইতাদি ধরনের চিঠিপক্্র বাংলায় লেখা হলেও 
তাতে অনেক উর্দু শব্ধ মেশানো খাকতো | কিন্ত সাধারণ মান্থষের বাধহারে চিঠি- 
পত্রাদি, হকুমনামী, দলিল-দস্তাবেজ, সাম্প্রদায়িক ধর্মতব, চিকিৎসা শাস্ত্র, টোটকা 
পুথির পুর্পিক' এবং আরও পবণত। কালে কডচাঁ, কথকতা ৪ অন্তবাদ সাহিতোর 
প্রসঙ্ষে অল্প-বিস্তর বাংল! গছোর বাবহার ছিল । সে সব গগ্যে উদ্বু এবং স্ংঙ্গত দুয়ের 
মিশর" “দগ! ঘায়। কেন্ত এই সব গগ্ভকে সাহিভ সল। যায ন।। আধুঁনক গদ সাভিতা 
গডে ওঠার পিছনে, এই শ্রেণার বাবহারিক গদোর কোনে প্রত্াক্ষ প্রতাব আত্ছ “কনা 
নিশ্চিত করে বলাযায় না। তবু, বাংলা গদোর স্থচনা থেকে তার উন্মেম্ব এবং 
অভাদয়ের ল্তর-রিন্যাসগুলি, অর্থাৎ কি রকম অবস্থার মধে দিয়ে বাংলা গদা তার 
সাহিতাক ম্বরূপটি দ্রীরে বীরে লাভ করেছিল, সে সম্পর্কে মোটামুটি একটি পারণ। 
অঞ্জন করতে এই নিদর্শন গুলি সহায়তা করে। 
হত থেক প্রারুত এবং প্রাকৃত থেকে অপভ্র'শ হয়ে, দশন শতকের কোনো এক 
সময়ে বাংল। ভাষার জন্ম হয় । বাংলার প্রাচীনতম দর্শন চিসারে নেপালে প্রাঞ্থ 
সন্ধা ভাষায় রচিত পঞ্চাশটি চর্যাপদ, বন্দয্যঘটিয় সবানন্দরুত “অমপুকোসে'র টীকায় প্রদত্ত 
তিন শতাধিক ভাষাশব্দ১ কয়েকটি শিলা ও তাম্রশাসনে বাবঙগত প্রান গ্রাম নাম ও 
নদীর নাম 5 মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুকা বংশর রাজা সোনেশ্বর ভুলোক মন্লের নির্দেশে 
১০৫১ শকান্ধ বা ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ৭।নসোল্পাস ব। “অভিলাষার্থ চিন্তামণি'ত 
নামে বচিত সংস্কৃত বিশ্বকোষে প্রাচীন বাংল!র কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায় । এসবই 
হলো চতু্শ শতকের পূর্বেকার বাংলা ভাবনার নিদশন । এর পরেই বাংলা ভাষার 
নমুনা হিসাৰে বড়, চপ্তীদাসের 'শ্রকুষ্ণকীর্ভন ও বামাই পভ তর "শগ্য পুরাণ উল্লিখিত 
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৩. ভাঙ্রগ্রাম, বায়িগ্রাম ইতাদি। বাই, পু. ২৭৫। 

৪. ণউ পৃথিন পরিচয় প্রথম প্রকাশ করেন স্বগাঁয় সধারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় ১৩১৭ লালের 
মাধ মানের 'আবাব' পত্রিকায় । 


৩৯৪ সতেরো শতকের বাড বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


হয়ে থাকে। ইতিমধো বাংলা ভাষা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেও গগ্যের স্থান এখানে 
ন্ই। 

“মানসৌল্লাসের অন্তর্গত দু-এক ছত্র বাংলা যা পায় ষায়, তাকে পণ্ডিতগণ “পদ 
এলে উল্লেখ করেছেন । তবুঃ এব মধো প্রাচীনতম বাংলা গন্ভের পৃবাভাষ লক্ষ করা 
যায়। 

“জে ব্রাহ্মণের কুলে উপজিয় কাতবাস্বা জেণে' বাহুকরসে খাণ্িয্কা। পরশরামু দেউ 
সে মাহর মঙ্গল করউ |” 

'অর্থাঞ্, 'যে (যিনি) ক্রাঙ্গণের কুলে উৎপন্ন হয়েছিলেন, কার্তবীধ যাহার দ্বারা বাছ- 
পরশে খণ্ডিত (বিধ্বস্ত) হয়েনছুল, সেই পরঙ্থরাঘ দেবতা আমারু মঙ্গল করুক (করুনী। 1১১ 

আলোচা অংশ্টুকুতে পদান্তে মিল থাকলেও ছন্দ খুব স্পষ্ট নয়। অনেকটা 
ভ।ঙগা-ছন্দ বলা চলে । সহহেতু একে বাংলা গদ্যের পৃরাভাষ বলা যেতে পাবে বলে 
আনাদের মনে হয়। 

ধামাই পণ্ডিতের *শূন্ত পুরাণের মুদ্রিত দুপ্তকে কৈছু কিছু বাংলা গছ্ের নদর্শন 
পাওয়া যায় । ঘেমন-_বার মাসি অংশে-_ “কোন মাসে কোন বাপি । বৈশাখ 
মাসে মেস বামি। হেবান্দেব। বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি লেহ সেবকর 
পু পানি সেবক হৰ সখী ।আমনি ধাযাংকম্সরি [১ অথবা “ঘাট-মুদ্ত' অংশে 
£ পশ্চিন ছুআরে পর্ভু দিল। দরসণ । পশ্চিম ছুআরে চন্দ্র পহরীকে পাড়িল হকার । 
আক বাছ) চন্ত্র পহর* বাটাল তাম্বল খাব কপার রাঞ্জত খাট নিম্মান করি দিব ৩ 
ইতাদি অংশের নধ্যে কেউ কেউ বাংল। গগ্যের প্রাচান্তম রূপ দেখতে পান । কিন্ত 
আমাদের মনে হয়, এমন প্রাঞ্ঘল ভাষা কোনোক্রমেই বাংলা গছ্যের শৈশবকালকে 
নির্দেশ করে না। এব ভাষা সতেরো শতকের শেষের, এমন কি আঠারো শতকের প্রথম 
দকেরও হতে পারে । এখানে গলেহত €সবকর+। “বাটাল' ইত্ডাদি শব্দগু'ল দেখতে 
পাওয়া যায় । 'লেহ' শব্ধ 'ণপণন্ও প্রচলিত আছে । সেবক শবের সঙ্গে বনু 
'এব' প্রতায় যোগ করে “সেবকের” আধুনিক বাংল রূপ হয়েছে । এর প্রাচীন রূপ 
সেবকর ( সেবক+অর )। “বাটাল' মুদ্রণ প্রমাঁদ অথবা! সম্পাদকের মুন্সিয়ানা প্রদর্শনও 
হতে পারে । সুতরাং কতকগুলি শব্দের প্রাচীন বপ অথবা রূপবিকুতি দেখেই একে 
বাংলা গগ্ছের প্রাচীনতম স্তরের শিদর্শন মনে করবার “কানো। হেতু নেই। এছাড়া; 
বিরাম চিহ্ের এমন নিখুত বাবহার তখনকার দিনে অকল্পনীয় ছিল। সর্বোপরি 
মুদ্রিত গ্রন্থের এই সকল অংশ অন্যান্য ঘূল পুথিতে কোথাও নেই। এরই ভিন্নতর 


গন্ভ রচনার স্থত্রপাত ৩৯৫ 


কপ আমরা পাচ্ছি একটি পুাথিতে।৯ এর সঙ্গে আলোচা পুঁথির সাইট অংশটুকু 
উদ্ধৃত করলে বিষয়টি স্প্টতর হতে পারে । 


“..-ফন্তন মাগি কুভ্তরাশী নাম রূদ্রধর। 

তিহো। অর্ঘ দিলে সন্তোষ্ট হন দিনের দিবাকর ॥ 

চৈত্রী মাস মীনরাসি কমলা কর নাম । 

তিষ্ঠো অর্ দিলে পৃরহু মোর কাম ॥ 

তপসাথ মাস মেষ বামি লাম ভাঙ্কর | 

1তহে। জর্ঘ দিলে ব্রদেহ দিনের গিবাকর | 

এব সঙ্গে অপর 'একটি অংশ উদ্ীত করলেই মূর্ত শিখা পুরাণ 

লহজে দৃষ্টিগোচর হবে। 

«. সত সত *গুবত করে বাজ। বানি । 

অঞ্জলি করিয়া দিল পু আব পানি । 

দর্সিণ দ্বারে রাজ। হৈল উপনাত। 

ধর্মের চরন পৃজে হৈয়! আনন্দিত ॥---" 

লক্ষণ (সনের রাজসভাযু সেখ শাহজালাল তাত্রিজির শুভ উদয়কে কেন্দ্র করে? 

শব্রি'জ লামাঙ্কিত পরবতী কালে রচিত বা সংকলিত একটি গ্রন্থের নাঘ “সেক 
সুভোদয়া' । পুস্তকধানিতে তাত্রিজির মাহাত্ম্য £চক নানা রকম গল্পের অবতারণ। 
করা হয়েছে । ডঃ সুকুমার সেন তার “বাংল সাহিতো গছ" গ্রন্থে বলেছেন 
ষোড়শ শতাবীতে বাংলা সাধু গণ্ভের প্রতিচ্ছবি পাইতেছি “সেক শুভোদয়া'য়। 
ষোডশ শতাব্ধীর শেষের দিকে ধন তোডরমল বাংলার রাজস্ব শিধ্ণারণ করেন সেই 
সময়ে এই বই লেখা বা সঙ্কলন করা হয়।” তবু "সেক শুভোদয়া'র প্রামাণিকতা 
সম্বন্ধে তাকাল যথেষ্ট যতভেদ বর্তঘান ছিল। সম্প্রত বারভূমের অন্তর্গত 
পিআন গ্রামে বাজ| হেতুকের গৌড়া-রাতিতে লিখিত যে অন্থুশালনটি পাওয়া গিয়েছে, 
তার অপর পৃষ্টে আববী ভাষায় ত্রয়োদশ শতকের লিখিত একটি লিশি আছে ।? এটি 
১২২৭ থুষ্টার্মে উৎকীর্ণ। লিপিটিতে সেখানে প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম ধর্মালয়ের 
উল্লেখ পাওয়া যাক্স। অপর পক্ষে, যে মলজিদটিতে লিপিটি পাওয়া গিয়েছে সেটির ও 
নাম মখছুম পীবের দরগাহ । আবার সিআন গ্রামের যে অঞ্চলে ধর্মালয়টি প্রতিষ্ঠিত, 
সেটিও শাহজাপুর মৌজাপ্ অবস্থিত। এখানে অনুমান করা যায়, এই মখছুম পারের 


য 


প্তকের রহম 


প. শলীশ্রী সংগ্রহ, নকুস্তার আদর্শ পুথি। 


১. ধ. পৃ 

২০ এ প.সংঙ্ঘ। 

৩. এর. (ন.পুথি)। পৃ. ৪৩দ। 

6 পু, ৪ । 

৫. “শিক্ষানিকেতন' পত্তিকা--১৯৭৬। ঢঃ পঞ্চানন নগলের 'জয়দেব' প্রবন্ধ ডর্টুবা । 


৩৯৬ সতেরো শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


পুরে। নাম মখছুম শাহজালাল তাব্রিজি হতে পাবে এবং উক্ত শাহজাপুর প্রকৃতপক্ষে 
শাহজালাল-এরই সংক্ষিপ্র রূপ হওয়া অসম্ভব নয় । তা ঘি হয়, তবে অন্থশাধনটি 'সেক- 
শুভোদয়া-গ্রস্থটির প্রামাণিকতা। প্রতিষ্ঠিত করতে সাহাষ্য করবে । “সেক শুভোদয়া'র 
তত্রিজি ও সিআন অনুশাসনের তাঁত্রিজি, স্থান ও কাল নৈকট্যের হেতু একই ব্যক্ধি 
বলে চিহ্নিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি সংগত কারণ রয়েছে । 

“সেক শুভোদয়া-গ্রস্থটির ভাষা একটু নতুন ধরনের । এর শ্ুদ্ধাশুদ্ধ সংস্কতের 
আবরণের মধ্যে দিয়ে যেন বাংলা গঞ্ছেব কাঠামোটি উকি মারে। পগ্ডিতদের মতে, 
ষোড়শ শতকের শেষাবের বাংল। গছ্ধের শ্রতিচ্ছাৰ আলোচ্য গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। 
গ্রন্থটি থেকে একটি উদ্দতি দিলে 'মামাদের বক্তব্যটি স্পষ্টতর হবে । 

“হে পাপীয়সি, রাজা মন্ত্রিণা সহ বর্ততে। তব স্বভাবং বাচাটা নিল্লজ্জা, ত্বং 
বিকখসে কিম? ত তো ব্রতবতী মা। মাং মৃতাং যৃয়মেব সর্ব জ্ঞাপয়ত | মন্ 
শুকরাব। সেক পাদে! বিদিতমন্ত। বাজগৃহে অপ্সরা যোগা। বিস্বাতে । ময়! 
শুকরাব-.. 1৯ এই অংশটুকুর বাংলা করলে এইরকম দীডায়_হে পাপীয়সি, রাজ! 
মন্ত্রার সঙ্গে রয্েছেন | আপনার নিলজ্জ শ্বভাবঃ তবে বলছেন কেন? সে আরও 
বলল । অশপনার। সকলে জ্ঞাত আছেন আমি মৃত । আমি শুকরী একথা মহান শেখকে 
জানাতে দিন। রাজগৃহে অপ্দরা সকল রয়েছে । আনি শৃকরী : 

এখানে একটি বিষধু লক্ষণীয়, আলোচ্য অনুচ্ছেদটি পাঠ করলে মনে হয়ঃ লেখক 
যেন বাংলা ভাষায় প্রথছে চিন্তা করে, বাংলাকেই অনুসরণ করে তার তথাকথিত 
শংস্কৃত ভাষা রচনা করেছেন । ডাঃ স্থকুষার সেন যাকে বলেছেন, বাংলার কাঠামোর 
উপর শুদ্ধাশুদ্ধ, সংস্কৃতির চণকাম করা ।'১ ফলে, অনেক শংঝর ব্যাকরণ অন্ুপন্ধান 
করতে গিয়ে আধান্র বাংল। বাকরণেরই দ্বারস্থ হতে হয়। কারণ, গ্রন্থটির শখের 
বাকরণগত ও পদৰিগ্ঠাসগত রূপ বাংলা! (কোতনা কোনো অংশে পুবোপুরি বাংলা 
গগ্ভের ূপ পাওয়া ধায় ।" এই গ্রন্থটি .ঘ খুব অরাচীন নয়, তার আর একটি কারণ 
হলো, এতে বাংলার সঙ্গে এমন কতকগুলি আরবী ফারসী শখ সংকলিত হতে দেখা 
যাস, যা বাংলায় গৃহীত আরবী ফারসী শব্দের প্রাচীনতম কপ বলে পণ্ডিতগণ মনে 
করেন।5 এছাভা, গ্রন্থটির অন্তর্গত প্রাচীন বাংল। আধা ছন্দে রচিত পঞ্ঠাংশগুলিও 
এব প্রাচীনত্বজ্ঞাপক । 

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তারিখ সংকলিত বাংল। গর প্রাচীনতম নিদর্শনটি ১৫৫৫ শ্রীহ্ান্ধে 
(“শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়” ) আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের মহারাজ নর- 


২ শিপ াপশাপ শাশাট 1 শী ্প্পপপসপিসস 
সস 


১. সে শু" পৃ. ১৫। 
» বা, সা.গ. প.ও। 

৩ নেন বংশের প্রতিঠাত' বিজয় সেনের কাছিন! বর্ণন। অংশ দ্রল' । 
৪. সে, শু, ক, পৃ ১৯৬ 
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নারায়ণের পত্রটি। ষোড়শ শতকের বাংলা গণ্ভের নমূনা হিসেবে স্থপরিচিত সেই 
পত্রটির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধত কর! হলো । 

“..-এথা আমার কুশল | তোমার কুশল নিরন্তরে বাগ করি। অখন তোমার 
আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্ত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ান্কুল প্রীতির বাঁজ অঙ্কারত 
হইতে বহে । তোণার আমার কর্তব্যে সে ব্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হহবেক। 
আমর] সেই উদ্ভোগত আছি । তোমাবো। এ গোট কর্তব্য উচিত হয়। না কর তাক 
আপনে জান। অধিক কি লেখিম।---**”৯ 

সাহিত্যিক গদ্য বলতে ঘা বোঝায় সতেরে। শতকের রাট়ে তার কোনো উল্লেখ- 
যোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় নি। এই ঘুগের বেশ কয়েকটি দলিল ও চিঠিপত্র পাওয়া 
গিয়েছে । এগুলি থেকে সে যুগের ব্যবহারিক গন্ের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় । 
দৃষ্টান্ত ম্বরূপ, সেলিমাবাদের শাসনকর্তা বারা খার প্রতিনিধি কুতুৰ খা কর্তৃক 
মুকুন্দরাম চক্রবতীর পুত্র শিবরাম চক্রবতীকে প্রদত্ত একটি ত্রন্দোততর ভূমি দানপত্র 
দলিলের উল্লেখ করতে পারা যায়। দলিলটির তারিখ ১৪১ বঙ্গাব্দ বা ১৬৩৪ ত্রী্টাব্স 
অর্থাৎ সতেবো৷ শতকের একেবারে প্রথম দিকের এই দলিলটি সম্পূর্ণ আমরা উদ্ধৃত 
করছি । 

শ্রশ্র যুৎ যুতাক় মিঞ। বারা খ 

ব্্ধোত্তর জমী দলদে শ্রীযুত কুতুব খা 

মহাসস্ব শ্রযুত ৬জাউ 

রকবনী অত শ্রাসিবরাম চক্রবস্তা 

মৌজে দামিন্যা। পরগণে হাউলী 

সরকার ছিলেমাবাজ গ্রাম মন্তকুরে 

তোমাকে জমি বিষ ২ বিঘা তুমি বাষবাড়ী দিন 

যুতিয়! জোতাইয়া-..কে দোহা করিয়। পরম স্বথে 

ভোগ করহ অপর হা তীন তরফে সভাপপ্তিতি 

বিত্বিআচাষ্য বরণ ও ছদি বিবরণ ও জলদান ও 

জজ্ঞেম্বর বিধি বেবস্তার চোউত বেদার সীষান। 

ওগয়রহ তোমাবে দিব ইতি ইস ১০৪১ সাল-_ 

তাং ১ ফাস্তন২_- 
এর পরে আর একটি দলিল উদ্ধত করা যায়। এটিও শিবরাম চক্রবতাকে প্রদত্ত 
১, র. সা! প. প., ৪র্থ ভাগ থেকে সংকলিত । 
২. নগেন্্রনাথ বহুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" গ্রন্থে দলিলটি আলোকচিত্র সমেত মৃদ্রিত হয়েছে। 
সেখানে এব তারিখটির পাঠ গ্রহণ কর! হয়েছে '১*৪৭ সাল'। কিন্তু শ্রীঅক্ষকুমার করাল ও চিত্র৷ দেব 


সম্পাদিত 'ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল: গ্রন্থে'এর পাঠ ধর] হয়েছে ১৭৪১। আমর! এই দ্বিতীয় পাঠটিই সঠিক 
বলে মনে করি। 


সপ শিস 








৩৯৮ সতেরে! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


একটি ভূমি দানপত্রের দলিল । এই শিবরাম চক্রবতী ও মুকুন্দরাষ্রে পুত্র শিবরাষ 
চক্রবতী অভিন্ন । দলিলটির তারিখ ১০৫৯ বঙ্গাব্ধ বা ১৬৩ খ্রীষ্টাফ। দলিলটি 
নিস্সরূপ-_ 


( পারসা মোহবু ) 


৭ আপিকীর্চ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত সিবরাম চক্রবস্ত্ি সদাসয়েযু শ্রীলিখিত কাধ্যঞ্ 
আগে মৌজে মৃঙ্জাপুর তোমাকে আযম] দিল ওয়া দোয়া কয়া ভোগ কর গ্রামের 
রাজন্ব আমাদির তোমার সহিত রাজনের দায় নাহি অমল প্রদান আবহ পরগণাতে 
জে তোন্ার আমল আছে তাহা আমল করহ ইতি তাং ২১ কাক্খন সন ১০৫৯ সাঁল--৮১ 

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ঘে সতেরো শতকের দাঁললপত্র, সরকারী হুকুম- 
নানা ইত]াঁদি ধরনের চিঠিপত্রে ব্যবহৃত বাংলা গঞ্ভের প্রধান বৈশিষ্টা আরবী-ক।রসী 
শব্দের বাধহার এবং ফারসী পদ-বিন্তসের অন্থদরণ । তখন প্রয়োজন হলেই বাংলা ভাষায় 
ফারসী ভাষা থেকে শব্দ চয়ন করে নেওয়া হতো | সেই জন্যে আলোচা পত্রথানিতে 
ওয়া১ “দোয়া, “আমল, “আদিকীদ্দ'- ইত্যাদি শবের প্ররোগ দেখা যায় । 
বিরাম চিহ্ছের অ-প্রয়োগ ও বিশৃঙ্খল পদ-বিন্তাসরীতির জন্যে ভাষা! মোটেই প্রাঞ্জল নয় । 
বাংল। গদ্যের সুচনা পর্বের এটিও একটি বৈশিষ্ট; ৷ পত্রটির ভাষার ব্যাকরণগত টবশিষ্টযে 
দেখা যায়, কর্তৃকারকে বসবচনের বিভক্তি ষষ্টান্ত পদের সঙ্গে যুক্ত হলেও, ষষ্ঠার "র' 
প্রত।ঠ্বে সঙ্গে বাবহৃত হয় “ন ৷ যেমন “আমীদির' ব্যবহৃত হয়েছে আমীদিগের অর্থে । 

আলোচ্য সময়ের বাঁজকীয় ভাষ। “লিঙ্গোয়াফ্রাঙ্কা” বা হিন্দুস্থানী ভাষা! ছিল বলে 

আদালতের কাজকর্ম এই ভাষাতেই চলতো | সেই জন্যে দলিল পত্রে স্থানীয় বাংল! 

ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হিন্দুস্থানী ভাষার প্রাবলা দেখা যায় । সতেরে! শতকের তারিখ 
ংবলিত এই শ্রেণীর কয়েকটি দলিল পাওয়া ঘায়। যেমন-- 

“...সকল মঙলালয় শ্রশুখদেব গোশ্তামীনংযুচরেতেষু। ব্রদ্ধোর্তরং প্‌ 
মিদং লিখনং কাযাঞ্চাগে তধফ কলীগ্রাম পরপণে রূকুলপুর জোয়াণ মালদহ সরকার 
জন্রতাবাদ পরুগন। মজকুব হামার তালুক ইসমে ওরফ মজকুরমে বসতবাস ও গুজরাণী 
আধ্াধি জমী সবু মবলগে ২৩ তেইস বিঘ। ও আম্ক1 দরখত ১২ বাডো পেড় তৃমকো 
ব্রদ্মাত্তর দিয়া গেয়া ময়ফিক তপশীল চিহিত লে করকে আবাদানসে ভোগ করঙ্ছে 
ইস্কা মাল গুজারিসে এলাকা! নাই 1 এতদর্থে ব্রন্ধোত্তর পত্র দয়া ইতি সন ১০৬২ 
এক হাজার বাষট্রী সাল ।”২ 

আরবী ফারসী শব্ষের প্রাবল্যই দলিলটির প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

মুসলমান শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দলিল পত্রের ভাষা সতেরে। শতকেও কতোথানি 





১. চি. প. সং. চি" ২য়, পৃ. ৪৭২ 
২. পু.প. ওয়, পৃ, ৩৪৯ 


গগ্ রচনার সুত্রপাত ৩৯৯ 


আরব ফারসী ভারাক্রান্ত হয়েছিল, তাঁর উদাহরণ হিসেবে ঢাৰক। অঞ্চলের একটি দলিল 
এখানে উদ্ধৃত কর! হলে] । 

“.....হুকীকতমজুকর শ্রীভুত জসোমাধব ঠাকুর কুখবাল গ্রামে দেবালয়ত আ:ছল 
রাঁম সম ও ভগীরথ সম্ম ওগয়রহ সেবকেরা আপনার আপনার ওয়াদা মাফিক সেবা 
করিতেছিল বাত্রিদিন চৌকি দিতেছিল শ্রীরামজীবন এমীলিক সেবার সরবধ|হ পুরুাগ্র- 
ক্রমে করিতেছেন! ইহার মধো পরগণা পরগণাতে দেওড়া ও মুকূত তোভিবার আহাদ 
হুজুর থাকীয়। পরোয়ান। লইয়। আর আর পরগণাতে “দ ৪ড ৪ মুকূত তো।ততে লাগীল । 
এ বার্তা মুনিয়া ঠাকুর বামজাবন মৌলিকেব বাড়িতে বাহির বাডিতে আ.সস্প। রহিল 
পাম সম্ম। ৪ ভগীরথ সম্ম। ওগক্বহ ঠাকুরের শেবা এ চৌকা প্হর! বাতি শিল্ুক্ষ 
অূছিল তাহার পর ২৭ মহরস মাহে ১৮ জি ঠাকুর দিবার প্রাতিঃকান সকল পোকে 
গেল ঠাকুর সেখানে না দেখিল বাম সম্ম। ও ভগীরথ সন্ম, প্গয়রহতে দেবা করিতোছিল 
তারায় স্থানে নাই তদ্বধি বামজীবন মৌলিকের বাড়িতে ঠাকুর ও বাম সম্মা ও 
তগ্ীরথ সম্ম। ওগয়রহ কেহে। নাহি ইতি স ন। ১০৭৯তে ২৯ মহধম মাহে ।”- 

দলিলটিতে প্রাদেশিক শঙ্খ কিছু কিছু থাকলে ৪ এব ভাষা বাংল। সাধু গন্ধ ভাম। | 

বিটিশ মিউজিয়ামে সংরাক্ষত 41হলা ১১০৩ সুন বু; ঠহাবোজি ১৬৯৬ খ্রহ্াব্দের একটি 
চুঞ্জি পত্রের প্রতিলিপি এখানে উদ্ধত করুঠি । সতেধে। শতকেণ একেবারে ৫শষে 
লেখা এই চুক্তিপত্রখানির স্থান ঢাকা অঞ্চলের সোনার গ|। আলোচ্য চুপ 
খাঁনিতেও আঞ্চলিক ভাষার নিদর্শন প1ওয়। যায় । 
“শ্রীকৃষ্ণ 
সাথি শ্রশ্ম 
শ্রাধূত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল 
মহাঁসহ্যু লিখিতং শ্রীরুষ্ণদাস ও 
নবুসিংহ দাস আগে আমারা ছুই লুকে 
করার কৰিলান জে কিছু বাবে স্বনা আকুষ্দাস শ্রানরহরি দাস 
রগায় ও গড খবর করি সকরাত ২ছু ( স্বাক্ষর ) 
ই রূপাইয়া কবিআ। আরত দলালি লইৰ 
আর ুন দায়? নাই খুবাক পমেত এই নি 
অমে করার] পত্র দিলাম সান) ১১০৩ তে ১৪ আ। 
গ্রীন 


১, বা. সা. গ.পৃহ। 
১. ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহ, আগাধ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কতৃক আলোকচিত্র সহ দাক্িস্ট 


পরিষং পত্রিকায় প্রকাশিত । ভাগ ২৯, পৃ" ১১০ আঃ | 





৪৯০ সতেবে। শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


দলিল পত্র ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মতো! ভূমিদান পত্রও লেখা! হতো আরবী 
ফারসী মিশ্রিত বাংল গছ্যে। সতেবো শতকের তারিখ সংবলিত এবকম একটি দলিল 
এখানে উদ্ধৃত করা হলো 
“৭ সকল মঙ্গলালয় শ্রীরাম বাম সম্মা নাহা। জীন জুম 
ষুচরিতেষু ব্রদ্ধোত্তর পত্রমিদং লিখনং কাধ্যকাগে 
তর কলীগ্রাম ও বরগীদ্ধ সৈয়দপুব ব্ুকুলপুর জোওব মালদহ সরকার জন্নতাবাদ 
পর্গণা মজকুর হামাবে তালুক ইসমে কলিগ ও ববগীর্ধ সৈয়দপুর হর দে গাঁমে বসত 
বাষ ও গ্রজরাণী সবব মবলগে ৯৭ সাতানব্ব,ই বিঘা! লাখে। অগ্তাদা জমী ও ২৫ পচীষ 
পেড আমকা। দরখত তুমকো দিয়া গেয়া ঘত্তাফীক তপশীল হর দো তরফকা গ] গা জে 
জমী চিহ্ছিত লেকে আবাদানসে শ্রশ্রপাতসাজীও কে। আশীষ করকে পুত্রপোত্রাদীসে 
ভোগ করঙ্গে ইস্ক। মাল গুজাবিসে এলাকা নাহী এতদর্থে ব্রন্ষোত্তর পত্র দিয়া__ 
ইতি সন ১*৬৩ এক হাজার ত্রসটি সাল তাং_-২৫ মাঘ 
শ্রী সবদল খাঁনয্য 1১ 
এরপরে সতেধো। শতকের শেষের দিকের আর একটি দলিলের উল্লেখ করুছি। 
বিশ্বভারতী পুঁথি-বিভাগে এটি রক্ষিত এবং ইতিপূর্বে পত্রখানির কোথাও উল্লেখ বা 
আলোচন। হয় নি। সতেরে। শতকের বাংলা ব্যবহারিক গণ্চের নিদর্শন হিসাবে 
দলিলটি বিশেষ মূল্যবান । এব তারিখ ১*৮৪ বঙ্জাব্দ বা ১৬৭৭--৮ খুষ্টাব ৷ এব ভাষ। 
এক দিকে ষেমন আরবী-ফারসী বাহুল্য বজিত, অপর দিকে, সংস্কৃত ঘে'ষা ভাষাও 
নয়। সুতরাং এই দিক দিয়ে দলিলটি বিশেষ মূল্যবান | কারণ এখানে বাংল! গষ্ঠের 
নিজন্ব নিদিষ্ট ছাদটি ধরা পড়েছে । দলিলটির পাঠ নিম্নরূপ । 
“নকল মজলালয়-_ 
শ্রীহৃত কষ্ণানন্দ অধিকারী-- 
স্থচরিতেষু ব্রন্মোতরজমীপট্রটক মিদং আগে। 
আমার ইজারা মৌজে লছমনপুব মৌজে 
মজকুনের মধো যুখানগোড়িস্বার মাটে 
সালিবাদি ১ একবিঘ! ভূমী তোমাকে 
ব্রদ্ষোভরদিয়! শ্রশ্রীকে যুভাশীষ 
করিয়া পরম স্থখে ভোগ করহ এতদর্থে 
খতপত্র দিই ইতি সন ১০৮৪ সাল--১৫ মাঘ-_ 
শ্রীকমলাকান্ত সম্মনং ।”২ 


আঠারো শতকের প্রথম দ্রিকে লেখ! দলিল পত্রের মধ্যে ১১৩৮ সালের বৈশাখ 


১. বিশ্বভারতী পুঁথি ভাষ্তারে সংরক্ষিত একটি পত্র। সং ১২৬৭। 
২, বি. ভ" % সং &১৭৩। 


গদ্য রচনার স্জ্রপাত ৪০১ 


মাসে লিখিত একখানি ইন্তফ1 ও পরায় পত্র বিশেষ উল্লেখধোগ্য । আলোচা পত্র 
অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক ৷ এর বিষয়, শ্রীরাধ। শ্রীকৃষের স্বকীয় স্ত্রী অথবা পরকীয়। 
নায়িকা । এই বিষয় নিয়ে গৌড়ীয় বৈষব সমাজে একটি বিতর্ক বা মতদ্বৈত বরাববুই 
ছিল । ১১২৫ বঙ্গাব্েে জয়পুরের মহারাজার সভাশগ্ডিত কৃষ্ণদেব ভষ্টাচাষ বাদশাহী 
পরোয়ানা নিয়ে বাংলাম্ম এসেছিলেন পরকীয়াবাদ নিরাস কনে স্বকীয়বাদ প্রতিষ্ঠা 
করতে । তৎকালীন গৌড়ীয় বৈষ্বদের প্রধান বাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে কৃষ্ণদেবের 
বিচার চলেছিল দীর্ঘ ছয় মাস ধরবে, মালিহাটা গ্রামে বাধামো হনের বাড়িতে । এই তক 
যুদ্ধে কৃষ্দেব সদলবলে পরাজিত হয়ে বাধামোহনের শিত্যত্ব গ্রহণ করেন । এই 
পরাগ পত্রের দলিলে সাক্ষীদের মধো বৈষ্ব গোস্বামী, ব্রাহ্মণ পর্ডিত) গৃহস্থ বৈষণৰ 
এবং সরকারী কাহুনগে, কাজী ও হিন্দুমুললমান ভদ্রলোক ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের 
লোকেরই নাম পাওয়। যায় । দলিলটির অৎশ বিশেষ নিক্রন্ধপ-__ 

'শীরুফ্ধদেব শম্মণ ভট্টাচায্য সাং জয়নগর-- 

এই পত্রে লিখিতং শ্ররুষ্ণতদব ভট্টাচাধ্য জয্পত্র মিদং আমিহ সকিয়ু ধন্ম সংস্থাপন 
করিতে জয়নগর হইতে শ্রীধুৎ্ সেগ্ডায় জয়সিংহ মহারাজার সেখান হইতে সকিয় ধর্মের 
পরওয়ানা লইয়া! গৌড মগুলে সকিয় সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলাম এবং শ্রীযুৎ পাত 
সাহার হুকুম ও তৈলাতি :লোক সঙ্গে করিয়৷! গৌড় মণ্ডলে সর্বশ্তদ্ধ৷ সকিয় সিদ্ধান্তের 
জয্পপত্র লইয়। আবিয়! ছিলাম মালিআটি মোকামে তোম। নিকট সকিয়ু পবকীক্স ধশ্ম 
বিচার অনেক মতে করিলাম এবং শ্রীমৎ ভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রশ্ুগোন্মামিদিগেঁর 
তক্তিশান্ত্র লইয়1 সিদ্ধান্ত মতে কিয় ধন্মের স্থাপন করিতে পারিলাম নাই অতএব 
পরুকীয় ধশ্দ বেদ বেদান্ত ও ভক্তিশান্ত্র সংস্থাপন হইল ইহাতে পরাভূত হইয়া জয়পত্র 
লিখি] দিলাম এবং সিব্য হইলাম ইতি পন ১১৩৭ পাল নি বাংল] সন ১১৩৮ সাল 
মাহ বৈশাখ ১৯ 

এই দলিলগুলি পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে আঠারো। শতকের 
অনেক আগেই বাংল সাধু গন্ভ ভাষার একটি সার্ভৌমিক রূপ গড়ে উঠেছিল। 
যদিও ষোড়শ শতক থেকেই দলিল দস্তাবেজে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাংল গঘ্যের কিছু নমুন! 
সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিত সচেতন, তবু উনিশ শতক থেকেই বাংল। গদ্যের ইতিহাস 
বর্ণন। করা হুয়। ডঃ অতুল স্থর তার “আঠারো। শতকের বাংলা ও বাঙালী” 
গ্রন্থে বলেছেন, “উনবিংশ শতান্বীর নব জাগৃতির সার্থক বূপাক়ণে সাহাধ্য করেছিল 
বাংল। গদ্য ভাষা, এব স্থচনা আঠারে। শতকেই হয়েছিল 1৮২ এবং এই ধারণার 
বশবরতা হয়েই আঠাবে। শতকের তারিখ সংবলিত কোনে চিঠি বা দলিল পেলে 
'অনেকেই উৎসাহিত হয়ে পড়েন। 


১, রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, চতুর্থ ভাগ থেকে নংকলিত। 
২, পৃ. ১৩২। 


কাঢ় বাংলা -২৬ 


৪০২ সতেরো! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও মাহিত্য 

“আমাদের মেনে নিতে হয়েছে যে, বাংলার কোনে। প্রাচীন বা নেহাত মধ্যযুগের 
গদ্যও নেই । **-* ছাপার হরফের সাক্ষে প্রমাণিত হয়ে গেছে ষেঃ উনিশ শতকের 
শুরুতে সাহেবদের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে আর শ্ররামপুব মিশনে বাংলা গদ্য 
জন্মেছে । উইলিয়াম কেরীই আমাদের সে সব প্রাচীন গন্ভের জনক ।--""-এখন 
আমাদের হাতে নতুন তথ্য এসেছে ধার জোরে বাংলা গদ্যকে অন্তত আঠারো শতকে 
পেছিয়ে নেয়া যায় ৷ লগ্ডনের ইত্ডিয়া]অফিস লাইব্রেরীতে ছুহাজারের বেশি বাংল চিঠি 
বস্তাবন্দী হয়ে ছিল । চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক আনিসুজ্জামান 
সেই চিঠিগুলোর একটি তালিকা তৈবরা কবেন। '-.আনিহজ্জামানের এই ছু হাজাবের 
বেশি চিঠিতে--.প্রাক্‌ বুটিশ বাংল! গদোব পযাণের সংখ্যাগত পরিমাণ ঘা দ্রাড়াচ্ছে 
তাতে আমাদের গদ্যের ইতিহ।সের পুনর্পাঠ আবশ্যিক হয়ে উঠেছে ।”৯ 

আনিস্জ্জামানের সংগৃহীত চিঠিগুলির প্রায় নবই ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর ঢাকা 
কুঠি ও তাদের আটটি বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রের ( আডঙ ) মধো একান্ত কারবারী গদ্যে 
লেখ চিঠি ।* এদের তারিখ ১৭৯২ ও ১৮০০ সাল। 

প্যারিসের বিবলিওথেক ন্তাশিওনেল থেকে ইন্দ্রানী বায় কতৃক সংগৃহীত ও দেবেশ 
রায় কর্তৃক সম্পাদিত, “আঠার শতকের বাংলা গদ্য গ্রন্থে বিভিন্ন ধরপের পত্র সংকলিত 
হয়েছে । ভূমিকায় শ্রীরায় বলেছেন, “এই চিঠিপত্রে ব্যবস্থত গদ্য নিশ্চিত ভাবেই বুটিশ- 
পূর্ব । - 'বিবলিওথেক ন্তাশিওনেল থেকে সংগৃহীত এই সংকলনটি প্রাক বুটিশ বাংল। 
গরদোর এক নিশ্চিত প্রমাণ। প্রায় শ'ছই বিচিত্র চিঠি ও বৈষয়িক বিবিধ প্রথাগত 
লেখায় শব্ধ বাবহার বিচিত্রতর, বাকা গঠন বর্তমান বাংল। গদা থেকে স্বতন্ত্র ।”5 

আলেখচ্য পত্রগুচ্ছের তাবিথ ১১৭৪ বঙ্গান্ব থেকে ১১৯১ বঙ্গাব্দ পধন্ত । অর্থাৎ এই 
চিঠিগুলিরও সবই প্রায় আঠারো শতকের একেবারে শেষের দিকের বাংল গদোর 
নমুনা ।* 


পাশ পাপা 


পেপাল 





১. "বাংলা গঞ্চের হতিহাস, নতুন করে পা? প্রতিক্ষণ_ ডিদেম্বর-১৯পৎ । 

২, "হুচরিতেষু আগে আড়ং নারায়ণপুরের গোমস্তাগিরি কাজে তোমাকে মকরর কর: গেল। তাগিদ 
আড়ডে পৌছিয়। তহবিল কাগজ ৰিলাত ও গওরহ বৃঝিয়! লইয়া! আপন একক্ঞারে রাখিব! সন ১৭৮৭ সনের 
২৩শে জুলাইয়ের ও সন ১৭৮৯ সনের ৩ অক্টোবরের সদরের হই গুকুমশাম! এবং সদর কুঠির বহাল হুকুম 
বিসয় জিম কায করিব। ইহাতে হয়গিজ তফাত না হয় ।"-_-'আঠারে। শতকের বাংলা চিঠি, আনিহ্জ্জামান। 

৩, আঠার শতকের বাংল গদা, ভূ" পৃ-। 

৪. “পরম কল্যানিয়স্ত কল্যানীয় শ্রীরামহরি ঘোষল। প্রপৌত্র বাবাজীউ পরম কল্যাণবরেষু প্রতিপান। 
প্ীবামকানাএী দাষ ঘোষ পরমবুভা সিববাদ বিজ্ঞাপনাঞ্চ আগে ধাবাজীউর কল্যাণ সদ] সব্বক্ষণ করিতেছি 
তাহাতেই অত্রানন্দ ।বশেষঃ দিবস কএক হইল পত্রা্দী কোন সমাচার পাই নাঞ্ী তাহাতেই ভাৰবিত আছি 
বিবিরিয়। কুললাদী লিখিযাপ্যাইত করিবে অপর আমার প্রিধিয় বন্ত্র নাঞ্ী ইহার সংঙ্গতি করিয়া তুমি 
পাঠাইব। আমার বাটার খরচের অপ্রতুল তাহা লিখিয়াকি জানাইব জেষ রাতে কিঞ্চিত খরচ পাঠাইতে 
পার তাহা মনজোগ করিয়া পাঠাইবে জেয়াদা কি লিখীব ইহা! ক্কীতে। করিলাম ইতি সন ১১৮৬ সাল 
তারিখ ১ বৈশাখ রোজ রবিবার সময় উধুকাল।” সম্পাদকের মতে পত্রোক্জ রামহতি তোষের 
পরিবারভুত্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এসব চিঠি লেখা লেখি হয়েছিল। কিস্ত আমাদের অনুমান পত্র সংগ্রাহক 
চন্দননগরে নিযুক্ত ভারতীয় ভাষার ফরাদি রাজ দোভাষী অগন্তটা অঙ্লী উক্ত রামহরি ঘোষকে দিয়ে বাংলা? 
চিঠির আদম নমুন! হিসেবে পত্রগুলি প্রত্তত করান। 


গদ্য রচনার স্বত্রপাত ৪০৩ 


শ্রযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সেনের “প্রাচীন বাঙগল। পদ্র সম্কলন,গ্রস্থেও প্রায় এই একই 
সময়ের পত্ুগুচ্ছ সংকজিত হয়েছে । তার ভাষার শঙ্গে আলোচ্য পত্রগুচ্ছের ভাষার 
গঠনগত মিল সহজেই চোখে পড়ে ।১ এবং এই ভাষার প্রাথমিক রূপ দেখতে পাই এর 
প্রাস্থ দেডশো বছর আগের, অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য সতেরো! শতকের চিঠিপত্র- 
গুলির মধ্যে | 
ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে সতেরো৷ শতকের তারিখ সংবজিত চিঠি বিশেষ পাওয়া 
ধায় না। তার মধ্যে ১৫৫৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৩১ খুষ্বান্ধে গৌহ্াটীর তৎকালীন 
ফৌজদার নবাব অণলোয়ার খাকে লিখিত জনৈক আসাম নৃপতির পত্রথানি২ উল্লেখ- 
যোগ্য । পত্রটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধত হলে।। 
*শ্বন্তি বিবিধ গুপগাভীধ্যপরমোদয় শ্যুক্ত নবাব আলোয়ার খা সদাশক্ষেযু। 
সল্গেহ লিখনং কারক । আগে এথ! কুশল । তোমার কুশল সততে চাহি। পরং 
দমণচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্র হিত আসিফ আমার স্থান পহু*ছিল। 
আমিও প্রাতিগরণয়পূর্বক জ্ঞাত হইলাম। আব তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম 
পত্রে অৃসিতে আমার কিঞিৎ মনান্বিতা না রছে এষে তোমার ভালাই দৌলত । অতএব 
আমিও পরম অশহলাদরূপ জানিতে আছে! তোমার আমার আন্বয়তাৰ প্রীতি 
ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক 1---* ইত্যাদি । 
আলোচ্য পত্রটিতে সতেরো! শতকের বাংল! গণ্যের মূল কাঠামোটি মোটামুটিভাবে 
ধরা পড়েছে। বাংল গণ্চে বিরাম চিহ্ের ব্যবহার ক্রমশঃ অন্থস্থত হতে থাকে। 
অপর দিকে, অশরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারের পরিবর্তে, এই শতকের শেষের দিকে 
তৎসম শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পান্। আঠারো শতকের সাধু গদ্যে এই সংস্কত 
শব্দের ব্যবহার বহুল পাবমাণে ঘটতে থাকে । এব অন্যতম কারণ হয়তো অন্বাদ- 
সাহিত্যের চ51 তৎকালীন বাংলা গদ্যের বীতি অন্ুধায়ী আলোচ্য পত্রখানিতে 
দেখা যায়, নিষেধাত্মক “না? শব্ধ ক্রিয়াপদের পূর্বে ব্বস্ৃত হয়েছে । যেমন “ন। বহে” 
“না হইবেক' ইতাদি বাক্যাংশগুলি লক্ষ করৰার বিষয় । এই রীতি হিন্দী বাকা- 


১. “পৰে বাঙ্তালাতে ও লাগার মলুকে বত তেজা রত হহত হিন্দু মৌশলমান লোক তেজারত জনে 
জাইত আশীত তেজারত করিত কথ দিন হুইল লাড়াই ভিডাহ কারণ মহাজন লোক জতায়াতে মশ.কীল 
হহযক়াছে শ্রীগ্রদেবধম্মলামাঃ ব্রিম্পেছে সহিত গ্রধু5 ৬কম্পাশি সঙ্গে মোনের সহিত দোস্তী হইয়াছে সেমতে 
দোতরফা লিখাপড় হইয়াছে জে দেবরাজ হিন্দু মৌশলমান লোক আশাতে জাইতে তেজারতী করিতে কোন 
আটক কারবেন ন| তাহার। চন্দন, মিল গুগুল সাবব পান বুপায়ি নিতে পারিবেক না এঙ্গরাজ ফেরঙ্ী 
মহাজন লোক উপরে জাইতে ন। পারে বাঙ্গালাতে ভোটাস্তের জে লোক ঘোড়া ও গয়রহ আনিয়া খরিদ 

ফরদ্ভ করিবেক তাহার হাশীল মাবুল দো!তরপী নাহী এ দফাতে আমিহ করার লিখিয়। দিতেছি এতিম 
আমলে অ'শীবেক কোন মতে তফাওত হুবেক নাইতি* সন ২৬৯ দুই সত্ত উনশত্ুরি মোতাবেক নন 
১১৮৪ পচাশী বাঙ্গাল! তারিখ » নও পৌষ মোঃ কৈলকাত|। 

২, বা. গ. সা. ই. পূ. ১৪। 


৪০৪ সতেবরে। শতকের বাঢ় বাংলার লমাজ ও লাহিত্য 


গঠনরীতির প্রভাবজাত হতে পারে বলে মনে হয । আলোচ্য দলিলগুলি থেকে আমর? 
সতেরে। শতকের বটের ব্যবহারিক গদোর যে নমুনা পাই, তার মধ্যে!লাহিত্যিক গুণ 
একেবারেই নেই । এগুলি আলোচন। প্রসঙ্গে আমর! সতেরে! শতকের রাচ়ের ৰাংলা 
গদ্য সাহিত্যের যে সকল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছি, আঞ্চলিক প্রভাব বাদ দিয়ে 
আলোচা সময়ের সর্বভারতীক্ম বাংল। গদ্যরূপেরও সেগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে 
করা যায়। 

সতেরো শতকের তারিখ-সংবলিত ঘরোয়া হিসাব-পত্রের মধ্যেও কিছু কিছু 
গঘ্ভের নমুন। পাওয়া যায় । বাংলা ১১০১ সালের অর্থাৎ ১৬৯৪-৯৫ থৃষ্টাব্বের একটি 
ঘরোয়া হিসাবের৯ মধো কিছু গদ্যের নমুনা এয্পেছে। 

সতেরো শতকে রচিত নিবন্ধা্দিতে কিছু কিছু পদারূপ পাওয়া যায় । আলোচ্য 
শতকের প্রথম দিক্‌ থেকেই বৈষ্ব-সাধক সম্প্রদায় তাদের সাধন সম্পকিত গদ্যে পদ্যে 
মিশিত নান! রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা করতে আরম্ভ করেন । এগুলি সাধারণ- 
তাবে “কড়চা” নামে আখ্যাত হয়ে থাকে । বেষ্ণব নিবন্ধের গঞ্ডের সরল শব্দে ও শ্বপ্ 
পরিসবের বাক্যে বক্তব্য প্রকাশের প্রয়াস লক্ষ করবার মতো। 

আঠাবে। শতকে লেখা এই শ্রেণীর নিবন্ধ অনেক পাওয়। গেলেও সতেরো শতকে 
রচিত বলে নিশ্চিতভাবে জানা যায় এমন নিবন্ধ একটি মাত্র পাওয়া যায়। এই 
অতি ক্ষুত্র নিবদ্ধটির নাম “দেহ কড়চ' ।২ রচয্রিতা নরোভম দাস । গন্ঠ পদ্ত মিশ্রিত এই 
নিবন্ধটির প্রথমাংশ ছাটা-ছাটা। গন্ধ এবং শেষাংশ পস়্ার। গন্ভাংশটুকু নিম্বরূপ-__ 

“আর্তা জিজ্ঞাসা । তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তসস্থ 
জীব। থাকেন কোথ।। ভাগ্ডে। তাগু কীর্পে হইল । তন্ববস্ত হইতে । তর্ববস্ত 
কি। পঞ্চ আত্ম! । একাদশেন্দ্র । ছক্স বিপু ইচ্ছা । এই সকল একযোগে ভাগ 


হ্হ্ল ।-- 598 
নরোত্তম দাসের ভণিতায় 'শিক্ষাপটল৩ নামক নিবন্ধ পাওয়া বায়। এর ভাষাও 


একই ধরনের প্রশ্বোততরমূলক | যথা_ 

“কাল কি। ছ্বাপর। পাত্র কে। শ্ররণ-মুগ্ততি ; সাঁদকের কাস কি। বাচসি 
মান্ুসি। কায়কিকে। অৈত প্রতু। বাচপসি কে। নিত্যানন্দ প্রভূ । মামি কে। 
চৈতন্য প্রভূ 1” 

ডঃ স্থকুমার সেনের মতে, “আলোচায গ্রন্থকর্তা বদি লোকনাথ গোস্বামীর শিল্ত 
স্থবিধাযাত নরোত্তম ছাস ঠাকুর হন, তবে এর বুচনাগুজি ষোড়শ শতকের শেষ অথব! 


সতেবে। শতকের প্রথম পাদেরই হবে ।' 


পে 





টিতে ডাকাতির এ 
১, চি. পৃ. সং. চি.। পত্র সং-১২ | পৃ ৩৭৮৮০ 
২, বি. ভা. পু. সং ৬২৩১। লিপিকর শ্রীসরূপচাদ দাস বৈরাগী । লিপিকাল ১২৫৫ বঙ্গাব্দ । এর 
প্রচীনতম পৃঁথির লিপিকাল ১৬*৩ শকাব্দ । [ বা. সা. গ. পৃ. ৭. পাদটীক] ১ জরস্টব্য | 
৩. বি. ভা. পু. সং. ৬১৮৩। লিপিকাল ১২৫$ বঙ্গাব্দ । 


গন্ভ বচনার সুত্রপাত 9৭৫ 


নরোত্বম দাসের ভশিতান্ “আশ্রয় নির্ণয়১ রাগমালা'২ ও ভক্তিউদ্দীপণ৩ নামক 
অপর কয়েকখানি গগ্ঠপন্ত মিশ্রিত নিবন্ধশ্রেণীর রচনা পাওয়া যায়। এরও ভাষা ক্ষুত্র ক্ষু্র 
বাকা দ্বারা গঠিত । এই শ্ণীর প্রশ্্রোতরমন় ক্ষুপ্র শুত্র বাকা সমগ্টিকে ঠিক সাহিত্যিক 
গদ্য আখ্যা দেওয়া না গেলেও, বাংল। গন্ধের শৈশবাবস্থার ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলি এর 
দ্বার] পরিম্ফুট হয় । 

তবে ১৭২৫ খুষ্টান্ে অন্ুলিখিত একটি নিবন্ধের ভাষ। প্রকৃতই সাহিতাক গছ্যের 
প্রাথমিক রূপটিকে তুলে ধরতে মাহাধ্য করবে । প্রবস্কটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা 
হলো--. 

“গর শিষাকে কপ| কবিয়া দেহের পাখিবাদি পঞ্চভূতের অচৈতন্য রূপ ঈশ্বরকে 
প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তত্বজ্জান জন্মাইয়া পবে নিত্য শ্রীবুন্দাবন এবং শ্রবুন্দাবন সাধক 
চিদ্ধ+ রূপে শ্ররাধাকষাদিকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে শিষ্যের অজ্ঞান দুব হইয়া জান 
জন্মাইয় শ্ররাধাকষ্াদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন 1" --.পবে কেই জঞানদাত। 
শর্ত শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ কহিলেন “তোমার স্বজ্ঞান আদি জন্মিয়াছে 
তুমি শ্রাবন্দাবনে প্রেম লক্গণার রসময্বী ভক্তিতে বিরাজ কর।” ইতি বেদাদি যোগ 
শাস্ত্রের অন্ুপারে নিষ্কাম ধশ্মের জ্ঞানাদ সাধন কথা সমাপ্ত ।”৪ 

এই সমস্ত পুখিব সন্ধান জানা না থাকা অনেকেই মনে করেন যে, শ্রব্ামপুবের 
পাদবি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকেরাই সাহিত্যিক বাংল] গন্ভের প্রবর্তক । 

শ্রকফদাস কবিরাজের তশিতায় “রাগমন্্রীকণা'৫ নামে বৈষব তত্ব সম্পকিত 
প্রশ্োততর-মূলক নিবদ্ধ পাওয়া যায়।__ 

“উপাসনার মূল কি। যুগল ফন্্র। তার পঞ্চনাম শ্রীরাধিকাগিস্বের। রস কি। 
স্বরূপ কি। শ্রীরাধিকার শ্বর্ূপ কি । রূপের লক্ষণ উন্মাদি। গতির লক্ষণ সাহজিক। 
প্রেমের লক্ষণ বাউল ॥ রসের লক্ষণ মধুর |” 

আলোচ্য নিবন্ককার “ঠচৈতন্চরিতাম্বতের কবি হলে, নিবন্ধটি সতেরো! শতকের 
প্রথম দিকের হতে পারে । তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথ অবশ্যই স্মরণীয় ঘে এই সকল 
সহজিয়া নিবন্ধশ্রেণীর রচনার প্রামাপিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। কাবণ, 
»হজিয়াগণ পৃববততী ঝবি সাধক ও মহাজনদের নিজেদের দলে টানবাব চেষ্টা করেছেন। 
এর] নিজেদের রচনায় প্রায়ই বচস্সিতা। হিসাবে নিজেদের নাম না দিয়ে বিদ্ভাপতি। 
চণ্ডীদাস, নরহরি সবুকার, কৃষদ্পাস কবিরাজ, নরোত্বম দাস প্রমূখ প্রাচীন কৰি ও 


১ সা. গ্‌. প. ১৩*৮। ১ম সং, পৃ ৫৩-৫৪। 

২. বি, ভা. পু. সং ৪২২২1 লিপিকর শ্রীচরণ দাস। লিপিকাল ১১৫৭ বঙ্গাব্দ 
৩, শ্রী পু. সং. ৫২১। 

৪. সা, প. প. ৪, পু ৩৪৭। 

৫. 


বি- ভা. পু" সং ২৩৪৯ 


9৯৬ শতেরে! শতকের রাঢ় বাংলার সমাঞ্জ ও সাহিত্য 


্স্থকারদের নাম দিতেন। এবং তাদের নাম দিয়ে গান ও নিবন্ধ রচনা করতেন । 
স্বতরাং আলোচ্য নিবন্ধ শ্রেণীর রচনাগুলি ধে সতেরো! শতকেই বরচিত, এমন কথা 
'জোত করে বল যায় না। ভবে, প্রশ্নোতরের ছলে বিবৃতি দান, অধিক্কাংশ বৈষ্ণব 
নিবন্ধের যা সাধারণ লক্ষণ পর্ব্তী কালে “ব্রাহ্মণ রোম্যান ক্যাথলিক সংবাদে” দেখি 
এর অনুসরণ | 
বোড়ষ শতকের শেষের দিকে, এদেশে পতুগীজদের আগমন ঘটে । এদেশে 

বাণিজা বিস্তার তাদের প্রধান লক্ষ হলেও সেই সঙ্গে তারা এদেশে খরষ্টবর্ম প্রচারের 
উদ্দেশ্যে বাংল। ভাষ1] আয়ত্ব করে, থৃষ্ধর্ম-শাস্ত্র বাংল! গঞ্জে অনুবাদ কত্ততে আরম্ভ করে ।৯ 
এই শ্রেণীর নিবদ্ধ সবই প্রায় লোপ পেয়েছে । এরু মধ্যে সতেরো শতকে লিখিত 
দোম আন্তনিওর ব্রাহ্মণ রোম্যান ক্যাথলিক মংবাদ' বিশেষ উল্লেখষোগা । এটি 
বাঙালি কতৃক লিখিত সাহিত্যিক গছ্যের মধো অন্ততম প্রাযাণিক প্রাচীন শিদর্শন | 
জনৈক ব্রাহ্মণ ও থৃষ্টানের তর্ক-বিতর্ক-মূলক প্রশ্বোতরবের মাধামে হিন্দুধ্মর অপাবত্ব 
« শ্রীষ্টানবর্ষের সাব সত্য প্রতিপন্ন করাই গ্রন্থধানির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় । 

ব্রাহ্মণ__তৃমি কারে ভজেো। ? 

রোম--পরমেশ[হ |রেরে পৃর্ণো ব্রমোক্ষাবে। 

ব্রাহ্মণ__-তবে তোমোরা বরো উতত]ম ভজোনা ভজেো, আমোরা 

তাহারে ভজি ।:--*-" ইত্যাদি ।৩ 
বৈষব-সাধন সম্পকিত প্রশ্নোত্বর-যূলক 'কড়চা” জাতীঘ্ব রচনাগুলিই এর আদর্শ 

স্থানীয় । বাংল! সাধু গদ্য ভাষাও যে মোটামুটি একটি রূপ ইতিমধ্যেই লাভ 
করেছিল, গ্রন্থটির সহজ সরল ভাষা পাঠে তা বোঝ। যায় । 


এই প্রসঙ্গে নেপালে বাংল! নাটক'-এর উল্লেখ করা যায়।5 সতেরো শতকের 
শেষভাগে নেপালে বাংলা-ভাষা-চার আরও নিদর্শন পাওয়। যায় । ভাতগগাও-এব 
শেষ নেওয়ার-রাজ ভূপতীন্্র মল্ল ও তার পুত্র রণজিৎ মল্লের সময়ে মঞ্সরাজগণ 
দেশী বিদেশী অনেক পণ্ডিত প্রতিপালন করতেন এবং সাহিত্য-চ্ন্ধ ডত্দাহ দান 


০০ 











১. ১৫৯৯ হতে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পগ্ত একাধিক খৃষ্টান গ্রচারক এই জাতীয় পুস্তক রটনা কবেন | বা. 
পো, কা" সং প্রভ্তাবনা_পৃৎ হই আনার চিন । 

২. দোম মান্তনিও ভার পুথি বাংল অক্ষরেই রচন। করেছিলেন। আঠারে। শতকের প্রথম দিকে 
মানোএল-দা-আসমম্পসম্‌ এটি পতুগীন তাধায় অনুবাদ করেন। ব্রা. রে. কা। সং প্রপ্তাৰনা_পৃ- ২ 
দুই আনার চিহত। 

৩. ব্রা, রো. কা]. সং. পূ. ১। 

৪. 'এনপালে বাংল! নাটক'-এর বিষয়বন্ত--কাশীনাথকুত 'ব্গ/বিলাপ", কৃঙ্দেবকৃত “মহাতারত", 
গণেশকৃত 'রামচবিক্র' ও ধনপতিকৃত “মাধবানল-_কামকন্দলা'। পুধিগুলি নেওয়ারা অরে লেখ! হলেও 
এর ভাষা! বাংলা । এতে আমি-হমে, আম!কে-হমরাকে, তুমি _তোছে এবং তোমার বা! তোর--তোহর 
হতে দেখা যায়। এগুলি বাদ দিলে একে পরিস্কার বাংল! ছাড় আর কিছু? বল! চলে না! 

&. 'বঙ্গশ্রী' চৈত্র ১৩৪০ । পৃ. ২৯৩) 


গগ্ভ রচনার হুত্রপাত ৪%৭ 
করতেন। এদের দরবারে বাঙালি ও মৈথিলীদের খুব প্রতিপত্তি ছিল । সম্ভবতঃ এই 
ম্লরাজ-বংশের সময়েই নেপালে 'গোপীচাদের সন্তাস' বিষস্ক একটি নাটকও রচিত 
হয়েছিল | নেওয়ারী লেখকদের হাতে পড়ে এর সংলাপ-অংশের একটু-আধটু শব্দ 
বিকৃতি ঘটলেও, তার মূল যে বিস্ময়কর ভাবেই সাধু বাংলা, তা বুঝতে অস্থবিধে 
হয় না । 

অহা মাতা তুমার রাজা আমাকে ডাকিতে ছিলে। তুমার রাজা সনে আমাকে 
কাধ্য শা হয় তুমার রাজা সনে বেদী হানিয়া অমী জাইবো । অহা] মহারাজেশ্বর 
গোপীচন্দ্র তুমি মায়। এভিতে না পারো তুমি উদনা পছুমার সঙ্গে থে রাজা করিয়া 
থাকো তুশার সনে আমার কাযা না হয়।”১ 

সতেরো শতকের শেষভাগেও যে বাংলা গছের সাধুবশ 'নতান্্ অপারণত ছিল 
না আলোচা নাটকের গগ্ভাংশের ভাষা "তারই উপযুক্ত প্রমাণ । 

রামাই পণ্ডিতের ধর্মপৃজা-বিধান? পুস্তকে কিছু কিছু গদোর নিদশন পাওয়া যায়। 
তবে ধর্মপূজার প্রবর্তক আদি পুরোহিত বামাই পণ্ডিতের ভিতায় “ধর্মপুজা পদ্ধতি 
প্রচলিত থাকলেও, পুখিপ্ডালির অধিকা'শই অষ্টাদশ-উণবিংশ শতকের 1লপিঞ্ত। 
ম্তরাংঃ তার ভাষার মধো খুব প্রাচীন কিছু আশ! করা ঠিক এয যেমন 

“অথ “দগ ডাক। শ্রদেব নিরঞ্জন নৈরাকার । এর্গ হর্তা পাতাল মছ্ে। চতুর্দিণ 
পূর্বব পশ্চিন উত্তর দক্ষিন্‌ চণ্ডিষান উডিয়ান অগ্নি ইশান আদ্ছে যুদ্ধে সর্ঘব উদ্ধমধো গঙ্গার 
ছুইকুল রুহ প্রহর কোটি সাটি সহশ্র কোটি সাটি সহত্র পাড়ার মধ্যে শ্রবদ্ধমান ।”১ 

সতেরো শতকে লিশিকৃত অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে । সেই মকল পুথির পুশ্পিকা 
হতে এক দিকে যেমন তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির নানান তথা পাওয়া যায়, অপর 
দিকে তেমনি তৎকালীন বাংল? গদোর ধাবাটি ও উপল করতে পারা যায়। 


বাংল! গন্ভ সাহিত্যের আলোচনায় এ পযন্ত কেউই এই দিকে দৃষ্টি দেন নি। অথচ 
বংলা গদোর বিকাশের পারাটি আলোচনা-প্রসঙ্গে পুঁথির পুষ্পিকা যেমন অপরিহাষ 
তেননি এর ভাগারটি ও 'নতান্ত ক্ষুপ্র নয়। তাই পুখির পুশ্পিকাকে বাদ দিয়ে বাংলা 
গদোর বিকাশের আলোচনা অনম্পূর্ণ থেকে যায় । আমরা বর্তমানে সত্তেরো শতকের 
দ্তীয়ার্ধ থেকে আঠারো শতকের প্রথমাধ পযন্ত এই একশো বছবের তারিখ সংবলিত 
কয়েকটি বাংলা পু থির পুণ্পিক। এখানে উদ্ধত করছি, বাংল গদোর বিকাশের ধাবাটিকে 
অন্ধাবন করার জন্য । 

১৬৯৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে লপিকৃত পাষগুদলনে র একটি পুথির শেষে গদ্যপদ্য মিশ্রিত 
নিষ্বোক্ত পুম্পিকাটি পাওয়া যায়। 
“ইতি পাষওঁদলন গ্রন্ম্পূ সঙ্গ ু্রারবি দিত মদন গোপাল দেব শ্রারবি দামোদর 


শু _ »সশাশীশ ৩ শা? শি শট শত তত শে অপপপিসআজরজর 


১. বত -চেত্র ১৩৪০, পৃ. ২৯৩। 
১, ধূ.প,.বে ১ম পপ্ত, পু ১৫৪ । 


৪৯৮ সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও পাহিত্য 


জয়তি। শ্রাজধচরণাবিন্দে সদ1 জার য়াশ | শ্বাঅক্ষবে লিখিতং ্রজীবনদাস ।-.."". 
ইতি সন ১০৭৬ সাল তারিখ ১৫ মাঘ রোজ তুকবার এক দণ্ড হইতে সমাপ্ত ।”৯ 

১০৮১ বঙ্গান্দে লিপিকৃত “স্বরূপ বর্ণন"-গ্রস্থের একটি পুখির পুপ্পিকার গদ্যাংশটি 
নিম্নকপ__ 

“ইতি স্বরূপ বর্ণ্যন গ্রন্থ সপন । লিখিতং শ্রগদাধর পোদ্দার । মোক।ম কলিকাতা! । 
গঙ্গা ধারে বসি লেখ] গেল। সন ১০৮১ সাল। জথ দিষ্টেতং তথ। লেখিতং, লিখনের 
পোস নাস্তিক] ৮২ 

১৬৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত “ম্মর্ণমঙ্গল'-এব একটি পুঁথির পুম্পিকা অংশে 
রয়েছে_ 

“শ্ানিতানন্দ দাসেন পুস্তক সন ১০৯১ সাল মোকাম চিছডিয়া শ্ীসবল বায় 
মহাশয়ের বাড়ি বসিয়। লিপি শ্রকষ্পাস ঘোষ 1৩7 

১৭০৫-০৬ ত্রীষ্টাব্বে লিপিকৃত নরোম দাসের “ভক্তি উদ্দাপন'-এবরু একটি পুখির 
পু.স্পকায় পাওয়া যায়__ 

“ইতি ভক্তি উদ্দিপন সাধকাবস্থ। গ্রন্থ সংপূন্াযোস্ত ॥ যথা ইতি ॥ যথা দৃষ্টং 
তথা লিখিতং । মিদং শ্রচৈতন্য দাসাহ্ুদাস দে দাস ইতি ॥ সন ১১১১ তাং ৩ মাঘ 
মঙ্গলবার ইতি শুতক্তি উদ্দিপন সমাপ্ত হইল 1৮৭ 

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্ধে লিপিকৃত বৃন্ধাবন্দাসের ভিতায় বৈষ্ণব মাহাকস্বোর একটি পু[থবু 
পুষ্পিকাটি নি্নূপ-_ 

“বৈষ্ব মাহাত্ম্য সমাঞ্ধ ইতি সন ১১৩৩ সাল নাহ অগ্রায়ন সোমবার (কালে 
পুত্তক] লেখা সমাঞ্চ মোক! ম) শ্রশ্রীমন্দির আদর শ্রীজুত লালদাস বৈষ্ণব ঠাকুর 
লি! খি]তং শ্রমানন্দীবাম দাস।”€ 

লোচনদাম বিরচিত “ছরলত সার" গ্রন্থের একটি পুঁথির পুম্পিকায় আঠাবে! 
শতকের প্রথম পাদের সাধারণ মাহ্ুষের ব্যক্তিগত জাবনের খুটিনাটি বিষয়গুলি 
লিপিকরের কলমে জাবন্ত হয়ে নাটকীয় রূপ ধারণ করেছে । পুশ্পিকাটি নীচে উদ্ধৃত, 
করা হলে । 

“সন ১১৩৭ সাল শকাব্ধ ১৩৫২ মাহ মাঘ নাগাঁদ ২৮ বোজ আহূর্লভ সাব গ্রন্থ 
লমাপ্ত। শ্রকালীচরন দেবসম্মন: এবং শ্রমন্তচপ দ্েবনম্মন এই ছুজনাতে পুস্তক সমাপ্ত, 
করিলেন অনেক প্রয়াসে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল । শ্ররাখালদাস বৈরাগীঠাকুর ধন্মপুর 
নিবাসী তাহার পুত্রের কারন গ্রন্থ হইল শ্রধশ্মদাস নগ্ডুলম শুতাগবত সমাপ্ত ২৯ মকর । 


শসা সস সপ পপ পল 


১. বি. তা. পু. সং এন | 
২, কাব, নং ৩৭২৮ । 
৩, এ. নং ১৪১০। 
৪ এ নং ৫২০! 

৫ না লা ১৪৮৮ । 


গদা বৃচনার স্ত্রপাত 3০৯ 


বুধবার ২। আড়াই প্রহরের কালে গ্রন্থ পুন্ন হইল ভ্রবিদ্যাবাগিস ওর কবীন্ত পরডিতে 
ছিল তাহার সাক্ষী শ্ীনারায়ন সরকার এবং শ্রাসিতাম মণ্ডল তামাকু তমার কারণ পত্ধে 
কর্ণে লেখিব। শ্রীবৈদানাথ আবঙ্গী ধুতি পরা। শ্রনিধিরাম মণ্ডল তামাকু ভক্ষণ 
করেন ৮০ 


গৌবীমঙ্গলের একটি পৃথির+ পুষ্পিকায় পাই, “এই পুস্তকের মালক শ্রাপতান্বর 
গুহ জানিবা। কেহ জানে দা.ব শী করিবা। এই পুস্তক জেবা চাঁর করে কুপ্ভপাকে 
সেই জন গাকে 1১ পুধিখানির লিপিকাল সন ১১৯৮ মি, অর্থাংণ ১১৫১ 
বঙ্গাব। 


পতুগালের রাজধানী লিসবনের জাতীয় অভিলেখাগাবে ' সংরক্ষিত ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 
লিপিককত দহাডারতের একটি পু থির পুর্পিকায় ও বগারা কিভালে গ্বাদের পর গ্রাম 
লুঈপাট করেছে, কিভাবে এক একটি গ্রামের বণিধুত পরিবাণে ঢুকে তাদের বাঁডির 
লোকজনকে হতা। করে, কোনে কোনো লোককে প্রচার কবে বাড়ির ষথা লবন্ব 
নিয়ে গিয়েছে, তাব এক প্রতাক্ষদশীর বিবরণ পাদয় যায় এখানে বলা হয়েছে 
“সন ১১৫১ সালে যাহ ৬ ছউই জানষ্ট সোমবারে ফরাষভাঙ্গীর বাগধাজার 
ব্রগিতে লুঠ করিয়া লইয়া গেল এবং সোনাবামনির ভাতারকে খুন কারক গেশ 
রাখচন্দ্র যুরের সর্বস্ব লইয্া গেল ষুবের পিতা, এ জামাতা ৪ নধর ও বৈবাহক 
শ্রীনহম্ররাম নিয়োগীকে প্রহার করিস গেল 1৮ 


অজ্ঞাতনাম। প্রতাক্ষদর্শী লিপিকবের এই সংকক্ষপ্ত অথচ পুঙ্খান্ুপুঙ্খ বণনাটি এক 
দিকে ষেমন দুর্দও এঁতিহাসিক রিপোর্টের চেক়্েও যুলাবান, অগ্তদিকে এটি আঠাবে। 
শতকের বাংলা গগ্যেব বিকাশের ধারার ইতিহাস রচনায় একটি মূল/বাঁন মংঘোজন । 

সতেরো শতকের তাৰ্বিথ-সংবলিত কথকতার পুথি আমাদের হস্তগত না-হলেও, 
এ সময় হতেই ষে একশ্রেণীর লোক পুরাণ-ভাগবত,রামাক়ণ-নহাতভারত পাঠ করে আসরে 
লোক-বঞ্চন করতেন, সে-কথা কবিকন্কণ মুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য ও ্ূপরামের 
ধর্মমজল'-কাবা থেকেই জানা ধায় । কথক-ঠীকুরগণ উক্ গানের মাঝে মাঝে 


১. কি. ভা, পু সং ১৪প৭ | 

১. বরেন্্র রিসাচ"মিউনিয়।মের বাল! পু খিব “লকা_ শমণীন্রয়োহন চৌধুরী কাবাহীথদ'কলিচ। 

৩. পু.প.ওয়। "পুত শ | পাদটীকা ১. দটব। 

৪. মধি সন থেকে ৪৫ বছর বাদ দিলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়! 

৫. /£১1001%০0 ৪01009] 09 10110 ৫0 1:012000. 

৬. প.ল্‌ং১৪৮ক। 

৭, বিস্তারিত আলোচনার জন্য বনাশ লেখিকার প্রস্থ 'আঠারে! শতকের বালা পৃথিতে ইতিহাস 
প্রসঙ্গ ভষ্টবা। 

৮. ক.ক. চ. পৃ. ৩৫১। 'পুরাণ শ্রবণ আশে আনি বিপ্র নিল বাসে', বৃ. ধ. পূ. ৬৮-৩৯। 


৪১০ সতেরো শতকের বাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিতা 


সাধারণের বোধগম্য কিছু ব্যাখ্যাও দান করতেন । নিজেদের সুবিধার জন্যই সেই 
সকল বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাখ্যাও পুঁথিতে লিখে রাখতেন | বল! বাহুল্য, অংশ- 
গুলি গদ্যেই লেখা হতো।। তৎকালীন বাংল! গদ্যের নমুনা হিসাবে সে-সকল অংশকে 
গহণ কর] যায় । কিন্তু সতেরো শতকের তারিখ-সংবলিত কথকতার কোনে: পুথি 
আযাদের হস্তগত না হওয়াতে পরবতী কালের লিপিকত পুথি থেকে আমরা কিছু অংশ 
উদ্ধত করছি, পরম্পরাগত নিদর্শন-স্বূপ | 

“অপূর্ব সভা স্বর্ন সিংহাসনাভা্তরবন্তী মহারাজ চক্রবর্ত দো্দিও প্রতাপান্থিত অতুল 
পরমে সুন্দর -'" কাক পক্ষৌধব শ্রুতিগত গজমুক্তান্দোলিত ভালে মলজা৷ তিলক দিব্য 
কৌঞ্চক গাতাচ্ছাদন ক্ষৌমবাস পরিধান উভয় '.. শ্বেত চামব কুষ্ণ চামর বাজন হতেছে 
চতুভিতে হৈমদগ্ডতছুপরি চারু বিচিত্রিত চত্দ্রাতকত মুতি মংলা প্রবাল মাল। -.. পাত্র 
মিত্র মন্ত্রগণ লকল গননাপীক্ত বসা করযুগলে আদিকাম্থী মুখনিবীক্ষন 
করিতেছেন 1৮১ 

গছ্যাংশটির তৎসমবহুল ভাষা দেখে মনে হয়, পুঁথিটি আঠারো শতকের প্রথম 
দিকের বুচনা হতে পারে । 

ষোড়শ শতকের শেষের দিক থেকেই শ্রীরূপ গোস্বামা প্রমুখ গোম্বামীদের রচিত 
বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদ হতে থাকে । সতেরো শতকে এসে এই অনুবাদ সাহিত্যের ধাবা! 
প্রবলভাবে চলতে খাকে ৷ কিন্তু এট সকল রচনার প্রায় সবই পন্ভাশ্িত। গগ্ভান্ুবাদ 
আঠারো শতকের পৃবে পাওয়া যায় না। এই শতকে একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের 
গছ্যান্থবাদ হয় । এদের মধো ন্যায়, জোাতিষ, চিকিৎসাশাক্ত্রই প্রধান । এই শ্রেণীর 
রচনার মধ্য, প্রথমেই উল্লেখযোগা ভ্যাক়শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ “ভাষ। পরিচ্ছেদ -এর 
অনুবাদ ।২ 

'মীমাংসা মতে কণ্তাত্বক শব্দ নিজে প্বগ্তাত্বক শব্দে জন্য বণাত্বক শব্ধকে 
ঈশ্বর কহেন | মীমাংসকেরা পরমাত্সা মানেন না। অতঃপর কম্মের পরিচগ্র কহিতেছ । 
১ ইত্যাদি । 

পুঁখিখানি ১১৮১ বাংল সনে অথাৎ ১৭৭৪-৭৫ খ্রাগ্রাব্বো লাপকৃত । মুল সংস্কৃতের 
অনুবাদ সত্বেও ভাষা পরিচ্ছেদের গদ্যেবু ভাষা সাবলীল । 

এতক্ষণ বাংল! গন্দোর থে সকল নমুন। উদ্ধত ও আলো চিত হলো, তাদের প্রসঙ্গে 
একটি কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এ গদ্য সাহতাক গদ্য নয়। নিছক গদ্য রচনার 
উদ্দেশ বা আদর্শ এতে রূপ লাভ করে নি। মুখের কথাকে দুরে পাঠাবার জন্যে সঙ 
হয়েছিল চিঠির গদা। কোনে! বিশেষ জ্ঞান, বিদ্যা বা হিসাব-পত্রকে জাগতিক 
প্রয়োজনে অক্ষর মাধ্যমে স্থায়িত্ব দানের জন্যে যে গদ্যের স্বষ্টি, তাকেও সাহিত্যিক 


১, বি. ভা. পু. সং ৪8৪৭৩ | 


২. সা. প, প, ৪থ মং ১৬০৪, পুত ৩২০ 


গদ্য রচনার সুত্রপাত ৪১১ 


গদোর মধাদা দান করা চলে না। বাবহারিক জীবনের জটিল মনোভাবের আদান- 
প্রদানের উর্ধে গদোর এক বিশেষ মধাদা, লেখা "ভাষা হিসাবে বাংলা গৃদ্যেব রূপ 
নহপন্ধানের পথ প্রথমে পতৃগীজদেরই স্ষ্টি। পরে, ইংরেজ কর্মব্রতীরা সে পথকে 
প্রশস্ততর ও বিস্তৃততর হতে সাহায্য করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি বিষয় ম্মরণ 
করা ধেতে পারে যে, সাধারণের ব্যবহৃত বাংল! গদা তার জন্মলগ্নের প্রথম থেকেই ছিল 
শংক্কত শব-সম্ভার নির্ভর । সতেরো এমন কি আঠারো শতকের হিন্দু বাঙালির সৃষ্ট 
গদো বিদেশী শবের অন্তপ্রবেশ ঘটেছে অল্পট । পর পক্ষে আইন আদালত ও 
পরকারা পত্রপত্রিকায় আরকী-ফারসী শের প্রাচ্য লক্ষ করা যায় সতেরো শতক 
থেকেই । পেক্ষেত্রে আরবী-ফারদী শব্দের অতিবাহুলা হেতু বাংলা গণ্য একান্ 
কত্রম অন্চ্ছন্দ ও দবোধা হয়ে পড়েছে! মৃঘল-পূর বাংলায় বাঙালির ভাষা ও 
সাহিতা ছিল ভারতাক্ এতিহ্থাহ্ছসারী আধভাষা নির্ভর । ইসলাম ভাব বা ভাষার 
সেপানে কোনো প্রকার ছায়াপাতও ঘটতে পারে ন। সতেরো শতক থেকেই মুঘল 
শাপন-ধন্ত্রের প্রভাবে বাংলায় আরবী-ফারপী ভাষার চচা এক প্রকার বাধ্যতামূলক 
হয়ে ওঠে । বিশেষ করে সরকারী কর্ষচারীগণের পক্ষে। পরে ক্রমশ: এই চচ। 
আভিজাতোর বাহক হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে । ভারতচন্দের 'যাবনী ভাষা, তারই 
ফলশ্'ত। কিন্তু তবু, এই দরবারা "ভাষা পোক-জাবনের অন্তঃপুবে একান্তভাবে 
পপশ লাভ করতে পারে নি। তাই একই দখয়ে একদিকে বাংলা গদো আমরা যেমন 
আরবা-কারশী শব্দের অতি প্রস্বোগ দেখতে পাই, তেমনি সংরক্ষণণীল ব্রাঙ্দণ পশুদের 
চিঠি-পত্রাদিতে সংস্কতাহুমারা ভাষার বাবহারের প্রাবল। দুলক্ষ নয়। 


এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি উঞ্জি স্মরণ করা যেতে পারে, “আমাদের 
শে পেকালে ভদ্র সমাজে “তিন প্রকার বাংল। ভাষা চলিত ছিল। মুসলমান নবাৰ 
ও ওমরাহদিগের লহিত যে সকল ভদ্বলোকের বাবহার করিতে হইত, তাহাদের বাংলায় 
অনেক উছ্‌ শব মিশানো থাকিত। ধাহারা শাস্ত্রাদি অধায়ন করিতেন, তাহাদের 
ভার অনেক সংস্কৃত শব্দ বাধ্ৃত হইত। এই ছুই ক্ষৃ্ধ সম্প্রদায় ভিন্ন বহু সংখ্যক 
বিষ়্ী লোক ছিলেন। শাহাদের বাংলা উদ্ু ও সংস্কৃত ছুই মিশানো থাকিত। 
কধি ও পাচালিওয়ালারা এই ভাবায় সত বাধিত। থোটামুটি ত্রাঙ্গণ, পণ্ডিত, বিষয়া 
লোক? ও আদালতের লোক এই তিন দল লোকের তিনরকন বাংল! ছিল। বিষয় 
লোকের যে বাংল৷ তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এরূপ 
বাংলা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত ।৮১ 

আমাদের আলোচ্য লময় সন্বন্ধেও এই একই কথা প্রধোজা | পুর্বোদ্ধত চিঠিপত্র 
গুলি এরই সাক্ষ্য বহন করছে। এদের মধ্যে বহু বিদেশী শব্ধ বাংল! ভাষায় চিরকালের 


বা'ল। তাষা-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭২ । 


৪১২ সতেরে। শতকের রাড বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


জন্য রয়ে গেছে । আবার কিছু শবের ব্যবহার আধুনিক বাংলায় অচলবোধে পরিতা তর 
হয়েছে । তবে, আধুনিক বাংলা যে কেবল তার পারনী সিহরান পরিত্যাগ করেছে 
তাই নম্বর, সংস্কৃত উ্ধীষও ফেলে দিয়েছে । 
বর্মান আলোচনায় বাংল। গদ্যের স্থচনা পর্বের ঘে কাঠামোটি তুলে ধরার চেষ্টা করা 
হলে। তার মধ্যে দিয়ে বাংল গদ্যেব এমন এক গড়ন ধর] পড়েছে, যা আমাদের কাছে 
একেবারে নতুন। থা আমাদের অভ্যন্ত গদ্য নয়, এমনকি আমাদের অত্যন্ত গোর 
প্রাথমিক বা প্রাক প্রাথমিক রূপও নয়। এ গদ্য স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ ও স্বাধীন গডনের এক 
বাংলা গদ্য । যাকে প্রাক বুটিশ বাংল! গদ্য বল! যেতে পারে। অর্থাৎ ইংরেজি 
ভাষা ঘাঁকে তখনও প্রভাবিত করতে পাবে নি। আর বিভিন্ন অঞ্চলের এইসব বাংল! 
গদোর নিদর্শনগুলির তুলনামূলক আলোচনা করলে, আঞ্চলিক প্রভাব সবেও তাদের 
গঠনগত মিল এতো! সহজেই ধরা পড়ে, ধা উপলব্ধি করবার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞতারও 
প্রয়োজন হয় না। অথচ বাংল। ভাষা, বাংল। গদ্য ও বাংল। সাহিত্যের আলোচনায় 
এ পযন্ত এই সব দলিল-পত্র, ব্যক্তিগত চিঠি এবং বিশেষ করে পু থির পুষ্পিকার ভাব! 
বা শৈলী বিশ্লেষণ করা হয় নি। আর এই মূল্যবান তথ্য পধালোচনা করলে দেখা 
ধাবে বুটিশ শাসনের অনেক আগে, সেই ষোড়শ সপ্তদশ শতকেই বাংলা গরদোর একটি 
নিদিষ্ট রপ গড়ে উঠেছিল, যাঁর সার্বভৌমিক রূপটি সমগ্র বাংলাতেই প্রচলিত ছিল । 





কয়েকটি সমগ্ঠার বিচার 


শাকে সীমে জঢ হইলে ষত সন হয । 
তিন বান চারি বুগবেদে যত রয়। 
বসের উপরে রন তায় রস দেহ! 

এই শকে গীত হইল লেখা করা! নেহ | 


মুকুদ্দরামের কাব্যরচনাকাল 


মুকুন্দরাম চক্রবতীর আবিাবকাল, “দশতাাগকাল এবং কাব.রচনাকালনিয়ে আজ 
এক শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে আলোচন! চলছে । রামগতি ন্যাক্রত্বের 'বাঙ্গালা- 
ভাষা ও পাছিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ ) থেকে শুরু করে ডর ক্ষুদিরাম 
দাস-সম্পাদিত “কবিকস্কণ চণ্ডী" (১৮৭২ খ্রী্গাব্ষ) পযন্ত বছ গ্রন্থে এ সম্পর্কে নান! 
তথ্য উপস্থাপিত ও বিপ্লেষিত হয়েছে 'এবং নানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । কিন্তু গবেষকদ্বে 
মপো মতানৈক্য এতে! বেশী ঘবে মনে হয়, মুকুন্দরাঁমের সময় সম্পর্কে সঠিক মীমাংসা 
করা৷ অত্যন্ত কঠিন কান্দ। যা হোক, বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আপাতত: সম্পৃণ 
নতুনভাবে বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার চেষ্টা করবো। 

মুকুন্দরামের “চণ্ডীমল-কাব্যের ছুটি “আত্মকাহিনী' পাওয়! যায়। তার দধ্ো 
দ্বিতীয় আস্মকাহিনীটি বেশী প্রসিদ্ধ । এতে লেখা আছে, মামুদ শরিফ বা যহম্মদ শরীফ 
নামে একজন ডিহিদারের+ ও তার লাঙ্গপাঙ্জদের অত্যাচারের ফলে, মুকুন্দরাম তার 
ত্বগ্রাম দাযিন্তা ছেডে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আড়র! গ্রামে চলে যান। 
এই দেশত্যাগ প্রসঙ্গে বর্ণনা আত্মকাহিনীর যে ্সোকটিতে শুরু হয়েছে, তার পাঠ 
সম্পর্কে বিভিন্ন পুঁ খিতে গুরুতর পাঠান্তর দেখা যায় এবং এই সব পাঠাস্তরের ফলেই 
মুকুন্দরামের কালনি্ণয় সমস্তা এতে জটিল হয়েছে । প্রথমে আমরা মুকুন্দরামের 
দেশত্যাগ ও কাব্যরচনাকাল প্রসঙ্গে বিভিন্ন পুঁথিতে প্রাপ্ত শ্লোকটির পাঠান্তর 
নিয়েই আলোচনা করবো । নীচে আমরা ক্লোকটির বিভিন্ন পাঠ উদ্ধৃত করছি-_- 

(ক) ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ুণপদে যেবা ভূঙ্গ 

গৌড়ব্ঙ্গ উৎকল মহীপ। 


. পাঠান্তুর অনুসারে উজির ব1 খিলাতলাভকারী । 


৪১৬ সতেরো। শতকের রা বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


রাজ! মানসিংহের কালে প্রজার পাপের কলে 
ভীহীদার মামুদ সরিপ ॥১ 


(খ) ধন্য রাজা মানসিংহ বিষণ পদানুজ তৃঙ্গ 
গৌড় বঙ্গ উৎকল সমীপে । 
অধমী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে 
খিলাৎ্ পায় মহম্মদ সরিফে ॥২ 


(গ) ধন্য বাজ। মানসিংহ বিঝুপদে নন ভঙ্গ ৩ 
গৌরবঙ্গ উৎকল মহিপ। 
রাজ মানসিংহ গেলে প্রজার পাপের ফলে 
বিলাত । খিলাত ) পাইল মামুদ সরিপ ।৪ 

পুবৰতী গবেষকগণ এই পাঠান্তরগুলি নিয়ে বিচার করবার সময়ে ধরে নিয়েছেন, 
এব মধো একটি পাঠই প্রকৃত, অপরগুলি সবই লিপিকব-প্রমাদে স্থ& | কিন্তু এই সব- 
গুলি পাঠই কবির লেখনী-নিস্থত হতে পারে। জনৈক গবেষক লখেছেন__ 
“অনেক গবেষক একটি পদ্দের বিভিন্ন পাঠ পেলে সব সময়েই মনে করেন যে গায়েন ও 
বিপিকরদের হস্তক্ষেপের ফলে পাঠের বিভিন্নত। স্থ্ট হয়েছে ; কিন্তু কবি নিজেও যে 
বিভিন্্ সময়ে একই পদকে বিভিন্ন রূপ দিতে পরেন, তা এদের মাথায় ঢোকে না। 


পদ ১ শপ পি | পাটা 


»৩৪* শকাকের আষাঢচ ম মাস অর্থাৎ ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্ের একটি পু খিব পাঠ-_ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্্র সরকার 
মম্প।দিত 'কবিকম্থণ চণ্ডী থেকে গৃহীত । পু ১২ ১৩ জঃ। 

২, রামগতি ভ্যায়রত্বের 'বাঙ্গাল। ভাষ। ও নাহিতা-বিষয়্ প্রস্থাবে'র প্রথম সংস্করণে প্রদত্ত পাঠ। 

৩. ননভূঙ্গ পাঠাস্তরে নবভুঙ্গ । পুবোণো পুখিতে সর্বত্র মানসিংহ প্রসঙ্গে বল। হয়েছে 'বিষুপদে নবভঙ্গ' 
অথবা 'কৃষণকথ] মধুভত' (ক বি পু. সং ৩৩১৫ ) ঝা বিষণ পদে লে ভূঙ্গ' কে. বি. পু, সং ৬৫৮৬ )ইত্যাদি | 
এই নব বিশেষণের মধ্য দিয়ে, নানসিংহ যে পরম বৈষব ছিলেন দেই কথাই বাক্ত করা হয়েছে । ১৫৯২ 
বীষ্টব্দে ডীঁড়গ্তা বিজয়ের পর মানসিংহ জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পক্ষকাল যাপন কবেন এবং ভক্তির 
পবাকাষ্ঠা দেখান। এর আগে বন্দাবনে গোবিনদেবের মন্দির নিম্নাণ এবং পার শৌড়েও একাধিক 
মান্দব নির্মাণ ও ভক্তি প্রদরশন তাকে 'নবভৃঙ্গ' [বশেষণে ভূষিত করবার কারণ। 

৮. কোলা ত1 বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৮৬ অংখাক পু পির পাও পত্র স্তা। ২ক। আলোটচ। পুখিখানির 
|লপিকাল ১২২৪ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭১৮ শ্ীষ্টাদ । এতকাল এইটি এসাৰং প্রাপ্ত মুকুন্দরামেব “চণ্তীমঙ্জল'- 
কাঝোব প্রাচীনতম পুণি ছিল 1 কিন্তু সম্প্রতি বিশ্বভারতী সংগ্রহে বঙ্গাব্দের একটি পুথি সংগৃহীত 
হয়েছে । আলোঠয কোলকাতার্শবঙ্ববিদ্ভালযের পু'থিতে প্রাপ্ত 'রাজ। মানসিংহই গেলে' পাঠট শ্রীহ্থময় 
মুখোপাধায় ভার 'মধাযুগ্র বাংলা সাহিতোর তথা ও কালব্রম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পু- ১৫৩)। কিন্তু 
[চি উক্ত পা)টি নম্পর্কে কোলকাতা বিশ্বাবগ্ভালয়ের পুির ক্রীমক সংখ | উলেখ না কবে ১৭১৭ শকাবে 
বা] ১৭৯৫-৯৬ গ্রীক লিপিকৃত একটি পু থিতে এই পাঠটি পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 
শকাদে অনুলিখিত চিশতীমঙ্গলে'র কোনো পি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। তাছাড়1 পু'খির পরিচয় 
পরিগ্রহণ স'খা। দিয়েই জানতে এবং জানাতে হয়। লিপিকাল দিয়ে জানানে' কতকট]1 অবৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি । এই কারণেই মনে হয় শ্রীমুখোপাখায় পুখিখাশি শিজে নাদেখে কোনো পরোক্ষ শুত্র থেকে 


ডও" তথাটি সংগ্রহ করে থাকবেন এবং এই কারণেই ভুল তথ্য পরিবেশন করে ফেলেছেন । 


পরিশিষ্ট £ কয়েকটি সমস্টার বিচার ৫ 


আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, তিনি তার অনেক গানের বারবার 
পরিবর্তন সাধন কবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়েছেন । মধ্যযুগে লেখা ছাপা হুতো না৷ বলে 
কবিদের একটি পদের মূল রূপকে সানা ণীবন একভাবে বাখবার স্থযোগ ও অঙ্গপ্রেরণ। 
এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল।১ 

মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীর আলোচা অংশটির যে-পাঠগুলি আমরা উপরে উদ্ধৃত 
করলাম, তাদের সবগুলিই মৃকুন্দরামের রচনা বলে আমরা মনে করি । এই চাবটি পাঠ 
থেকেই মুকুন্দরামের দেশতাগ-কালের অভিন্ন সময় পাওয়া সম্ভব । 

তৃতীয় পাঠে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, 'গৌড়বঙ্গ উৎকলে'র শাসনকর্তা মান- 
সিংহ চলে যাবার পরে, মামুদ সরীফ ক্ষমতা লাভ করেন। মানসিংহ এই অঞ্চলের 
শাসনকর্তার পদ ত্যাগ করে চলে যান ১৬০৬ গ্রীষ্টান্ধে । তারপরে মামুদ সরীফ ক্ষমতায় 
আসেন। 

এখন দ্বিতীয় পাঠটি বিচার করা যাক। ইতিপূর্বে এই পাঠটির অর্থ করা হয়েছিল 
মানমিংহের পূর্ববতী কোনো অধদী রাজার শাসনকালে । কিন্তু, মানসিংহের পরবতা 
কোনে রাজার পক্ষেও তো অধমী হতে কোনে। বাধা “নই , কবি এবরকমও তো বলতে 
পারেন যে. মানসিংহের “গৌড়বঙ্গ উৎকলে'র শ্াসনকর্তার পদ থেকে বিদায় গ্রহণের পরে 
এমন একজন লোক দেশের শীসক হলেন, ধিনি ঘোরতর অধমী এবং তারই আমলে 
মামুদ সরীকষ প্রাধান্ত লাভ করলেন। 

এবারে প্রথম পাঠটি সম্পর্কে আলোচন। করা দরকার | এই পাঠের “বাজ মাঁন- 
নিংহেঝ কালে প্রজার পাপের ফলে*__এই উক্তির অর্থ কর! হয় মানলিংহের শাসন কালে 
প্রজার পাপের ফলে? মামুদ সরীফ ভিহিদার হয়েছিলেন । এর থেকে কোনেো। কোনে 
গবেষক মুকুন্দরাম মানসিংহের শাসন কালেই দেশত্যাগ করেছিলেন বলে স্থির করেছেন। 
কিন্ধ মানসিংহের শাসন কালে যদি মামুদ সরীফ প্রজাদের উপরে অত্যাচার করতে 
থাকেন, তবে মানসিংহ ধন্য রাজ। হন কেমন করে? আদলে এখানে রাজ! মানলিংহের 
কালের” অর্থ হচ্ছে, “ঘষে কালে মানসিংহ আবিভূত্ত হয়েছেন সেই কালে', অর্থাৎ 
যে সময়ে পৃথিবীতে মানসিংহের মতো! লোক ৰিরাজ করছিলেন, সেই সময়ে মামুদ 
সবীফের মতে। দুষ্ট লোকেরও আবির্ভাব ঘটেছিল । এই কথা বলাই কবির 
উদ্দেশ্ট । ্থৃতরাং এই পাঠ অন্ুলারেও মানসিংহের শাসন কাল ও মামুদ সরীফের 
ক্ষমত লাভের কালকে সমসাময়িক ধর আবশ্বিক হয় ন1। 

আত্বকাহিনীর অপর একটি উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মামুদ সবীফের 
অভ্যুদস্ম মানসিংহের শাসন কালে ঘটে নি। উদ্ভিটি এখানে উদ্ধৃত কর! হলো-__ 

“উজির হইল বায়জাদ। বেপান্বি বৈচ্তের খদা 
ব্রাহ্মণ বৈষবের হইল এবি ।২ 


১. ম. বা. ত. কা, পৃ ৮৩৮৪। 
** ক.বি, পু. সং১*৮৬। প.সং১ক। 


রাঢ বাংলা--২৭ 


8১৮ সতেরো শতকের রাঢ বাংলার সযাজ ও সাহিত্য 
এর অন্ত একটি পাঠ পাওয়া যায়--- 


“বাজ তে হারামজাদ। বেপার না বহে বঝ। 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেব অবি।১১ 


উজীর যখন ত্রাহ্মণ বৈষ্ণবের “অরি' তখন সে নিশ্চয়ই ছিল একজন হিন্দু-বিদ্বেষী 
মূললমান। মানসিংহ হিন্দু ও বৈষ্ণব ছিলেন । যাকে কৰি “বিষুপদে নবভৃঙ্গ' বলে 
উল্লেধ করেছেন । তার আমলের ভারত সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর ছিলেন পরম 
উদ্বার মতাবলম্ী, হিন্দু-মুসলমানে সমদশী | স্থতবাং মানসিংহের শাসন কালে এরকম 
উজীরের আবির্ভাব কল্পনা করা যায় ন!। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে “উজির হইল 
রায়জাদা'র পরিবর্তে রাজ। তো! হারামজাদ।'--পাঠ পাওয়া যায়। এই পাঠ ঠিক 
হলে তৎকালীন রাজা অর্থাৎ শাসনকর্তা যে ধিন্থরাজা মানসিংহ' থেকে পৃথক ব্যক্তি 
তা নিঃসংশয়ে শ্বীকার করতে হয়। মোটের উপরে “রাজা মানসিংহের কালের 
অর্থ বাজ। মানসিংহের শাসন কালে কোনো মতেই হতে পারে না। অতএৰ আমরা 
এর যে অর্থ করেছি, তাই স্থসংগত বলে মণে করি । 


এই তিনটি পাঠের পর্যালোচন। করলে মনে হয়, “গোড়বঙ্গ উতৎ্কলে' মানসিংহের 
শাসন্কাল শেষ হবার পরেই মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন । তৃতীয্প পাঠটি এ 
সম্পর্কে স্পষ্ট । প্রথম ও দ্বিতীয় পা$ও তার বিরোধী নয় । স্থতরাং মুকুন্দরামের 
দেশত্যাগ কালের উর্ধতম মীম ১৫৯৬-১৬৯*৬ শ্্রীষ্ঠা্ৰ । আবার পাঠ তিনটিকে যদি 
পৃথক অর্থে ও ধর! হয় তাহলেও ১৫৯৬ শ্রীষ্টাব্বের ওধাবে কোনেো। ভাবেই যেতে পাবে 
না। ভঃ ক্ষুদিরাম দাস তার “চণ্তীমঙ্গল*'-কাবোর ভূমিকা অংশে দেখিযেছেন বাংলায় 
মকুন্দ বর্ণিত প্রশাসনিক পরিবর্ভন ১৫৯৬-এর আগে কাধকর হয় নি।২ আবার মৃকুন্দ 
রামের কাবারচনার অধঃস্তন পীমা নির্ধাবণ করা যায় আড়রার নিকটবতী জয়পুর 
গ্রামের “জয়চণ্তী'র মন্দিরের শিলালিপি থেকে । এটি ১৫৪৫ শকাবে বা ১৬২৩-২৪ 
খীষ্টাব্ধে উংকীর্ণ ছয়েছিল। এতে “দ্বিজাবণীশ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণভূমির অধিপতি শ্রীধবের 
নাম আছে । এব থেকে বোঝ যায় যে মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক বাকুড়া রায় ও তৎপুত্র 
বঘুনাথ রায়ের রাজত্ব ১৬২৩-২৪ শ্ীষ্টাব্বের আগেই শেষ হয়েছিল । অতএব মুকুন্দরামের 
“চপ্তীমঙ্গল'-কাব্যও ১৬২৪ খ্রীষ্টান্জের আগেই রচিত হয়েছিল । কারণ এই কাব্য রচনার 
সমস্কে ব্রাহ্মণ ভূমের 'রাঁজ। ছিলেন রঘুণাথ বাম্ব। তাহলে দেখ! যাচ্ছে ১৬০৬-২৪ 
খীষ্টাব্ধের মধ্যে মুকুন্দরামের “চত্তীমক্বল' লিখিত হয় । মুকুন্দরামের এই সময় পরোক্ষ 
ভাবেও ছুটি দলিলের দ্বার! সমধিত হয়। 


মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীর ষে ছুটি দানপত্র পাওয়া গিয়েছে, তাদের 


১. ক.বি' পু, সং৩৩১৫। প. সংন্ক। 
২. কবিকঙ্কণ চত্ী-_-৬: ক্ষুদিরাম দাস ভু, পৃ (৯১৯৯1) শর? 


পরিশিষ্ট £ কয়েকটি সমস্তার বিচার ৪১৯ 


প্রথমটির তারিখ ১*৪১ বঙ্গাবের পয়ল! কান্তন অর্থাৎ ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী 
মাস। অপরটির তারিখ ১০৫৯ বঙ্গাব্দের একুশে কানস্তন অর্থাৎ ১৬৫৩ গ্রাষ্টাব্বের 
ফেব্রুয়ারী মাস।২ এর থেকে বোঝা যায় শিবরাম চক্রবতী ১৬৩৫ থেকে ১৬৫৩ 
শ্বীষ্টাবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় বর্তমান ছিলেন । এ দিক দিয়েও তার [পতা 
মৃকুন্দরামের গ্রন্থ রচনাকাল ১৬*৬-২৪ খ্রীষ্টান্বের মধো ধন্বা খুব যুক্তিযুক্ত হয়। 
অপর দিকে ডঃ সুকুমার সেন সমধিত ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সঙ্গে আড়রা গমন করলে 
১৬৫৩ শ্রীহ্টাব্দে ভূমিদান গ্রহণ করার মতে। লক্ষম অবস্থায় জাবিত থাক। কৰি পুত্র 
শবরামেন পক্ষে প্রায় অসম্ভব । 

কয়েকটি বিষয় অব্য আপাত দৃষ্টিতে মুকুন্দরামেব গ্রন্থ রচনাকাল সম্পকে এই 
'সদ্ধান্তের প্রতিকুল। এখন আমর। সেগুলি সম্পর্কে আলোচন। করছি । 

প্রথমতঃ: মুকুন্দরাঘের 'চণ্ডীমঙ্গলে র প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে এই কাল শিরধারক 
ক্সেকটি ছিল-_ 

“শাকে রূপ বসে বেদ শশাঙ্ক গণিত । 
কতদিনে দিল গাত হবের বনিত ॥ 

এই কাব শকাব্টির অর্থ পিরূপণ করলে পাওয়া খায় “রন. ৩, রখ-০৬১ বেদ --ত৪, 
শশাঞ্ক--১” এইভাবে গাণত ব্য গণণ] করে এর থেকে ১৪৬৬ শকার্ধ বা ১৫৪৪-৪৪ 
খ্রীষ্টাব্দ পাওয়। যায় । এই খালে মুকুন্দবাম চগ্ডার আদেশ পেয়োছলেন বলে উদ্ধীত 
শ্পেকটিতে বোঝাচ্ছে-__একথ। অনেক গবেষক বলেছেন । কিন্তু শাকে রস' হত্যাদি 
চরণটি আমলে ঘ্বিঞ্জ মুকুন্ধ কবিচন্দ্রের “বাশ্ুলামজলে'র কাল শির্দেশক। এর ব্যাধ্য 
এই _- শাকে বিপা ৬, সেই “রসে “বেদ ৪, তাতে “শশাঙ্ক গাণত' ব। চস্্রকপা ১৬। 
অর্থাৎ ১৬৪৬ শক বা ১৭২৪-২৫ গ্রীষ্টাবব। 

দ্বিতায়তঃ রামগতি ন্তাম়রত্বের “বাঙ্গাল। ভাষা ও সাহ্ত্যি বিষয়ক প্রপ্তাব-গ্রন্থে 
মূকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক বঘুনাথ রায়ের রালত্বকাল ১১৯৫ শকান্ধ বা ১৫৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে ১৫২৪ শকান্ব বা ১৬০২-০৩ গ্রীষ্টান্ষ বলে উ'ল্পখিত হয়েছে । কিন্তু রঘুনাথের 
এই তথাকথিত রাজত্বকাল কোনে প্রামাণিক স্তর থেকে পাওয়া নয়॥। বরামগাত 
্যায়বত্ব এটি পেয়েছিলেন নেদিনাপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট বামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছ 
থেকে । তিনি আবার পেয়েছিলেন কোনে। অগ্জা তনাম। ব্যকির কাছ থেকে । স্বতবাং 
এব কোনোই মূল্য নেই। কাজেই এর থেকে বল। যায় ন। থে, রঘুণাথ রায় ১৬*৩ 
খ্ীষ্টাব্দের পরে জীবিত থাকতে পারেন নাঃ অথব মূকুন্দরাম এ সালের পরে দেশত্যাগ 
ও কাব্য রচনা করতে পাবেন ন1। 

তৃতীয়ঃ মুকুন্দরামের “চগীমজলে'র কোনো কোনো পু থিতে এই ভরিপর্দীটি রয়েছে, 

১, “ক্ষেমানন্দের মনসামঙগল'__-শ্ীঅক্ষয় কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পা্দিত। পরিশিষ্ঠ ব্য । 

২. চি প.স.চি হয়। পৃ ৩৪৩ । 

৩, ১৭৪৫ শকাব্দ বা ১৮২৩-২৪ শ্রীষ্টাব | 


৪২৯ সতেরো শতকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


অষ্টমঙ্গল] সায় জীকবিকক্ষণ গায় 
অমর সাগর মুনিবরে । 

চারি প্রহর বাতি জালিয়া ঘবতের বাতি 
গাইলেন প্রসাদ আদরে ॥'১ 

অনেক গবেষক “অমর সাগর মুনিবরেকে কালবাচক বলে মনে করেন । এদের 
মতে অমরশ্*১৪, সাগর-্৮৭+ মুনি-৭ অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাব বা ১৫৫৫-৫৬ খীষ্টান্ষে 
মুকুন্দরামের “অষ্টমঙ্গলা” গীত হয়েছিল এ-কথাই ত্রিপদীটির মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। 
কিন্ত “অমর শব্ের আঙ্কিক অর্থ ১৪, একথা! কোনো হতেই পাওয়। যায় না। “অমর 
সাগর মুনিবরে'র পরে “শকাব্দ কথাটি ও উল্লিখিত হয় নি! কাজেই, একে কালবাচক 
স্লোক ধরবার কোনে সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। আসলে অনেক পু থিতে 
এর পাঠাস্তর পাওয়। যায়--্ীমমর সোমের মন্দিরে'-_এটিই সঠিক পাঠ বলে আমব! 
মনে করি। ভ্রিপদীটির মধ্য দিয়ে এই কথাই বলা হয়েছে যে, অমর সোম নামক “কনো 
ব্যক্তির গৃহে “অষ্টমঙ্গল।' গাওয়। হয়েছিল । 

চতুর্থতঃ “মদিনাপুর জেলার কেশিশ্মাড়ী গ্রামের সর্বমঙ্গলার মন্দিরে উড়িয়া অক্ষরে 
একটি শিঙ্পালিপি পাওয়া গিয়েছে । এটি আবিষ্কার করেন শ্রীযুক্ত বিনদ্ব ঘোষ ।৩ 
শিলালিপিটির কিয়াদংশ নীচে উদ্ধত করছি । 

“ভ্রীযানলিংহ মহারাজ শুভরাজ্যে নি কুলে কুমুদবানন্ব শ্রীলরঘুনাথ শব্দ ভূমিপ স্থৃত 
ট্রুচক্রধর শশ্মা। প্রকাশিলে সর্ববমঙ্গল। প্রতিম। স্থিতি। শকাব্ ১৫২৬ কামিল 
বতুপাত। 

এখানে মানসিংহের নাম পাওয়া যাচ্ছে রাজোশ্বস্ব হিসাবে, আর মুকুন্দরামের 
পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথের নাম পাওয়! যাচ্ছে বাজ! হিসাবে। ডঃ স্থকুমার সেনেন্ মতে এই 
শিলালিপি অন্ুযাত্বী চক্রধর শর্মাই রাজা । হ্ৃতরাং রঘুনাথের মৃত্যু ১৫২৬ শকাব বা 
১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্বের আগেই হয়েছে । কিন্ত পিতার জীবন্দশায় পুত্রের মন্দির প্র-তষ্ঠায় 
বাধ কোথায়? বিশেষ করে এই সময বঘুনাথ জীবিত না থাকলে তার নামের আগে 
শ্রীল" যুক্ত হতো না। আর চক্রধরও নিজেকে “ভূমিপ স্থৃত' বলে পরিচয় ন। দিয়ে 
ভূদাধিকারি বা রাজা বলেই উল্লেখ করতেন । এই রঘুনাথ শর্মাকে অনেকে মৃকুন্দবামের 
পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের সঙ্গে, অতিম্ন বলে মনে করেন। এদের ধারণ৷ সত্তা হলে, 
মুকুন্দরাম ১৬*৬ শ্রীষ্টাব্ধে বা তার পরে দেশত্যাগ করতে পারেন না। কারণ, শিলা লিপিটি 
থেকে দেখ] বায়, বঘুনাথ শর্ষ। ১৫২৬ শকাব্ব বা ১৬*৪-০৫ খ্রীষ্টাবে রাজত্ব করেছিলেন । 
যুকুন্দবাম দেশতাগ করেছিলেন বঘুনাথ রায়ের পিতা বীকুড় রায়ের রাজত্বকালে | 


১, ক. ক. ৮. পু. ২৯৯ | ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত | 

২. প্রযুক্ত অক্ষয়5ন্্র সরকার-নম্পাদিত 'কবিকন্কণ চত্তী”, ১৩৪৯ শকাব্দের আষাঢ় মাস অথ!২ ১৭৯ 
্বষ্টাব্ধে লিপিকৃত পুথি । 

৩. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি! ১ম সং! পৃ ৪১৬। 


পরিশিষ্ট £ কয়েকটি সমস্যার বিচার ৪২১ 


কিন্তু নাম ও সময়ের মিল থাকলেও, বঘুনাথ রায় ও রঘুনাথ শর্মা ষে অভিন্ন বাক্তি তা 
জোর করে বলা যায় না। তবে এদেবু উভয়ের নামের প্রীয় জভিন্নত। ও চক্রধর এবং 
বঘুনাথের পরবর্তাঁ রাজ! শ্রীধরের নামের সাদৃশ্য থেকে উভয়কে একই ব্যক্কি বলে দিদ্ধাস্ত 
করাই যুক্তিযুক্ত | তা যদি হয়, তবে মুকুন্দের দেশতাগের সময় ধরতে হয় ১৫৯৬ 
্রষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে । অতএব মুকুন্দরামের দেশত্যাগ ও কাবারচনাৰ 
সময় সম্পর্কে আমবা পূর্বে যে সিদ্ধান্ত করেছি, এই শিলালিপির সাক্ষা তার বিক্রদ্ধে যাচ্ছে 
না। অর্থাৎ মুকুন্দের গ্রামতাগ ও কাবারচনা সমাধির সময়সীমা ১৫৯৬-২৪ খ্রীষ্টাব । 

এই সময়লীমার অর্ণিকাংশই যেহেতু সপ্তদশ শতকের মধ্যে পড়ছে, সেই হেতু 
বর্তমাণ গ্রন্থে আমরা মুকুন্দবানকে সতেরো শতকের কবি হিলেবেই সর্বজ উল্লেখ 
করেছি। 

অন্যদিকে ডঃ স্থকুমার সেন মুকুম্দরামকে ষোড়শ শতকের মাঝামাকি সময়ে 
প্রতিষ্ঠিত কৰতে চান । তার মতে, “মুকুন্দের আডর] গমনের কাল ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টান 
এবং কাবারচনা-সমাধ্চি কাল ১৫৫৫-৫৬ শ্রীাকের পরে নয়।* সবত্র প্রাপ্ত 
মানশিংহে প্রলঙ্গটিকে তিনি কোনে গুরুত্বই দিতে চান না॥ তার অবলম্থিত আদর্শ 
পুঁখিখানি কোলকা ল বিশ্ববিষ্ভালয়ের ১০০৬ সংখ।ক পুখি। তাতে গ্রন্থোংপত্তির 
বিবরণ মুলক পদটিতে রয়েছে, “রাজা মানসিংহ গেলে প্রজার পাপের ফলে" ইত্যাদি । 
'্সথচ ভুগিকায় ডঃ সেন বলেছেন, “আমার অবলস্থিত আদর্শ পু'খিতে পাঠ আছে, 
“দে মানশিংহের কালে” । ইহার পরিবর্তে “বাজ মানসিংহ গেলে? এই পাঠ গ্রহণ 
করিলে 'গ্রন্থোশত্তি বিবরণ' পদটিকে ১৬৯৪-০৫ খ্রীষ্টান্ের পূর্বে রচিত বলাই যায় না।”২ 
তার মতে মুকুন্দ এটি কাবা সমাঞ্চির পরে কোনো। এক সময়ে লিখেছিলেন। তার 
মধো ৪ কবর নিজকুত সংযোজন সবট] নয়, পদটির গোড়ার দিকে অপরের প্রক্ষেপ থাকা 
অধিকতর সম্ভব ।”৩ এই কারণেই এতে মানসিংহেব প্রশন্তি এসেছে । অর্থাৎ 
মাননিংহের উল্লেখ পূর্বাপর সম্বন্ধ বিহীন একটি প্রশস্তি বাক্য মাত্র । অথচ 
ইত্ডিবুক্তে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে ঘে, রাজা মানসিংহ বাংলা বিহার উড্ভিম্বার হববাদার 
হবার পর প্রজার পাপের ফলে এই সব ঘটনা ঘটল । যার ফল হিসেবে কবিকে লুকিয়ে 
গ্রাম ভ্বাগ করতে হলো, আর পথে চণ্তী স্বপ্লাদেশ দিয়ে কাব্যরূচনা করতে বললেন। 
ইতিবৃন্ুটি কথি গ্রস্থরচণাব প্রারন্তেই লিখুন আর পরেই লিখুন তাতে ঘটনার পারম্পর্ধের 
কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে না। এই ইতিবৃত্বের ধাথার্থ্যতা অন্বাকার করবার প্রসঙ্গে 
ডঃ স্ৃকুমার সেনের আভমতটি এখানে স্মরণ কর। যেতে পাবে। 

“গ্রস্থোৎপত্তি বিবরণের বর্ণনা ঘত্য বলিয়া মানিলে মুকুন্দ যোড়শ শতান্বীর শেষ 
দশকের আগে দেশত্যাগ করিতে পারেন না, কেন না তাহা হইলে কোন ক্রমেই 

ভু" পৃ. ৪৫ ভ্রষ্টবয। 
২. এ. পৃ. ৪২ জষ্টবা। 
৩, এ এ. | 


৪২২ সতেরো! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


মানসিংহকে পাওয়া তে। দুরের কথা, ছোওয়াও ধায় ন11”১ মনে হয় ষেন কবিকে: 
ঘতট। সম্ভব প্রাচীনত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারাটাই গৌরবজনক ব্যাপার | আর এই 
কারণেই প্রায় সব পু থিতে প্রাপ্ত বঙ্গ-বিহার-উড়িঙ্টার স্থবাদার হিসাবে মানসিংহের' 
উল্লেখের কোনো গুরুত্বই তিনি দিতে চান নি। অথচ কৰি প্রদত্ত এই বিবরণটি থেকে 
পরোক্ষ ভাবেও যে মুকুন্দরামের কাব্য রচনাকালের হদিস মিলতে পারে, সে সম্পকে 
বিস্তৃত আলোচন1 করেছেন ভঃ ক্ষুদিরাম দাস তার সম্পাদিত 'কবিক্কশ চণ্ী'-কাৰোব 
ভূমিক। অংশে 15 তীর মতে কবি মূকুন্দের গ্রাম তাগ ১৫৯৬ এর শেবের দিকে, 
সম্ভবত: আশ্বিন মানে১ ঘটে থাকবে । 

দেশতাগ করে সপরিবারে ব্রাহ্মণ ভ্মে উপস্থত হলে, আড়রার রাজা অথাৎ, 
জমিদার বাঁকুড়া বায় কবিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং তার ছোটো ছেলে 
অথবা রঘুনাথ বায়ের শিশু সম্তানদের৫ শিক্ষকতায় নিযুক্ত করলেন । কবির পাঞ্ডিতা ও 
কবিত্ে মুগ্ধ হয়ে ভাবী জমিদার বঘুনাথ তাঁকে গুরু বলে সম্মান দিতে লাগলেন । এবং 
বাকুড়া রায়ের পরে বঘুনাথ বায় রাজা হলে কবিকে চণ্তীকাব্য রচনায় উত্লাহিত 
করলেন । স্থতরাং মুকুন্দের দেশত্যাগ কাল ও কাব্যরচনা কালের মধ দীর্ঘ ব্যবধান 
অনুমান করা যায় । কাবোর আভান্তরীণ তথা থেকেও এর সমর্থন মেলে । কাব্য 
রচনায় দীর্ঘস্থজ্রিত দেখিয়েছিলেন বলে কবিকে ছুংখ ভোগ করতে হয়েছিল এবূপ' 
তথোব সমর্থন মেলে “গীত ন। করিয়। মৈলা ছাল্যা” ইতাদি উক্তিতে। 

এছাড়া, রামগতি ভ্তায়রত্ের “বাঙ্গাল। ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব? গ্রন্থের" 
প্রথম সংস্করণে আত্মকাহিনীর অংশে রয়েছে। 

'সঙ্গে ভাই রামানন্দ সে জানে ম্বপ্রের সন্ধি 
অনুর্দিন করিত যতন |, 

এর থেকেও জান। ঘায় যে স্বপ্রাদেশ ও কাব্যরচনা কালের মধো বেশ বাবধান- 
ছিল | তাই দেশত্যাগের সময়ের সঙ্গী রামানন্দ ভাই স্বপ্রের কথ! জানতেন এবং 
তাই নিয়ে কবিকে কাব্যারস্তের জন্য “অনুদিন” তাগাদ। দিতেন । 


শুধু তাই নয়, কবিকঙ্কণ তাঁর রটপাপ শ্রথম পিকে স্থাপিত একটি ভণিতাক্ক, 
বলেছেন, 


১, ভি.প ন* উষ্টুবা। 

্ হই বিবরণ ষে যে পু'থিতে দেওয়া আছে, সেই দেই পৃথিতেই মানসিংহের বাংল! হ্হার 
উডিয্বার সুবাদারির উল্লেখ রয়েছে । সব পু'ধিতে নাথাকার কারণ, কোন কোনে। পাল! গায়েন একে, 
অবান্তর মনে করে গাইতেন না বলে পৃথি নকল করার সময়েই বর্ভন করতেন। 

৩, ভূ. পৃ. ১১৯৯) জষ্টৰা। 

৪. ভু" পৃ. ১0১0] উঠকা। 

॥. কারণ রঘুনাথ তখন শিশু হলে ভার পুত্র চত্রবর, ১৬*৪-** ব্বীষ্টাবে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে 
পারেন না। 


পরিশিই : কয়েকটি সমশ্ঠার বিচার ৪২৩ 


'উরুহ কবির কামে রুপা কর শিবরামে 
চিত্রলেখা যশোদা। মহেশে 1১ 
এব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় কাবারভের সমগ্র তার চারটি সম্তানই জন্ম গ্রহণ 
করেছিল । আর সম্ভবত এই মহেশই কবির গ্রাম ত্যাগের সময়ের সেই শিশু সন্ভান, 
যার সম্পর্কে কবি লিখেছেন শিষ্ত কাদে ওদনের তবে? । অথচ স্বকুমার সেন তার 
গ্রস্থের ভূমিকায় লিখেছেন, “মুকুন্দ যখন দামিনা] ছাড়িয়। যান তখন হয়ত তাহার 
পুত্র হইয়াছিল ।”২ আবার কাবোর শেষের দিকের ভণিতায় অনেকগুলি পু'থিতেই 
পাওয়া যায়, 
“রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান ১: 
স্বতরাং কাবাখানি শেষ করার সময় কবি যে প্রৌটত্বে পৌছে গিয়েছিলেন একথা 
অন্বীকাঁর করবার উপার থাকে না। 
কবিকম্কণের কাব্যরচনা কালে বাকুড়। রায়ের দেহাবসানের সম্ভীবনাকেও একেবারে 
উড়িয়ে দেওয়া ধায় না । কারণ, কবি লিখেছেন 
“ছুলাল সিংহের স্থৃতা! দূনাদেবী পাটমাতা! 
কুলে শীলে গুণে অধদাত । 
তার স্কত নৃপরত্ব করিল অনেক যত 
বৈরিশুনয দেব রঘুনাথ॥ 
আভবা তরিয্! ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী 
সেবেন গোপাল কামেশ্বর । 
নৃতন কবিত্ব রসে নৃণতির অভিলাষে 
গাইল মুকুম্দ কবিবর ॥ 
ছুলাল সিংহের স্থৃতা দনাদেবী পাটমাতা 
রঘুনাথ তাহার নন্দন । 
তার আজ্ঞা পরমান মুকুন্দে করয় গান 
চক্রবর্তী শ্রীকবিকস্কণ ॥'৪ 
এখানে রঘুনাথ রায়কে রাজা এবং বীকুড়া রায়ের স্ত্রী দনাদেবীকে পাটমাত। বলা 
হয়েছে । এই প্রসজে ডঃ স্থকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, “মা যেখানে পাটবাশী সেখানে 
ছেলে পাটে-বস! রাজ। হইতে পারে ন11৮”৫ কিন্তু আমাদের মনে হয় কবি ষচেতন ভাবে 
তাকে পাটবাণী না বলে 'পাটমাতা” বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ বীকুড়া বায় জীবিত 
১. ক. বি. পু. সং ২৩১৪। পত্র সংখ্যা ১ম। লিপিকাল ১৬৭৫ শকাব্দ বা ১*৯১ মল্লাবধ। 
২. ভগ. ৪৩। 
৩. ডঃ ও সেন কতৃক 'কবিকক্কণ-চণী'গ্রন্থে ব্যহত দামিনে পু'ধির শেষ চত্রের পাঠ 
৪. একাধিক ভালে! পু'থিতে, ধনপতি-উপাখ্যানে-র তপিত! অংশে এই ছত্রকটি বার বার পাওয়া যায়। 
৫ ভূপৃ, ৪১। 


৪২৪ সতেরো! শতকের বাঢ় বাংলার সমাজ ও সর্চিতা 


থাকলে তীর স্ত্রীকে পাটরাণী বলেই উল্লেখ করতেন, 'রাজমাতা? বা 'পাটমাতা' বলে নষ্ব। 
মুকুন্দরামের কাবারচনার লমস্কে রঘুনাথ রায়ই যে রাজা ব। জমিদার ছিলেন এ কথাকে 
অন্বীকার কর! যায় না। কাব্য মধো যত্রতত্র এর সমর্থন মেলে । 


ধনা বাজ। বঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত 
ব্রাহ্মণ ভূপের পুরন্দর | 
হইয়া তার সভাষদ বন্দিয়া চণ্ডীর পদ 


বিরচিল চগ্ডির কিস্কর ॥৯ 


ব্রাহ্মণ ভূমের পুরন্দরঃ রাজা রঘুনাথ ঘে এই সময়ে পাটে বস বাজ তাতে কি 
সশেেহের অবকাশ থাকতে পারে? 


এই ধরনের ভণিতা৷ একাধিকবার পাওয়া যায় বিভিন্ন পুথিতে । যেমন, 


ব্রাহ্মণ ভূমের নাথ রূপে 'গুণে অবদাত 
গুরু বলি করিল পূজিত । 
সঙ্গে ছিল রমানন্দি সেজানে সকল সন্ধি 
অন্ুদিন করিত জতন ॥ 
নিতাদিন অন্থমোতি রঘূনাথ নরপতি 
গাএনেবে দিলেন ভূষণ | 
বব বাকুড়া ভাগ্যবান 
তাব স্ৃত.বঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত 
শ্রীকৰি ক্কণ রসগান ॥২ 
স্বতরাং অন্থমান করতে বাধা নেই যে রাজ! মানসিংহের বাংলায় স্ববাদারি 
চলাকালীন অথব! সুবাদারি থেকে বিদায় নেবার পরে অর্থাৎ ১৫৯৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্ষের 
মধ্যে কোনে। এক মময়ে কবি দেশতাগ করেন । আর কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন এব 
অনেক পরে । তবে তারও সময়সীম। নিণ্টি ১৬২০ স্রীষ্টাব্জের পরে নয় । 


স্থতরাং কোনে বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বল] ঘায় মুকুন্দরামষ ১৫৯৬-১ ৬২৪ 
শ্ীষ্টান্জের মধ্যেই দেশত্যাঁগ করেছিলেন, কাব্যরচনায় দেবী চণ্তীর কাছে স্বপ্রাদেশ 
পেয়েছিলেন ও “চপ্তীমল' কাবারচনা সমাপ্ত করেছিলেন, আমরা! এই সিদ্ধান্ত করতে 
পাবি । 


১. ক. বি. পু. সং ১০৮৬। প. সং৯৯»ক। 
২ খঁ চাং8৪৭০। প সং১খ। 


পৰিশিষ্ট ২ কয়েকটি লমস্যার বিচার ৪২৫ 
কাশীরামফাসের দেশ কাল 


কাশীরামদামের আদি নিবাস কোথায় ছিল, তা এখনও অমীমাংসিত । কাশীরাম 
ও তান অনুজ গদাধর ছুজনেই বলেছেন, তাদের বাসস্থান ছিল কাটোয্ার নিকটবর্তী 
ইন্দ্রানী নগরের সঙ্গিহিত কোনো একটি গ্রামে । উভয়ের কাবোই গ্রামটির নাম পাওয়। 
যায়। তবে, কোনো পুঁথিতে “সি্গ+ কোনে পু থিতে “পিদ্ধিঃ আবার “সিংহ'-ও 
পাওয়া ঘায় অর্বাচীন দ্ব-একটি পু'থিতে | কাটোয়ার কাছে “দিঙ্গি' ও “সিদ্ধি' এই ছুই 
নামেই ছুটি গ্রাম রয়েছে । “সিঙ্জি' গ্রামের 'কেশে পুকুর' ও “সিদ্ধি' গ্রামের “কাশীগড়ে' 
কাশীব্ষামদাসের দেশ-সম্পকিত সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে, তবে কতকগুলি 
পরোক্ষ প্রমাণ থেকে বল! যায়, “সিদ্ধিই' প্রকৃত পাঠ। অর্থাৎ কাশীবামদাসের দেশ 
[ছল ভাগীরথীর তীববতা “সিদ্ধি গ্রামে । 
প্রথমতঃ কাশীরামদাস ও তার অনুজ গদ্দাধরদাপ উভয়েই লিখেছেন যে. তাদের গ্রাম 
ছিল ভাগারথীর তীরে অবস্থিত । *'সদ্ধি' নামক গ্রামটিই ভাগারথীর তীরে অবস্থিত 
ছিল। অপরপক্ষে, “সিঙ্গি ভাগীরঘীর তীর “থকে দশ-বারো। মাইল পশ্চিমে অবস্থিত | 
দ্বিতীয়তঃ গদাধরদাপ তার 'জগন্নাথমঙ্গল'কাবে লিখেছেন তাদের গ্রাম ছিল 
অগ্রদ্ধীপের কাছে। 
“অগ্রন্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে । 
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে ॥" 
কিন্ক অগ্রত্বীণের সঙ্গে 'সিঙ্গি গ্রামের ব্যবধান অনেকখানি । “পিঙ্গির' অবস্থান 
নির্দেশ করতে হোলে অগ্রন্থীপের নাম না কবে কাটোয়ার দাম উল্লেখ করবার কথা। 
পক্ষান্তরে, অগ্রন্ধাপ থেকে “সি গ্রামের দুরত্ব ষপামান্ত | 
তৃতীয়তঃ কাশীরামদাস ও গদাধরদাস উভদ্জেরই রচিত কাব্য থেকে জান। যায়, তাদের 
গ্রাম ছিল ইন্দ্রানী" নামক এক বৃহৎ নগরের অংশ । কাশীরামদাসের মহাভারতের 
অনেক পুথিতে এবং মুদ্রিত পুস্তকেও ইঙ্জাণ! নগরের এই বর্ণনা পাওয়া যায়। 
“ইন্দ্রাপা নামেতে দেশ পূর্ববাপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্ঘেতে ঘথা বৈসে ভাগিরথা ॥*১ 
ইন্দ্রাণী নগর কোথায় ছিল সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞণ অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন । 
প্রচলিত মত এই যে, ইন্দ্রাণী নগরে তেরটি হাট ছিল এবং তার মধ্ো অন্যতম দাই- 
হাট । কিন্তু, এই মত কিংবদস্তীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে । কিন্তু সেই কিংবদন্তী বে 
প্রামাণিক তা বলার কোনে হেতু ই । আমাদের মনে হয়ঃ প্রাচীন আমলের সেই 
ইন্দ্রাণী নগর ও বর্তমান দাইহাট সহর অভিন্ন । ভাষাতাত্বিক পরিবর্তনের ফলে, 
ইন্ত্রাণী' থেকে 'াই' হয়েছে ।২ এবং তার সঙ্গে পরে “হাট শব্দ যুক্ত হয়েছে । 


১. বি.ভা. পু. সং৯২*। আদিপর্বা। প. নং ১৬১খ। 
২. ইন্্রাবী-ইর্দাই-_ দাই। 


৪২৬ সতেরো! শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


এ-সম্পর্কে সবেজমিনে তাদস্ত করে ডকুটর পঞ্চানন মগ্ডুল যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন, সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, “ভাগীরথীর পুরাতন প্রবাহ পথের কিনারে 
বা তটে অবস্থিত সেকালের ইন্দ্রাণী নগরের ধ্বংসস্তপের উপর বর্তমানের “াইছাট' 
নামক বিশাল গণুগ্রামটি নান। পল্লীতে বিভক্ত ছিল। তার সংলগ্ন এবং মধ্যেই 
“সিদ্ছিবেড়া' পল্লীটি আজও বতর্মান। সিদ্ধিবেড়ার গ্রামদেবী “সিদ্ধেশ্বৰী কালী" এবং 
ইন্জাণী নগরের 'ইন্দেশ্বর' শিবঠাকুর ভাগীরথী তীর ছেডে এখনও একই সিদ্ধিবেড়ার' 
দেহারায় সহাবস্থান করে পূজো লাভ করছেন ।--..-.কাশীরাম-গদাধরের পৈতৃক নিবাস 
ছিল, ইন্দ্রাণী দেশের বাঁ বতমান দাইহাউ নগবের অন্তঃপাতী এই সিদ্ধিগ্রামে |৮১ 
একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, অর্বাচীন পুঁথিতে “লিগ, নামের পাঠান্তর সিঙ্গি' 
পাওয়] যায় । কোথাও আবার “সিংহ” নামও পাওয়া যায়। 
“ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্ঘেতে যথা বৈসে ভাগীরথী ॥ 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাম সিংহ গ্রামে ।”২ 
আমাদের মনে হয়* “ীাইহাট'-নগরের নামটি প্রচলিত হবার পরে তার খাত 
“সিদ্ধি' পল্লীর নামটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে । কালক্রমে “সিদ্ধি'-গ্রাম যখন জন-বিরল 
অবণ্যাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন অবাচীন পুঁধির কোনো কোনো লিপিকর অদৃরবর্তী স্বতন্ত্র 
'শিঙ্গি' গ্রামের নামটিকে আশ্রয় করেন এবং “সিদ্ধি'ব অস্তিত্ব ভূলে গিয়ে “সিঙ্গি'কেই 
কাশীরামদামের বাসতৃমি বলে লিপিবদ্ধ করতে থাকেন । উপরন্ধ, পুথির পাঠে “জ' 
এবং “দ্ধ' অক্ষরের পার্থকা খুবই সামান্য এবং দুরাঞ্চলের লেখকের পক্ষে এই পার্থক্য 
নির্ধারণও কতক পরিমাণে অগভ্ভব। এই কারণেই পুরোণো পু থিতে “সিদ্ধি' পাঠ 
পাওয়া গেলেও, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পু'থিতে “নিঙ্গি' এবং একেবারে অর্বাচীন- 
পুথিতে পিঙ্গি'-ব সাধুবূপ “সিংহ?-ও করতে দেখা যায়। 
সুতরাং, বর্তমান দ্রাইহাট অঞ্চলে “সিদ্ধিবেড়া' নামে যে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলটি 
রয়েছে' সেটিই প্রাচীন “সিদ্ধিবেড়া” বলে প্রতিপন্ন কর! হচ্ছে । এখানেই কাশীরামদাসের 
পুরুষ পরম্পরায় বাপ। 
সিদ্ধি গ্রামে কাশীরামদাসের পৈতৃক বাসভূমি হলেও কাশীরামদাদ সেখানে কোনো- 
দিন বাস করেছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, গদাধরদাম তার 'জগন্নাথমজল'-কাবো 
বলেছেন, তার পিতা। কমলাকান্ত উড়িস্বায় চলে যান এবং সেখানেই তার তিন পুত্র 
জনগ্রহণ করে। স্থতরাং কাশীরামদাসের জন্ম উড়িয্যাতেই হয়েছিল । গদাধর্দাল 
বরাবর উড়িষ্যাতেই ছিলেন এবং তীর 'জগক্লাথমক্ল'"কাব্য রচনা করেন কটকের 
নিকটবর্তী মাখনপুর গ্রামে বসে। কিন্তু, এই কাব্যধানির আদৌ প্রচার হয় নি। 


পরিশিষ্ই : কয়েকটি সমসাবর বিচার 9২ খ' 


পক্ষান্তরে কাশীরামদাসের “মহাভারত” সর্ব সাধারণের মধো প্রচলিত । ংলাব 
বাইবে এই “মহাভারত' বচন) করলে, তা এতো জনপ্রিয় হতে বলে মনে হয় ন। এই 
কারণে মনে হয়, কাশবামদাস বাংলাতে ফিরে এসেছিলেন এবং এখান থেকেই তার 
খ্যাতি পরিব্যপ্ত হয়, “মহাভারত, রচনার ফলে। 
বাংলায় ফিরে কাশীরামদাস কোথায় বাস করেছিলেন, এ প্রশ্বের মীমাংসা করা 
এখনই সম্ভব নয় । তবে, কাশীরামের 'মহাভারতে' বারবার 'হরিহরপুর' নামে একটি 
গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাক । এতে 'পুরুষোভ্তম মুখটী' নামে এক বাক্তি ও তীর পুত্র 
“অভিরাম মুখটী'র নীম পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন কাশীরামদাস। 
“হুবিহর পুরবাসী সর্বগুণধাম। 
পুরুষোত্তম হত মুখুটী অভিরাম ॥ 
কাশীরাম বিচবিল তার আশীর্বাদে | 
সদ1 চিত বুহ্থ মোর ব্রাহ্মণের পদে ॥১ 
এই “হরিহরপুর' যে বাংলায় অবস্থিত, “মুখটী'-পদবী থেকেই তা বোঝা যাক । 
স্বতরাং, বাংলায় ফিরে “হরিহরপুবে বসতি স্থাপন করে ছলেন কাশীরামদাস এবং 
অভিবাম মুখটা ছিলেন তার উত্সাহদাতা | বাটে 'হারহরপুরব নামে একাধিক গ্রাম 
বর্তমান। এদের মধ্যে কোনটিতে কাশীরামদাস বসতি স্থাপন করেছিলেন, উপযুক্ত 
প্রমাণ ন1 পাওয়। পযন্ত মে সম্পর্কে কোনে! স্থির-পিদ্ধান্ত কর। যায় না । 
কাশীরামদাসের মহাভারত রচনার কাল স্থনিদিষ্টভাবে নির্ধারণ করার ছুটি চজ্ 
পাওয়] যায়। প্রথম স্থত্র কাশীরামদাসের রচিত মহাভাবুত্ের পর্বগুলিতে উল্লিখিত 
বচনাকাল-নির্দেশক শ্লোকগুলি এবং দ্বিতীয়টি হলে। তার অনুজ গদাধবুদাজ্ের 'জগন্সাথমজল'- 
কাবা । “জগল্জাথমঙজলের বচনাকাল গদাধরদাঁস এইভাবে নির্দেশ করেছেন, 
“চতুষেছি শকাব্দ সহশ্র পঞ্চশত । 
সহমত পাশ সন দেখা লিখা মত ॥ 
রাঁজচক্রবন্তী শাহজ হ। দিল্পিপতি । 
ধন্মন্তায়ে তোষণ করিল বন্থুমতী ॥ 
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ । 
সমান প্রতাপী হয় বৈবি জয় যশ)” 
অর্থাৎ শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে এবং ১৫৬৪ শকান্দে অর্থাৎ *১৬৪২-৪৩ 
শষ্ান্দে “জগন্লাথমজল' সম্পূর্ণ হয়। 
এরপরে গদাধরদাস তার মধ্যম অগ্রজ 'কাশীবামদাসের “মহাতাবতা'।রচনারও উল্লেখ 
করেছেন। 
“দ্বিতীয় শ্রুকাশীদাস ভক্ত ভগবান। 
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত-পুরাণ.। 


১, বি. ডা. পু. সং৫১১। বনপর্ব। প. সং২৯থ-৪*ক। 


৪২৮ সতেরে! শতকের রাঢ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 


এর থেকে জানা যায় যে, ১৫৬৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪২-৪৩ থ্রীষ্টান্জের পূর্বেই 
ক্ষাশীবামদাস 'মহাভারত” বুচন। কবেছিলেন। 


কাশীরামদাসের “মহাভারতের বিরাট, পর্বের একটি পুঁথিতে এই রচনাকালবাচক 
ক্সোকটি পাওয়া যায়, 


“চন্দ্রবাণ পক্ষ খতু শক সুনিশ্চয় । 
বিরাট হইল শাঙ্গ কাশীদাদ কয় 1, 


এর থেকে ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬*৪-৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এটিই যে “বিরাট 
পর্বের প্রকৃত রচনা কাল তাতে কোনে পন্দেহ নেই । 

কাশাদালী “মহাভারতের আদিপর্বের একটি পুর্থির শেষে এই বচনাকালবাচক 
গ্লোকটি পাওয়া যায়, 


“শকান্বা বিধূমুখ রহিল! তিনগুণে । 
কক্মিনীনন্দন এস্কে জলনিধি সনে ॥' 


এই ক্াকটির মধো যে উৎকট হেয়ালী আছে তা গবেষকগণকে বিব্রত করেছে । 
শ্লোকটির প্রথন ছত্রে শকাব্দা' এবং দ্বিতীয় ছত্রে “সন' উল্লিখিত হয়েছে বলে আমবা 
দেখতে পাচ্ছি । কিন্তু ্লোকটিতে মারাত্মক লিপিকর প্রযাদ থাকার জন্যে, এর থেকে 
আপাততঃ কোনে রচনাকাল-নিরধারণ করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি না। 


কাশীরামদামের বচিত “মহাভারতে বু অন্ঠান্ত পবের রচনাকাল এখনও সঠিক ভাবে 
নিণিত না হলেও একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, তার “বিরাট? পর্বের রচনাকাল 
১৬-৪-০৫ শ্রীগান্ব । সুতরাং তিনি যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
মহাভারত, সম্পূর্ণ করতে না পারায্, তান যে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পরলোক 
গমন করেন; একথা নিশ্চিত করে বলা ঘাস 





সা.প.প.১৯। পৃ ১২৬, 


পরিশিষ্ট : কমেকাট সনন্টার বিচার ৪২৯ 


বাপরামের কাব্য রচনাকাল 


রূপরামের ধর্মমজল*কাবোর রচনাকাল বাচক শ্লোকের অনেকগুলি পাঠ এ পবস্ত 

পাওয়া গিয়েছে । সবগুল পাঠ একআ করে মেলে শ্লোকটিব একটি আদর্শ পাঠ 
তৈকী করা যায় । সেটি এই-_ 

“শাকে সীমে জড় হইলে যত সন হয়। 

তিন বান চাবি যুগ বেদে যত বয় ॥ 

রসের উপরে বস তায় বুস দেহ । 

এই শকে গীত হইল লেখা করা। নেহ ॥' ১ 

লক্ষ করতে হবে যে, এই শ্সলোকটির মধ্যে শক" ও “সন এই ছুটি শব্দই উল্লিখিত 

হয়েছে । সুতরাং বূপরাম 'শক' ও “সন ছুক্কেরই লাল, ক্সোকটির মধ্য দিসে জানিয়েছেন 
বলে আমাদের মনে হন্ন। গ্লোকটির দ্বিতীয় চরণ থেকে তিন বাণম্প৩ ৮৫ ৰা ১৫, 
চারি যুগশ্" ৪১৫২ বাঁ ৮ এবং বেদ- 5 অর্থাৎ আমরা ১৫৮৪ পাই । তৃতাস্ব চবরুণে আছে 
“বসের উপরে রম তায় রস | রস শব্দের আঙ্কিক অর্থ ৬, আবার অলক্কার-শাস্ত্ 
মতে বসের সংখ্যা ৯। বাঙলা রবুপকে রগ ধরলে বুসের সংখা হয় ১৭। 
আমাদের মনে হয্ম কবি, “রুমের উপরে রুপ তাম্ধ বস বলতে বোঝাচ্ছেন পুরোক্ত 
তিনটি সংখ্যাকে প্রয়োজন-অনুযায়ী একত্র করতে হবে; দশও বম, ছয়ও বস, নম্মও 
বরস। দশের পরে ছয়, তারপরে নয় দিলে ১*৬৯ হয়। আলোচা ক্সোেকের দ্বতীস্ক 
ছত্র থেকে পাওয়া ১৫৮৪ কে শকান্ধ বাচক ধরলে? তার থেকে ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ 
পাওয়। যায় । আমাদের সাব অনুযায়ী তৃতীয় চরণ থেকে পাওয়া ১০৬৯-কে 'সন'- 
বাচক ধরলে তার থেকেও ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাববই পাওয়া যায় । এই বছরই ব্ূপরামের 
ধর্মমঙ্গল'-কাব্য বচিভ হয়েছিল বলে আমাদের মনে হয়। কেউ কেড আবার 
সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গণনা করেও ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্া্ষকেই রূপরামের 
ধর্মমল'-কাব্র রচনাকাল বলে নিদিষ্ট করেছেন । এখানে বিশেষ উল্লেখষোগ্া, 
রাষদাস আদক বূপবামের 'ধর্মমজল'কে প্রায় সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিজের নামে তাকে 
চালিয়েছেন, এবং তার কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করেছেন ১৫৮৪ শকাব্দ, অবশ্য ভিন 
ভাষাক্স | রূপরামে র বচনাকালটিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। এদিক দিস্েও 
১৫৮৪ শ্কাব, বা ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্াক্কেই রূপরামের ধর্মমক্গল'-কাবোর রচনাকাল 
হিসাবে ধরা সমথিত হয় । 


১. 'রূপরামের ধর্মমঙগলা | ডঃ কুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পা্দিত। ভূমিক! ভ্রষ্ঠব)। 


